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একবিংশ ভাগের সুচী 
বিষয় লেখক 
আলোঁকবিজ্ঞানের ইতিহাস ডাঃ শ্রীদেবেন্্রনাথ মল্লিক বিএ, 
K রা ডি, এফ আর এদ্‌? 
আলোকের পরাবর্তন ও তির্ধযগ্বর্ভন 
আলোচনায় ব্যাবর্তন-তত্বের প্রয়োগ শ্রীজগণদিন্দু রায় 
। উদ্ভিদে গৌণকোধ-বিদারণ শিক্ষা- 3 
প্রণালী সম্বন্ধে কয়েকটা কথা ডাঃ শ্রীএকেন্দ্রনাথ ঘোষ এম বি 
। একখাঁনি খোদিত তাম্রফলক গীপূৰ্ণেন্ুমোহন সেহানবীশ ওঃ 
, শ্রীরাখালঘাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্‌ 
_ কৌশামীর আর্ধাপক্ট শ্রীরাখাঁলদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্‌ 
ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড উপস্থিতিতে 
এসিটোনের উপর নেত্রিক অয়ের ক্রিয়া শ্রীজিতেন্ত্রনাথ রক্ষিত 
বি এস্‌ সি, এফ সি এস 
খনিজ টাইটেনিয়াঁম, তাঁহার পরিমাপ 
নিরূপণ ও ব্যবহার . জীনগেন্জচন্দ্র নাগ এমএ 
চওীদাসের শ্রীকৃষ্ণদ্রন্মনীলা শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী 
চিকিৎসাশাস্ত্রৌপযোগী অশ্জন 
প্রস্তুত করিবার একটি সহজ যন্ত শ্রীপ্রবোধচন্ত্র চট্টোপাধ্যায় এম্‌« 
জ্যোতিষিক মানযন্ত গ্রীতারকেশ্বর ভট্টাচার্য্য এম্‌এ 
ঠাকুরমার ইতিহাস শ্রীপবিত্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় 
দ্রমা্ধণ সম্বন্ধে কয়েকটি কথা শ্রীহর্ণাশঙ্কর ভট্টাচার্য্য 
ধর্মপূজা বিধি শ্রীননীগোপাজ বন্দ্যোপাধ্যায় 
নিমানন্দদাসের পদরসসার শ্রীসতীশচন্ত্র রায় এম্‌ এ 
নুতন উপায়ে যুক্তলবণ গঠন শ্রীরসিকলাল দত্ত এম্‌ এস্‌সি 
পবনচন্র রায়-সাহেব শ্রীযোগেশচন্্র রায় 
ই বিস্তানিধি এম্‌ « 
পিগীরির পথে তাঁত্রমল শরীন্থরেশচন্ত্র দত্ত এম্‌ এম্সি 
বঙ্গভাষায় নেতিবাঁচকের প্রয়োগ শ্রীবসস্তকুমার চট্টোপাধ্যায় 


বাঙাল! শব্ববিভক্তি সম্বন্ধে দুই একটি কথা শ্রীগ্রকাশচন্ত্র মুখোপাধ্যায় 


এম্‌ এ, বিএং 


(২) 


| বিষয় 
২*। বৈজ্ঞানিক পবিভাষা 
২১। বৌদ্ধ-ন্যাঁয় < 


২২। ভাঁষার উৎপত্তি 
২৩। মানভূম জেলার গ্রাম্যভাষা 


২৪1 রামতুলসীর তৈল ভীক্ষিতিভূষণ ভাহুড়ী এম্‌ এস্‌ সি 
-২৫-+_ সাহিত্য-পবিষদেব সভাপতির মহামহোঁপাধ্যায় শ্রীহরপ্রসাদ শান্তী 
অভিভাষণ এম্‌ এ, সি আই 
২৬। সীহিত্য-সম্মিলনেব অষ্টম মহামহোপাধ্যায় শ্রীহবপ্রসাদ শান্তর 
অধিবেশনের সভাপতির সম্বোধন এম্‌ এ, সি আই ই 
২৭। সাহিত্য-সন্মিলনের অষ্টম অধিবেশনের 5 
সাহিত্য-শাখায় সভাপতিৰ সম্বোধন শর 
২৮। সুবর্ণ বিহাবের স্তূপ শ্এফুললকুমার সরকার 
২৪। হিন্দুব মুখে আবঞ্জেবেব কথ! মহামহোপাঁধ্যায় শ্রীহরপ্রসাদ শান্তী 
এম্‌ এসিআই ই + 


লেখক 
শ্রহেমচন্ত্র দাশগুপ্ত এমএ 
মহামহোপাধ্যায় ডাঃ শ্রীসতীশচন্দ্র বিদ্যা 
এম্‌এ, পি এচ, ভি 
শ্রীবসস্তকুমাঁর চট্টোপাধ্যায় এম্‌এ 
শ্রীহরিনাথ ঘোষ বি এল ,.* * 


সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা 
-" ৮ 189 2] 
নিমানন্দ দাসের “পদ-রস-সার”* 








দি ৮ পদাবলীগন্থেব সম্পাদনে প্রবৃত্ত নি তখন হস্তলিখিত 
{ ভুমিকা 
| আদর্শ পুথিব প্রাপ্তিতে একবপ হতাশ হইয়াই আমাদিগকে “পদা- 
A “পদ-কল্প-তক” ঞভূতি গ্ৰন্থেৰ মুদ্ৰিত পুস্তক অবলম্বনে যথাসাধ্য গ্রন্থ-শোধন 
৬॥ হইয়াছিল। পদ-কল্প-তকব মুদ্ৰণ-কাৰ্য্য অনেক দূব পর্ধীস্ত অগ্রসব হইলে, বৈষ্ণব- 
ঠ্য সুপপ্তিত স্বর্গগত কালিদীস নাথ মহাশয় প্রকৃত বৈষ্ণবোচিত উদাবতাবশতঃ স্বতঃ- 
| হই আমাদিগকে পাঠ-তুলন! কবাঁব জন্য পদ-কল্প-তক গ্রন্থেব দুইখানি হস্তলিখিত পুথি 
ll (কবেন। আমবা বৎসবাধিক কাল একরূপ অনন্তবর্ম্মা হইয়া গর হস্তলিখিত পুথিব 
Ee মুদ্রিত গ্রন্থেব পাঠ-তুলনা কবিয়া ব্লাশি বাশি অনৈক্য দেখিতে পাইলেও তৎসময়ে 
তক গহ্েব অধিকাংশ মুদ্রিত হওয়ায় প্রতি পৃষ্ঠাব নিয়ে পাঠভেদগুলি সন্নিবেশিত 
১. ঈনা পাৰিয়া, গ্ৰন্থেৰ পবিশিষ্টে পদাবলীব শব্দ-কোষ, দুবহ বাক্যাবলীব টাকা ও পাঠ- 
€.. ন্বীয় বিচাব সহ পাঠভেদগুলি মুদ্রিত কবাব বানী কবিয়াছিলাম, কিন্তু গ্ৰন্থেৰ 
১০) শেষ কৰিয়া পবিশিষ্টেব সামান্ত কিয়দংশ মুদ্রিত কবার পবেই দারুণ দৈবপ্রতি- 
্ ১১ উহা মুত্ৰাঙ্ধন স্থগিত কবিতে বাধ্য হই । অতঃপব অনন্তোপায় হুইয়া আমবা 
১২ তক গ্রন্থেব একটি সংশোধিত নূতন সংস্কবণ প্রকাশিত কবার উদ্দেশ্যে পদ-কল্প-তক 
চউনুর্বোক হস্তলিখিত পুথিব পাঠেব তুলনা, সন্দিগ্ধ পাঠেব বিচার, পদাবলীব ছুবহ 
১৪/কোঁষ-সঙ্কলন ও ছুবহ বাঁক্যাবলীর অর্থ-নির্ণয়েব জন্ত যথাসাধ্য আলোচনা কথিয়! 
* ১৫৪ছি, কিন্তু নানা প্রতিকূল কাঁবণবশতঃ এ যাবৎ উহাৰ একটি সংশোধিত সংস্কবণের 
১একা সব কবিয়া উঠিতে পাবি নাই। প্রাচীন হস্তলিখিত পুথির একান্ত প্রয়ো- 
} 3 প্রমানিত কবাঁব জন্যই ১৩১৫ সালেব লাহিত্য-পবিষৎপত্রিকার ওয়* সংখ্যায় 
.. ১৭ত "প্রাচীন পদাবলিব পাঠ-ভেদ” শীর্ষক প্রবন্ধে (ক) ও (খ) নামাঙ্কিত পূর্বোক্ত 
৯) ১৮২ত সুঁখিব সাহায্যে আমবা বৈষ্ণব কৰিদিগের পদাবলীব কতকগুলি হান্তজনক অশুদ্ধ 
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পাঠের সংশোধন কবিয়া এ (ক) ও (খ) চিহ্নিত পুথিব বিস্তৃত পবিচযসহ প্রৰ্প 
বিভ্রাটের কাবণ সম্বন্ধে আলোচনা কবি এবং তৎপবে পবিষখপত্রিকাঁৰ ১৩১৬, ১৩ 
১৩২০ সার্লেৰ প্রত্যেকটিব ২ সংখ্যা প্রকাশিত "প্রাচীন পদাবলি ও পদবর্তৃগণ” শীর্ষক 
প্রবন্ধেও গ্রসঙ্গক্রমে এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনাব স্ুত্রপাত কবিযাছি। পবিষং-প 
শেষোক্ত প্রবন্ধে প্রধানতঃ চণ্ডীদাঁসেব পদাঁবলীব মুদ্রিত পুস্তকেব বহুতব অশুদ্ধ পাঠ 
বিক্ৃতিব সন্বদ্ধে সবিস্তাবে আলোচন! কবা! হইয়াছে। * পদ-কল্প-তকব পূর্বোক্ত হন্ত 
পুস্তকেব সাহায্যে মুক্রিতগ্রন্থেব অধিকাংশ অগুদ্ধিব শোধন ও সন্দিগ্ধ স্থলেব সুমীমাংসা সন্ত ,, 
হইয়া থাকিলেও অনেক সন্দিগ্ধ স্থলেব সন্তোষজনক পাঠ ও অনেক অসম্পূর্ণ পদেব অবশি 
ংশ এ যাবৎ প্রাপ্ত না হওয়ায় আঁমব! পদ কল্প-তক গ্রন্থেব আবও হস্তলিখিত পুথির অনুসন্ধান 
কবিতে যাইয| প্রায় ২৭০০ শত পদপূর্ণ নিমানন্দ দাসেব সঙ্কলিত “পদ-বুস-সাঁব” নামক! 
যে সুবৃহৎ পদাঁবলী-পুস্তকখানা পাবন! জিলাব অন্তর্গত পাঁতিযাবেডা, অধুনা! ডেমবানিবাঁসী 
শ্রীযুক্ত মাধবীলাল গোস্বামী মহাঁশয়েব নিকট প্রাপ্ত হইয়াছি, ৪উহাব সম্বন্ধেই অদ্য কিঞ্চিৎ 
আলোচনা কবিব। পদকল্প-তকব সহিত এই গ্রন্থথানাব সম্বন্ধ এরূপ ঘনিষ্ঠ যে, ইহাঁব সন্ধে" 
আলোচনা কবিতে হইলে পদ-কল্প-তরুব প্রসঙ্গ অনিবারধ্য হইয়া পড়ে) তাই আমাদিগেব 
সহিত পদ-কল্প-তক গ্র্-প্রকাঁশেব সম্বন্ধ ব্যক্তিগত হইলেও বাধ্য হইয়াই আমাদিগকে 
ভূমিকায় এ প্রস্দেব উত্থাপন কবিতে হইল । / 
তিন সহত্রেব অধিক পদপুর্ণ পদ-কল্প-তক গ্রন্থে বৈষণবদাম নিজেব বচিত মাত্র পচি" 
পদ-কল্প-তক ও পদ উদ্ধৃত কবিয়াছেন, *্গ্রন্থেব অবশিষ্ট অংশ তিনি বিগ্াপাঁ এ 
পদ্‌-রস-সারেব তুলনা চত্তীদাস, গোবিন্দদীস, জ্ঞানদাদ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ ও অপ্র্িত_ 
প্রায় দেড় শত পদকর্তাব পদ দ্বাব| পূর্ণ কবিয়াছেন। বৈষ্ণব কবিদিগেব পর্দাবলীব আধুনিও রর 
" সম্পাদ্ধকগণেব গ্তাঁয় এক একটি কবির বচিত পদাবলী এক স্থানে সন্নিবেশিত না করিপাদ 
কীর্ভনগাঁয়কগণ যেরূপ পাঁলাৰ আঁকাবে বিভিন্ন পদকর্তাদিগেব পদাবলী গান কৰিয়া ধানে রি 
বৈষ্ণবদাসও সেই চিবস্তন পদ্ধতি অন্ুসাবেই পূর্বববাগ, মান, মাথুব প্রভৃতি বিষ, ধন 
। স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র পল্পব বা! পালায় পদাবলী সজ্জিত -করিয়াছেন। এ অবস্থায় যদি পদ-ব্ব 
্রস্থেব একটি কিংবা একাধিক পালাব সহিত অপব কোন সংগ্রহ-গ্রন্থেব একটি কিংবা এক" 
পাঁলাব সম্পূর্ণ এক্য দেখ! যায় এবং তাহাতে অন্তান্ত পদেব সঙ্গে বৈষ্ণবদায়েৰ, ভণিতা 
পদগুলিও উদ্ধৃত দেখা যায়, তাহা হইলে উহ! যে বৈষ্ণবদাসেব পববৰ্তীমরৈ তাহ 
পদদাঙ্কানুদবণ কবিয়া সঙ্কলিত হইয়াছে, তাহাতে কোনই সন্দেহ থাঁকিতে পাবে না। বহ 
কৌতুহলী পাঠক “পদ-বস-সাব” গ্রন্থখানা উদঘাটন কৰিয়া প্রথমেই উহাতে পদ-কল্প ত 
মঙ্গলাচরণেব ২৭টি পদ অবিকল সেই পর্ধ্যায়ে উদ্ধৃত দেখিতে পাইবেন। তৎপবে উহ 
পদ-কল্প-তকব, পূর্বববাগেব পরিবর্তে যদিও গ্রীগৌবাঙ্ ও ীকৃষ্ণেব কতকগুলি বঞ্পেদ ডি 
_ সন্নিবেশিত হইয়াছে, কিন্তু উভয় গ্রস্থেব আদ্স্ত তুলনা কবিয়া আঁমবা উহাতে পদ-- ' 
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য় দুই হাঁজাব পদ প্রাপ্ত হইয়াছি। এমন কি, অনেক স্থলে বিষয়-বিভাগেব "সংক্ষিপ্ত 
বচয়-স্থচক শিবোনাম সহ পদ-কল্প-তকব শতাধিক পদ পদ-বস-সাবেব কোন কোন "স্থলে 
ই পৰ্য্যায় অনুসাঁবে উদ্ধত হইয়াছে? স্থতবাং এই পুথিখানাঁৰ নাম পদ-বস-সাঁব হইলেও 
ও যে পদ-কল্প-তকবই একটি পবিবর্তিত সংস্কবণ, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই ; তবে পদ-কল্প- 
[ন্যায় ইহাতে চাবিটি শাখা ও গ্রুত্যেক শাখায় কতকগুলি কবিয়া পল্লব ধবিয়| পদাবলী 
ত নাঁ কবিয়া, নিমানন্দ দাস সমস্ত পদগুলিকে চতুঃষষ্টিটি বস বা বিষয়ে বিভক্ত করিয়াছেন 
গ্রন্থেব উপমংহাবে বৈষ্বদাঁসেব বচিত নিবেদনাত্মক পয়াবগুলি অবিকল উদ্ধ ত কবিয়া- 
“আবে মোব আবে মোব বৈষ্ণব ঠাকুব। - 
ক্কপা কবি কব তোমাৰ উচ্ছিষ্টেব কুক্ধুব ॥ 
দন্তে তৃণ ধবি কবি শ্রীচবণে আশ । 
পদ-বস্-সাব কহে নিমানন্দ দাঁস ॥” 
বলিয়া গ্রন্থ সমাপ্ত কবিয়াছেন ? সে যাহা হউক, এই গ্রন্থখান! যদি কেবল পদ-কগ্নীতকবই 
অন্ততম পুথি হইত, তাহা হইলে তৎসম্বন্ধে আমাদিগের অগ্ বিশেষ কিছু বলাব। প্রয়োজন 
ছিল না; কিন্তু আমবা এই গ্রন্থের যে তিনটি বিশেষত্ব লক্ষ্য কবিয়াছি, তাহাতে আমা. 
দিগের বিবেচনায় “পদ-বস-সাব” বৈষ্ণব কবিগণেব পদাবলীব আলোচনায় এক যুগান্তর 
য়ন কবিবে। 
২পদ-বস-সাবেব- প্রথম ও প্রধান বিশেষত্ব এই যে, উহাতে আম?! বিদ্ধাপতি, চ্ীদাঁস, 
পদ-রস-সারের ক্রিবিধ. গোবিন্দদাঁদ-গ্রভৃতি সুপ্রসিদ্ধ বৈষ্ণব কবিগণেব বহুতব উৎক্বষ্ট 
বিশেষত্ব: অজ্ঞাতপূর্বধ পদাবলী প্রাপ্ত হইয়াছি। উহাব দ্বিতীয় বিশেষত্ব 
যে, উহা সঙ্কলয়িত! নিমানন্দ দাসকে লইযা উহাতে কুড়ি জন সম্পূর্ণ অজ্ঞাত পদকর্তার 
।খ্যক উৎকৃষ্ট পদাবলী প্রাপ্ত হইয়াছি। তন্মধ্যে নিমানন্দ দাসেব রচিত পদের সংখ্যাই 
দেড় শত হইবে। উহাব তৃতীয় বিশেষত্ব এই যে, নিমানন্দ দাস নিজে একজর্ন পদকর্তী 
ন ; তিনি সম্ভবতঃ বিশেষ অনুসন্ধান কবিয়াই বৈষ্ণব কবিগণেব পদাবলীব বিশুদ্ধ পাঠ 
কবিয়! গিয়ছেন ; সেই জন্তই আমবা তাহাব গ্রন্থেব সহিত পদ-কল্প-তকব প্রায় ছুই 
নভির পদাবলীব পাঁঠেব তুলনা কবিয়া উহাতে বহুতব সান্দিগ্ধ স্থলেব সমীচীন পাঠ ও 
খণ্ডিত পদেব তথিত্বাযুক্ত শেষাংশ প্রাপ্ত হইয়াছি। এই ত্রিবিধ বিশেষত্বেব বিস্তৃত, 
চন! এ স্থলে অসম্ভব বলিয়। আমৰা! প্রত্যেক বিশেষত্বেব সমন্ধে সংক্ষেপে আলোচন! 
"5 কিন্তু তৎপূর্ব্বে নিমানন্দ দাসের সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলিব। 
নমানন্দ দাসেব দেশ, কাল ও সমাজ সম্বন্ধে আমর! এ পর্য্যন্ত বিশেষ কোন বিবরণ সংগ্রহ 
॥_ কৰিতে পাবি নাই। এই পুথিব স্বত্বাধিকাবী শ্রীযুক্ত মাধবীলাল 
গোস্বামী মহাশয়েব নিকট অবগত হইয়াছি যে, তীহাব খুল্ল-পিতামহ 
ধশ্ববচন্জ গোস্বামী মহাশয় শীবৃন্দাবনধামে অবস্থানকালে উহার আদর্শ পুথিখান! £ " 
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প্রাপ্ত হন এবং স্বদেশে প্রত্যাগমন কবিয়া তাহা ভ্রাতুপ্পত্র স্বর্গগত বামকুমাব গো 
মহাশয়ে দ্বাবা বাঙ্গালা ১২৭১ সালে উহা নকল কবাইযা বাখেন। আদর্শ পুথিখান! না 
তৎপবে গৃহদাহে নষ্ট হইয়! গিগাছে। বৃন্দাবনধাঁমে উহাব আদর্শ পুথি কাহাবও নিকর্ট আঁ 
কি না, আমরা এ পর্য্যন্ত জানিতে পাবি নাই। সে যাহা হউক, এই গ্রস্থেব চতুর্থ বহ 
প্রথম পদটিতে নিমানন্দ দীস শ্রীগৌবান্ব-সন্বোধনে বলিয়ুছেন, 


“ইহ্‌ ত্ৰিজগত ভবি সব তুহু জানসি 
নাহি ভজন মোব লেশ। 
ইহ ভব-সাগব কৈছে হাম পাঁবৰ " 
কহবি এহি উপদেশ ॥ টা 
$ 
# ক # # 
টে বিষষ ছোড়ি হাম তুবিতহ্কি আলু 
| তুহু জানি দুখিয়া পবান। * 
ইহ যুগ নাথ তুহু অব জিতলি 


নিমানন্দ দাস গুণ গান ॥” 

ভক্ত বৈষ্ণব্গণ বিষয় ত্যাগ কবিয় গ্রায়শঃ শ্রীবৃন্নাবনধাম কিংবা শ্রীধা নব্দ্বীপেবই আশ্রয় 
গ্রহণ কবিয়া থাকেন ; জুতবা বৃন্দাবন হইতে পদ-বস-লাবেব আদর্শ পুথিব প্রাপ্তি ও উদ্ধ, 
উক্তি--এই উভয়বিধ কাঁবণেই নিমানন্দদাস শ্রীবৃন্দাবনধা'ম বাস কব! কালে এই গ্রসথ সমর 
কবেন,/ইহাই অন্ুগান হয়। এই অনুমানের পোষকতার ইহাও বল! যাইতে পাবে যে, তি 
বৃন্দাবনে ছিলেন বলিয়াই সম্ভবতঃ সু প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব কৰি গোবিন্দদাস, জ্ঞানদাস প্রভৃতিব 
সংখ্যক অভিনব পদাবলী সংগ্রহ কবিতে পাবিয়াছিলেন। কেন না, নবহবি চক্র 
- পভক্তি-বদ্বাকব” পাঠে জানা যায় যে, শ্রীবৃন্দাবনেব তৎকালীন বৈষ্ণৰ-সমাজেব অগ্রণী শ্রী 
জীবগো স্বামী মহোদয় গোবিন্দদাসেব অপূর্ব কবিত্ব-দর্শনে বিমুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে "কবিব 
উপাধিতে ভূষিত কবেন এবং উক্ত গোস্বামি-গ্রববেব সনির্বস্ধ অন্থরোধে গোবিন্দ কবিরাজ 
যে উৎকৃষ্ট পদ বচন! কবেন, উহ্বাব অনুলিপি শ্রীজীব গোস্বামীব দৃষ্টিব জন্য শ্রীবৃন্দাবনে 
কবিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। আমাদিগের বিবেচনা হয় ষে, এইবপে জ্ঞানদাস, বলব 
লোচনদাস প্রভৃতি আবও অনেক বিখ্যাত বৈষ্ণব কবিগণেব অন্তত্র বিলুপ্তপ্রায় বহু 
পদাবলী শ্রীবৃন্দাবনে নীত ও বৈষ্ণব ভক্তগণেব দ্বাবা মযদ্বে বক্ষিত হইয়াছিল। নিমা 
বোধ হয়, সেই জন্যই বৃন্দাবনে থাকিয়া অন্যান্য প্রসিদ্ধ পদকর্তীদিগেব বহুতর অভিনব 
সহিত এক গোবিন্দদাসেবই প্রায় এক শত নূতন পদ সংগ্রহ কবিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। 
নিমানন্দ দাসেব জন্মকাল নিশ্চিত না জানিতে পাঁবিলেও তিনি যে দেড় শত বত 
অধিক প্রাচীন নহেন, তাহা নিঃসন্দেহে জানা যাইতেছে। -পদামূত-সমুদ্রেব সঙ্কলয়ি 
মোহন ঠাকুব ইতিহাস প্রদিদ্ধ মহাবাজ নন্দকুমাবেৰ প্রায় সমসাময়িক ছিলেন। রাধা 
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ঠাকুবের পদামৃত-সমুদ্র গ্রন্থেব অনুশীলন কবিষাই যে নৈষ্ণবদাস তীহাব সুবৃহত্ভব পদাবলী- 
সঙ্কলনে প্রণোদত হইয়াছিলেন, তাহ! পদ-কল্প-তকর শেষে-- - 


"আচাৰ্য্য প্রভুব বংশ শ্রীবাধামোহন। 

রী কে বলিতে পাবে তাব গুণেব বর্ণন ॥ 

- গ্রন্থ কৈলা পদামৃতসমুদ্র আখ্যান। 
জন্মিল আমাব লোভ তাহা কবি গান ॥* 


ইত্যাদি বাক্যে স্পষ্টাক্ষবে উল্লেখ কবিরা গিয়াছেন। নিমাঁনন্দ দাঁদ যে পদ-কল্প-তক গ্রস্থ 
অবলম্বনেই তীহাব পদ-বস-সাব গ্রন্থ নিৰ্ম্মাণ কবিয়াছেন, তাহাঁব যুক্তি পূর্বেই প্রদর্শিত 
হইয়াছে; অতএব তিনি যে বৈষ্ণবদাসেবও পববর্ত্তী এবং তজ্জন্য দেড শত বৎসবেব অধিক 
প্রাচীন হইতে পাবেন না, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। তিনি অপেক্ষাকৃত আধুনিক বলিয়াই 
বোধ হয়, বৈষ্ণবদাসেব জন্তীত আবও ২৩ জন পদকর্ত্তাব বচিত পদাবলী সংগ্রহ কবিয়া 
যাইতে পাবিয়াছেন। এই অপেক্ষাকৃত আধুনিক পদকর্তা্দিগেব মধ্যে শশিশেখব, কানাই 
ও তুলসীদাসেব ভণিতাযুক্ত কয়েকটি পদ বটতলাব মুদ্রিত পদকল্পলতিকা প্রভৃতি গ্রন্থে 
দৃষ্ট হওয়ায় তীহাদিগেব নাম শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের প্ব্গভাষা ও সাহিত্য” গ্রন্থে 
বৈষ্ণব কবিগণেব তালিকায় স্থান পাইয়াছে , কিন্তু তদ্তিন্ন আবও ২০ জন পদকর্তীব নান 
এ পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ অজ্ঞাত বহিয়াছে। আমব! যথাস্থানে তাহাদিগেৰ উল্লেখ কবিব। 

নিমানন্দ দাস তাহার গ্রন্থের অষ্টম বঁসেব ভ্রয়োদশ-সংখ্যক পদেব ভণিতাঁয় লিখিয়াঁছেন,- 

“নিমানন্দ দ্বিজ বংশী অনুজ 
মঞ্জিল ছুহার চিত ।” 

এই পদাংশ-দর্শনে তিনি দ্বিজবংশৌপ্ভব এবং বংশীদাস কিংবা বংশীবদনেব অনু ছিলেন, 
ইহ! জানা যাইতেছে । আমবা! পদ-বস-সাব গ্রন্থে বংশীদাস ও বংশীবদনেব ভণিতাযুক্ত এপ 
অনেক নুতন পদ প্রাপ্ত হইয়াঁছি, যাহাৰ সহিত পদ-কল্প-তকব উদ্ধৃত প্রপিদ্ধ পদকর্ভা বংশী- 
দাদেব বচনাব কোন সাদৃগ্ দেখিতে পাওয়া যায় না) স্ৃতবাং আমবা এই পদগুলিকে 
পববর্তী অন্ত কোন বংশীদাসেব বচিত বলিয়াই অন্মান কবি। নিমানন্দ দাস যে ভাবে 


_নিজেব নামেব সহিত অগ্রজ বংশীদাসেব নাম সংযুক্ত করিবা,--“মঞজিল দোহাব চিত” বাঁক্য- 


দ্বাবা উভয় ভ্রাতাব তুল্য-প্রেমিকতাব পৰিচয় দিয়াছেন, তাহাতে এই পববর্তী পদকর্ণতা বংশী- 
দাস নিমানন্দেব অগ্রজ হওয়াও বিচিত্র নহে। তথাপি বিশেষ প্রমাণাভাবে আম্ব! এই দ্বিতীয় 
বংশীদাসেব নাম অজ্ঞাত পদকর্তীদিগেব তালিকাভুক্ত কব! সঙ্গত মনে কবি নাই। 
পদ-বস-সাব গ্রন্থেব “সর্ধকীলোচিত নিত্যবাঁস” নামক একচত্বারিংশ বসেব ৮৯ সংখ্যক 
পদেব ভণিতাঁটিও এ স্থলে উল্লেখযোগ্য , উহাতে “সাবিত্রী” নায়ী জনৈক মহিলাৰ নাম যে 
ভাবে উল্লিখিত হইয়াছে, তাহাতে. এ "সাবিভ্রা” নিমানন্দ দাসের কোনও ঘনিষ্ঠ আত্মীয় 


৬ সাহিত্য-পরিষ-পত্রিকা [ সংখ্যা 
ছিলেন এবং নিমানন্দেব পূর্বেই ভীহাব “কৃষ্ণ-প্রাণ্ি” অর্থাৎ মৃত্যু সঙ্বটিত হইয়াছিল, এরূপ 
গাবে। আমব| সম্পূর্ণ পদটি নিয়ে উদ্ধৃত কবিলাম। 
- প্গ্যামেব মুবলি শুনিতে পাই। * 
পিছু ন! গুণয়ে ধাইয়া জাই ॥ 
কাক পতি দেখি বাখিল বান্ধি। টং 
জাইতে না পাবে মবয়ে কান্দি ॥ ই 
সৌউবি শ্তামেব পিবিতি লেহ। * 
তখনি ছাঁড়িল আপন দেহ ॥ 
গুণময় দেহ তেজিয়! তবে। 
শ্যামচান্দ আগে পাইল সভে ॥ ঃ 
সকল গোপিনী হইয়া সুখী । 
রর এ বড় কৌশল দেখ না সখি॥ * 
ইহাদেব পতি বান্ধিয়া থুইল। 
কেমন কবিয়া গোবিন্দ পাইল ॥ রর 
নিমানন্দ দাস বণিছে তায়'। 
সাবিত্র। পাইল এ শ্যাম বায় ॥? 
নিমানন্দ দাসেব অনেকগুলি পদ শ্রীমন্ভাগবতীয় প্লোকেব মর্ম্মানুবাদ বলিলেও বল! যাইতে 
পাবে ) উদ্ধৃত পদটি তাঁহাব অন্ততম দৃষ্টান্ত । নিমানন্দ দাসের এই বিবাট সংগ্রহে তাঁহাব 
স্ববচিত যে ১৪৬টি পদ পাওয়া গিয়াছে, এ সকল পদের বচন! ও কবিত্ব সম্বন্ধে আলোচনা 
করিয়া আমবা নিমানন্দ দাঁসকে পদামৃত-সমুদ্র গ্রন্থ প্রণেত! রাধামোহন ঠাকুবেব সমকক্ষ 
বলিয়। বিবেচনা! না কবিলেও কবিত্ব হিসাবে তাহাকে “পদকল্পতক*-গ্রস্থকাব বৈষ্ণবদাস অপেক্ষা 
শ্রেষ্ট বলিয়া স্বীকাব কবিতে বাধ্য হইয়াছি। নিমানন্দ দাস নানা বিষয়েই পদ বচনা কৰিয়| 
গিয়াছেন। তাঁহার 
প্রুজপুব নাগব বিপিনে জাই পৈঠল 
পুবত বংশী নিসান। 
ধ্বনি শুনি ধাই রাই তহি উপনীত 
যাহা বসিকবব কান ॥” ইত্যাদি - 


এবং. দ্মীথহি মুকুট মত্ত শিথি-চন্দ্রক 
| হীলত মন মধুব মৃদ্‌ বায়। 
মল্লিকা মালতী মাধবী মঞ্জুল 


মধুকব মধুলোভে উড়ি পড় তায় ॥” 
- ইত্যাি পদগুলি গোবিন্দদাস ও জঞানদাসের উৎকৃষ্ট ব্রদরবুলি গদেব সহিত তুলিত হইবাষ ' 


সন ১৩২১]. নিমানন্দ দাঁসের পদ-রস-সাঁর চি পুর 


অযোগ্য নহে; কিন্তু নিমানন্দেব এইবপ পদের সংখ্যা বড় অধিক নহে। নিমানন্দ খাঁটি 
দ- বার্গালায়ই অধিকাংশ পদ বচন! করিয়াছেন; আমবা নিম্নে তাঁহাব একটি" বাঙ্গাল! পর 
.. উদ্ধৃত করিলাম, | 
“চল দেখি জায়া সই চল দেখি জায়া । 
দাঁড়ায়া বৈষাছে শ্তাম ত্ৰিভঙ্গ হইয়া | 
& চবণে চবণ বেড়া ত্ৰিভঙ্গ হুইয়া । 
| ঝুমবি গাইছে শ্যাম বাঁশবি বাজায়া ॥ 
. হরিয়া লইল কুল বঙ্কিম চাহিয়া । 
_ অঙ্গভঙ্গ কৈলে শ্যাম ইশদ হাসিয়া ॥ 
১ কালিয়া ববণখানি অঞ্জন জিনিয়া। | 
হেবি কপ পুলকিত নিমানন্দেব হিয়া ॥৮ 
এই “বঝুমবি” গান যে কিরূপ, আমবা ঠিক. বলিতে পাঁবি ন। সম্বীর্ভনেব গীতেব উদ্দী- 
পনাপূর্ণ যে ক্ষুদ্র অংশটি গায়কগণ পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি কবত অঙ্গভঙ্গী সহকাবে দ্রুতলয়ে গান 
কবিষ! থাকেন, চণিত কথায় তাহাকে “ঝুমব” কহে। বোধ হয়, ““ঝুমবি” হইতেই এই 
“ুমব’ শব্দটি উদ্ভূত হইয়াছে। স্থতবাং “ঝুমবি গাইছে শ্যাম বাঁশবি বাজায়” এই 
পদাংশের অর্থ এই হইবে যে, প্রীক্কষ্জ বাশীতে উদ্দীপনাপূর্ণ কোন আুবাংশ দ্রুতলয়ে বাদন 
১ অর্থাৎ স্থব-বীট কবিতেছেন ; নতুব! নিজে বাশী বাজাইয়। নিজে গান কবা একান্তই অমস্তব 
বটে। এ স্থলে ইহাও বক্তব্য যে, পদ-বস-সাব গ্রস্থেব “রূপ অভিসাবান্থকল্প_-ঝুমব” শীর্ষক 
অধ্যায়টি শুধু নিমানন্দেব ম্ববচিত যে চতুর্দশ সংখ্যক পদদ্বাব! পূর্ণ কবা! হইয়াছে, এ পদগুলিব 
অধিকাংশেই গীতেব সকল চবণে পূর্কোদ্ধত ঝুমবির পদেব স্তাঁয় একই অক্ষবেব মিল দেখিতে 
পাওয়া যায়। ঝুমরিব পদেব ইহাও একটি বিশেষত্ব হইতে পাবে। 
এতত্যতীত পদ-বস-সাব গ্রন্থে আঁমবা আবও. ত্রিবিধ নূতন শ্রেণীব পদ প্রাপ্ত হইস্সাছি,__ 
(১) তুক; (২) ছুট) (৩) তৃতীয় শ্রেণীৰ পদের কোন নাম উল্লিখিত না হইলেও উহাকে গণ্য 
পদ বলা যাইতে পাবে। বহুকাল পূর্বে স্বর্গগত সঞ্ীবচন্ত্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় প্রাচীন “বঙ্গ- 
দর্শন” পক্রিকায় “যাত্রা-সমলোচন” শীর্ষক উৎকষ্ট প্রবন্ধে কতিপয় প্রসিদ্ধ প্রাচীন যাত্রাদলেৰ 
অধিকাবীব “তুক” গানেব কিঞ্চিৎ পবিচয় দিয়াছিলেন। তাহাতেই আমবা প্রথমে “তুকেব” 


উল্লেখ দেখিতে পাইয়াছি। সঞ্জীব বাবুব মতে স্বপ্নাক্ষব-গ্রথিত “তুৰ” গানগুলিব গ্রায় - 


সমস্ত চবণই গমক-গিটকাঁবি-বর্জিত, শুদ্ধ সবে কথাব মত কবিয়া গাহিয়া যাইয়া, গাঁয়ক শেষেব 
চরণটিতে গীতের সমস্ত মধুবত! টালিয় দিতেন । সঞ্জীব বাবুব উদ্ধৃত একটি তুকেব চবণগুলি 
আঁমাদিগের স্বরণ আছে,” 

“সারা বন বুলে বুলে 

বনফুল আনিলাঁম তুলে 


> 


চি ৩ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [১ম সংখ্য 


তাঁব বৌটাগুলি দিলাম ফেলে * 
স্তামেব কৌমল অঙ্গে বাজিবে বলে ।” 
আমব! পদ-বস-সাব গ্রন্থে যে কযেকটি সুমধুর “তুক” প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহাও এই লক্ষণা- 
কান্ত বটে । আমব! নিম্নে উহার একটি “তুক” উদ্ধু ত কবিতেছি,_- 
“ওৰে বাঁশী কেমন কব্যা বে॥ 
কেমন কবে বাঁজ তুমি। * রর 
দেখিব নয়নে আমি ॥ * 
গোবিন্ব-অধরে থাঁক। Bie. 4S 
নাম লইয়া সদা ডাক। 
গু ” চাঁবি কডাব বাঁশী নও। ‘ 
্ প্রাণ নিবাব কথা কও ॥* - 
“্চুট”শীর্ষক পদগুলিও অনেকট| এই লক্ষণীক্রান্ত ; তবে উহাতে পদ্ধেব অনুযায়ী মারা, 
, যতি ও চবণেব শেষেব মিল সর্বত্র দৃষ্ট হয় না। মিত্রাক্ষবযুক্ত প্রাচীন পণ্ঠেব নিয়মবহিরভূত 
বলিযাই বোধ হয় এই শ্রেণীব পদাবলী প্ডুট” নামে অভিহিত হইয়াছে । আমব! নিয়ে একটি 
‘ছক পন উদ্ধত কবিলাম ;_ | 
“আবে ও জাদব বায়। | 
একবাব ফিব রে॥ ধর jy 
গোপাল ধায় আগে আঁগে। " 
রাণী ধায় পিছে পিছে ॥ 
আমি বুঝিলাম তোঁব মনেব কথ! । 
পাঁসরি গিয়াছ বাঁধা ॥ 
ফিবে আসি আব বাব মায়ের অঞ্চল ধবিল। - 
তখন বাণী-কবে লনী দিল 
খাইতে খাইতে অমনি চলিল ॥ 
চৌদিগে ব্রজবালক মাঝে মাঝে নাচিতে নাঁচিতে অমনি চলিল ॥* 
- কিন্ত এই ছুটেব পদেও মিত্রাক্ষবপ্রিষ পদকর্ভীব অজ্ঞাতসাঁরেই যেন চবণগুলি অনেক স্থলেই 
মিত্রাক্ষবুক্ত হইয়া পড়িয়াছে ; এমন কি, ছুই একটি ছুটেব পদে প্রায় তুকেব ন্যায়ই সর্বত্র 
মিল দেখা যায় । দৃষ্টান্ত দেখুন, - 
| “বৈল নিঠুবেব আগে। - | 
জে জাব। আপনাব কাজে গোঁ ৷ 
জাঁহাব লাগি জে জন মবে। 
সে বধ লাগে কাহাবে॥ 


সন ১৩২১] নিমানন্দ দাঁসের পদ-রস-সার ৯ 


স্ুমেক সমান ছিল। 

তৃণ হৈতে অধিক হৈল ॥ 

বাঁধা! ছিল বূপেব ভালি। 

সে অঙ্গ হৈযাছে কালি ॥ 

বৈল বৈল আমাৰ হৈযা গো ॥* 

এখন*পূর্কোক্ত তৃতীয় শ্রেণীব একট গদ্য পদেব উদ্াহবণ দেখুন, 

* ধানশী। 

“এহি তে! বৃন্দাবনে সকল আছে 

আমাৰ মাধব নাই মাধব নাই মাধব নাই গো। 

সেই সকল বিহাবেব স্থান গো সকল পড়ে আছে গো ॥ 

এক দিন মানিনী হৈয়া সেই নাগবকে কতই কটু কথা বৈলেছিলাম গো। 

পায়ে ধর মানাইতো মান গো 

ফিবে চাইলাম না গো ॥ ইত্যাদি! 

নিমানন দাসের বচিত পদাবলী উদ্ধৃত করিয়া তুলনায় সমালোচনা করাব স্থান এথায় 

নাই; সুতবাং আমবা অতঃপব সাহিত্য-পবিষৎ-পত্ৰিকাঁয় বিস্তুতভীবে উহাব আঁলোঁচন! 
কবাব ইচ্ছা কবিযা নিমানন্দেব সম্বন্ধে এই মাত্র বলিতে চাই যে, মহাপ্রভুব পববর্তী সার্দ- 
শতাধিক বৈষ্ণব কবিব মধ্যে গোবিন্দদাস, জ্ঞানদাস, ঘনশ্যাম, বলবাম, লোচন, বায়শেখর 
প্রভৃতি প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ ২০২৫ জন বৈষ্ণব কবিব পবেই কবিত্ব হিসাবে নিমানন্দ দাসেব 
স্থান নির্দেশ কৰিলে বোঁধ হয়, অসঙ্গত হইবে না। নিমাঁনন্দেব সময়ে বোধ হয়, তীহাঁবও 
কৰি বলিয়া একটু খ্যাতি ছিল, নতুব! তাহাঁব ন্যায় একজন বিবাগী বৈষ্ণবেব পক্ষে নিজেব 
ভণিতায় নিজকে “কবি” নামে অভিহিত কব! সম্ভবপর বোধ হয় না। তাহার একটি 
পদের শেষ পংক্তিতে আছে ;-_-“কহ কবি ছাগ নিমানন্দে ৷” ভবসা কবি, কেহ ইহাব কুটার্থ 
ধবিয়া “কবিব দাঁস নিমানন্দ” এপ অর্থ কবিবেন না । কালিদাষেব প্রতি কর্ণাট-বাঁজ- 
মহিষীৰ “তেষাং মুদ্ছি, দধামি বামচরণং কর্ণাটরাঁজ-প্রিয়া” বাক্যেব স্যায় এই “কহু কবি দাস 

“নিমানন্দে” বাঁকাটিব অপব অর্থ থাকা সম্ভবপর হইলেও নিমাঁনন্দ কৌশলে সেইরূপ দ্যর্থক 
বাক্য প্রয়োগ কবিয়া থাকিলে, বিষয়-ত্যাগী বৈষ্ণব হইলেও তিনি যে মানব-সুলভ খ্যাতি- 
স্পৃহাকে সম্পূর্ণ অতিক্রম কবিতে পাবেন নাই, এইবপ সিদ্ধান্তই অপবিহাধ্য হইয়া উঠে। 

আমবা এখন পদ-বস-সাব গ্রন্থে পূর্ব্বোক্ত ত্রিবিধ বিশেষত্বের সম্বন্ধে বিঞ্চিৎ আলোচনা 
কবিয়াই এই প্রবদ্ধেব উপসংহাব কবিব। আঁমবা পূর্বেই বলিয়াছি যে, পদ-রস-সাব গ্রন্থে 
বিগ্ভাপতি, চ্ডীদাস, গোবিন্দদাস প্রভৃতি সুপ্রসিদ্ধ বৈষ্ণব কবিগণের বহুসংখ্যক অজ্ঞাতপূর্কা 
বিদ্যাপতি, চতীদস প্রভৃতি পদাবলী পাওয়া গিয়াছে। বসজ্ঞ পাঠকগণেব নিকট বিদ্াপতি 
অভিনব পদাবলী কিংবা চওীদানেব একটি অন্বত্রিম নবাবিষ্কৃত পদেব মু্য তাদুশ | 
টু { 


১০ সাঁহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক! [ ১ম সংখ্যা 


মণি-মাণিক্য হইতে অল্প নহে; নিতান্ত আনন্দের বিষয় যে, পদ-বস-সাঁব গ্রন্থে নিমানন্দ 
দাস .সাহিত্য-বসবিদ্গণেব জন্য সেইরূপ একটি অপূর্ব ব্র-ভাগাঁব সঞ্চিত করিয়া 
গিয়াছেন। রর 

শ্রীফুক্ত নগেন্্রনাথ গুপ্ত মহাশয়ের বিবাঁট সংগ্রহেব পবে বিদ্বাপতিব বচিত কোঁন পদ যে 
অজ্ঞাত বহিয়াছে, আঁমাদিগেব এবপ বিশ্বাস ছিল না, বিস্ত আঁপনাবা শুনিয়৷ আনন্দিত 
হইবেন যে, পদ-বস-সাব গ্রন্থে বি্বাপতিব অঙ্ঞাতপূর্ব ধোঁলটি পদ পাওয়! গিয়াছে? উহাব 
মধ্যে কেবল-- * 


“ধিক্‌ ধিক্‌ নিঠৃব কালিয়া 
শুনবি বচন মৌব। 
দেহেব গঠন মনেব মবম $ 
এবে সে জাঁনিলাম তোঁব ॥ 
€ বাঁধা বিহনে শয়নে স্বপ্ন 
বদনে না ছিল আন। 
যাহাঁব চবিত্র পদাবলী কবি 
বাঁশিতে করিছ গান ॥% 


ইত্যাদি খাটি বাঙ্গালা পদটি ব্যতীত অন্যানা পদগুলি বিদ্যাপতিব অক্কত্রিম পদ বলিয়াই 
বিছ্বাপতিব বচনাঁব বিশেষজ্ঞগণ স্বীকাব কবিতে বাঁধ্য হইবেন, ইহাই আমাদিগেব ধাবণা 
বটে। বিদ্যাপতিব নামে বঙ্গদেশে প্রচলিত বহু পদাঁবলীব সম্বন্ধেই কিন্তু এ কথ! বল! যাইতে 
পারে না। বাঙ্গালী কবিব বচিত কোন কোন খাঁটি বাঙ্গালা পদও যে লিপিকব কিংবা গাঁয়ক- 
দিগেব ভ্রমবশতঃ বিদ্যাপতিব ভণিতাযুক্ত কবা হইয়াছে, আঁমবা পদবস-সাব গ্রন্থ হইতেই 
তাঁহার একটি উৎকৃষ্ট উদাহবণ প্রাপ্ত হইযাঁছি। 


“বাই জাগ বাই জাগ শুক শাবী বোলে। 
কত নিদ্রা যাও কালা মাণিকেব কোলে ॥% 


ইত্যাদি বহুক্রুত পদটি পদ-কল্পতকব মুদ্রিত এবং (ক) ও (খ) চিহ্নিত হস্তলিখিত পুস্তকে 
বিদ্যাঁপতিব ভণিতাযুক্ত দৃষ্ট হয়; কিন্তু উহাই পর-বস-সাব গ্রন্থে বংশীবদনের ভণিতাঁসহ উদ্ধত 
হইয়াছে ; বংশীব্দনেব খাটি বাঙ্গাল! পদাবলীগুলিব বচনাব সহিত এই পদেব বচনাব বিলক্ষণ 
সাদৃশ্য আছে; ইহা যে বিদ্ধাপতিব বচিত নহে, তাহাতেও কোন সন্দেহ, নাই। সুতরাং 
উহা অপর কোন কবির বচিত বলিয়! প্রমাণিত না হওয়া পর্য্যন্ত আমবা উহা বংশীবদনের পদ 
বনিয়াই স্বীকার কবিতে বাধ্য হইব। বিগ্ভাপতির এই অজ্ঞাতপূর্ব পদগুলি হইতে অধিক 
উদ্ধৃত কবাব স্থান এথায় নাই, সুতরাং আমবা কৌতুহলী পাঠকদিগেব তৃত্তিব জন্য কেবল 
, ছুইটি মাত্র পদ উদ্ধৃত কবিব। 


সন ১৩২১] 


পদ-কল্পতরু প্রভৃতি "প্রামাণিক গ্রন্থেব অতিবিক্ত চণ্তীদাসেব অনেক পদাবলী স্বর্গগত 
বমণীমোহন মল্লিক মহাঁশয়েব সংস্কবণে প্রকাশিত হইয়াছে। 
নানা কাবণে বহুসংখ্যক পদই যে অকুত্রিম বলিয়া গণ্য কব! যাইতে পাবে না, তাঁহা আমব! 
বিংশ ভাগ পবিষৎ-পত্রিকাঁব দ্বিতীষ সংখ্যায় প্রকাশিত প্রাচীন পদাবলী ও পদকর্তৃগণ” 
শীর্ষক প্রবন্ধে সবিস্তাব আলোচনা কবিয়া দেখাইয়াছি।/ বমণী বাবুব তৃতীয় সংস্কবণের 
প্রকাশিত প্রায় তিন শত, নূতন পদেব সম্বন্ধে সেই কথ! বলা যাইতে পাবে। আমব! 


রগ 


নিমানন্দ দাঁসের পদ-রস-সার 


(১) 
প্রখিন:মলয়াঁনিল বহই অনুকুল 
কুগ্মিত কানন সাজ। 
তখন মধুখতু সকল সুভ হেতু 
সমুখে আয়ল দ্বিজবাজ ॥ 
মাধব সুভ কবহ্‌ পয়ান। 
মেলি মধুকব সমুখে শঙ্খ পুব 
কোকিল মঙ্গল গান ॥ ক ॥ 
তুয়া মানস জন্তু বিপিন দেশ তহি 
পুবব সব কামে। 
হাঁমাবি মিনতি লেহ কুয়া! পদে বাখবি 
-* এক কবিয়ে পবণাঁমে ॥ 
বিগ্কাপতি কহ নায়েক শুনি শুনি 
চিতক পুতলি জন্থু ভেল। 
নয়ন-লোবে ধনি ডুবই আছলহ 
হবি পবি চিবিব্ধ দেল ॥* 


(২) 

“জতযে কহল হবি তুহু হাম এক । 
এত দিনে সো সভ ভেল পবতেক ॥ 
লোবে খসল জত অঞ্জন মোব। 
সৌ সব অধবে লাগি বহু তোর ॥ 
তোহাবি হৃদয়ে দশ নখ দেল। 
হামাবি হৃদয়ে শেল বহি গেল ॥ 
তথহু বিগ্ভাপতি শুন বব কাঁন। 
কাহে মিনতি কক কামিনি প্রাণ ॥৮ 


/ 


১১ 


এই সকল পদাঁবলীর মধ্যে 


১২ দাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক! [১ম সংখ্য! 


পদবসসাব গ্রন্থে চণ্ীদাসেব যে দশটি অজ্ঞাত পদ প্রাপ্ত হইয়াছি, উহ! চণ্তীদাসেব অত্যুৎকষ্ট 
পদাবলী বলিয়া গণ্য না হইলেও উহাদিগেব বচনা ও ভাবেব প্রগাঢতা-দর্শনে সেগুলি 
চগ্ডাদাসেব অকৃত্রিম পদ বলিয়াই আমীাদিগেব ধাবণ! জন্নিয়াছে। এই পদগুলিব মধেচ- 
“কাঙ্ছ কহে শুন আমাব বচন 
কেন বা আইলে তোঁবা। 
এ ঘোঁব বজনী কুলেব কামিনী + 
এমতি কেমন ধাবা ॥। * 
কুলবতী হৈয়া ঘব তেয়াগিয়। 
কেন বা আইলে বনে। 
নানা ভয়ঙ্কৰ বৈসে নানা জন্ত 5 
এ ভয় নাহিক মনে ॥ 
নিজ পতি জনে কবিবে জড়নে 
শাশুবি ননদী তাঁবা। 
দিবেক গঞ্জনা লাজেতে তোমব! 
তাহাতে হইবে সাবা ॥” 
ইত্যাদি দীর্ঘ পদটি চণ্ডীদামেব “বমণীমোহন বিলসিতে মন হইল মবমে পুনি। গিয়া 
বৃন্দাবনে বসিলা যতনে বমিতে বরজ-ধনী ॥” ইত্যাদি বাঁস-লীলাব্ষয়ক সুদীর্ঘ পদেব জুড়ি -. 
ও ভাগবতীয় শ্লোকাবলীব একবপ মর্ম্মানুবাদ বলা যাইতে পাঁবে। চণ্ডীদাসেব এই দীর্ঘ 
পদটির শেষাংশ অতি অপূর্ব, চণ্ভীদান. গোপীগণেব মুখে বলিতেছেন, ( 
“সৃংঙ্কেত নিসান শুনি গোপীগণ | 
যেমন ত্যজিল বীতে। 
নকল ত্যজিয়া আইল ধাইয়া 
তোমাৰ বাশীব গীতে ॥ 
তাঁহে এত শুনি বিবস কাহিনী 
আমবা কুলেব বাঁলা। 
চণ্ীদাস বোলে অবল! জনাব 
উচিত বিবহ-জ্বালা ৷” 
শেষেব পংক্তিটিতে কবি সমযোচিত বসিকতাব সহিত প্রেম সাঁধনাব যে নিগুঢ় 
তত্বট পবিব্যক্ত কবিয়াছেন, তাহ! কেবল চণ্ডীদাদেব পক্ষেই সম্ভবপব। পদ্-বস,সাবেব 
একপঞ্চাশৎ বসের ত্রয়োদশ হইতে বিংশসংখ্যক আটটি পদ চণ্ডীদাসেব বচিত “বাই-বাখাল*- 
বিষয়ক বটে ; কৃত্রিম কোন জিনিষই খাঁটির স্তায় মনোরম হয় না, স্থতবাং এই “বাই- 
১ বাথাপ” অর্থাৎ গোপীদিগেব সহিত শ্রীবাধাব ক্কত্রিম বাখালবেশ ধাবণেব পদগুলি যে 


পঁন ১৩২১] নিমানন্দ দাসের পদ-রস-সার ১৩ 


ব্রজবাঁলকগণেব শ্রীরুষ্ণেব সহিত সখ্যবসাত্মক গোষ্ঠ-লীলাব অপূর্ব পদাবলীব তুলনায় অনেক 
পবিমাণে অস্বাভাবিক ও অঙ্গন্দব প্রতীত হইবে, তাহাতে আব সন্দেহ কি? বমণী বাঁবুব 
সংস্কারে চণ্ডীদাসের যে ছয়টি বাই-বাখালের পদ উদ্ধত হইয়াছে, তাহা অভিনিবেশ সহকাবে 
পাঠ কবিয়াও আমবা তাহাতে চণ্ডীদাসেব কবিতাব কোনই লক্ষণ দেখিতে পাই নাই; 
কিন্তু পদবসসারেব এই আটটি পদে বর্ণনীয় বিষয় উচ্চ অঙ্গেব কবিত্ব প্রকাঁশেব অনুকূল না 
হইলেও, ধ্য শ্বভাঁব-কবি স্বয়ং-দৌত্যেধ পদে শ্রীকৃষ্ণের বাদিয়া, বাজিকব, বৈদ্য, বণিকিনী 
প্রভৃতি ছদ্মবেশ ধাঁবণেব অতিৎ্স্বাভাবিক ও সবস বর্ণনা দ্বাবা পদীবলীব পাঠকদিগেব চিত্ত 
* বিমোহিত কবিয়া গিয়াছেন, এই বাই বাখালেব পদগুলিতেও আমবা সেই মহাঁকবির 

বচনাবই কিয়ৎপবিমাণে পৰিচয় পাইয়াছি। আমরা উহাব একটি পদ নিয়ে উদ্ধৃত 
করিলাম; * 

“দেখি নটবব ধনী গৃহেতে আইল! । 

'গ্রোষ্ঠেব ভাবেব কথা মনেতে পড়িলা ॥ঞচ॥ 


তবে বিনোদিনী লইয়! সঙ্গিনী 
আপন মন্দিরে জায়া। 

ললিতা বিশাখা তারা দিলা দেখা 
আনে সভে ডাক দিয়া ॥ 

বলে বিনোদিনী, শুন ল সঙ্গিনি 
বচন বাঁখ গো তোব।। 

সব সখী লয়া রাখাল সাজা যা 
বৃন্দাবনে যাব মোবা ॥ 

ছিদাম সুদাম কেহ হব দাম 
সুবলাদি যত সখা । 

দেখি বৃন্দীবনে নটব্ব সনে 
যাইয়া কবিব দেখা ॥ 

যত সথীগণে আনয়ে তখনে 
যতনে কবরে সাজ। 

ষে জন যেমন সাঁজয়ে তেমন 
আপন অঙ্গন মাঝ ॥ 


কাবো বাগ! ধটী তাঁহে বেড়া কটি 
ছুলিছে পাটেব ডুবি । ৰ 

কবে নিবীক্ষণ থষে চন্দন 
যেই সে যেমন গোবি॥ 


/ 


f 


১৪ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [১ম সংখ্যা 


বশুলি আদেশে কহে চণ্ডীদাসে 
মজাইতে জাঁতিকুল। 
আজুকাব বনে ফিবিতে মিলনে a 


বিপিনে পডি।ব তুল ॥” 
সময়াভা'ৰ গোবিন্দদাস, জ্ঞানদাস প্রভৃতি প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব কবিগণেব নূতন পদাবলী সম্বন্ধে 
অন্য কোন আঁলোচন! কবিতে পাঁবিলাঁম না) যদি শ্রীভগবান্‌ বাঞ্ছা পূর্ণ কবেন, তাঁহ! হইলে 
পদ-বস-সাবেব এই অভিনব ও অজ্ঞাত পদাবলী স্বতন্ত্র পু্তকাকাবে মুদ্রিত করিয়া পদা- 
বলী-প্রিয় পাঠকবর্গকে উপহাঁব দেওয়াব বাঁসনা বহিল। 
পদ বস-সাঁ গ্রন্থে আমবা যে কুডি জন অজ্ঞাত কবির ভণিতাধুক্ত পদাবলী প্রাপ্ত হইয়াছি, 


ভীহাঁদিগেব নাম ও পদ-সংখ্য| যথা, ‘ 
অজ্ঞাত পদবর্তৃগণেব নাম fl গদ-সংখ্যা 
১। অভিবাম ১ 
২। কাশীদাস ১ 
৩। কিশোর ২ 
৪। কুবেব আনন্দ ১ 
৫। কৃষ্ণীনন্দ ৬ 
৬। জয়চন্দ্ fs ৩ 
৭। তরণীবমণ ৬ 
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সন ১৩২১] নিমানন্দ দাসের পদ-রম-সাঁব ১৫ 


এই সকল পদকর্তাদিগেব দেশ ও কাল সম্বন্ধে, আমব! এ যাবৎ কোন বিব্বণ সংগ্রহ 
কবিতে পাবি নাই, বৈষ্ণব-সাহিত্যান্থবাগী মহোদয়গণের যত্নে ইহাদিগেব এঁতিহাসিক বিব্বণ 
ও আবও বহু অজ্ঞাত পদাবলী সময়ে প্রকাশিত হইবে বলিয়াই আঁশা কবি। এই সকল 
পদকর্তাদিগেব মধ্যে নিমানন্দ দাস ব্যতীত আর কাঁহাবই অধিকসংখ্যক পদ পাওয়া যায় 
নাই ; কোন কবিব মাত্র ছুই চাঁবিটি পদ দেখিয়া তাহাব কবিত্ব সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলা 
যাইতে পারে ন! ; তবে প্রাপ্ত পদগুলিকে ইহাদিগেব শ্রেষ্ঠ পদ বলিয়! ধবিয়া লইলেও, ইহাঁব৷ 
অনেকেই পদবচনায় কৃতী ছিলেন*বলিয়! বিবেচন! হয় ; স্থতবাং বঙ্গ-সাহিত্যেব পবিপুষ্টিব জন্য 
“ইহাঁদিগেব অন্ঠান্ত লুপ্তপ্রায় পদগুলিব উদ্ধাব-সাধন একান্ত প্রয়োজনীয় বটে । আমবা 
ইইাদিগেব মধ্যে কেবল পদকর্ত্তা কাশীদাঁসেব একটি বাস-লীলাব পদ নিয়ে উদ্ধৃত কবিলাম। 
& “নন্দ নন্দন সঙ্গে মোহন 
নতুন গোকুল কামিনী । 
তপ্ঝম-নন্দিনী তীবে ভালে বনি 
ভুবনমোহন লাবনী ॥ 
তাঁখৈ তাখৈ মৃদঙ্গ বাঁজই 
মুখব কঙ্কণ কিদ্বিণী। 
বিলসে গোবিন্দ প্রেমে আনন্দ 
সঙ্গে নব্‌ নব বঙ্গিণী॥ 


উবে লম্বিত কনক চম্পক 
দাম কর্দম চন্দনে | 

দোহ কলেবব ভেল শ্রমজল 
মোতি মবকত কাঞ্চনে ॥ 

বাদে মাতল সঙ্গে ষড়খতু 
কুঞ্জ কাননে বাঁজই। 

সুক শিখী পিক চাতক ডাহুক 
ভ্রমবা পঞ্চম গাই ॥ 

বাঁষমগুল গোপিনীকুল 


শ্যাম সঞে নব বঙ্গিণী। 
দেই কবতালি বোলে ভালি ভালি 
ূ কাশীদাদ বলি জাইনি ॥» 
পদ-বস-সাব গ্রন্থের সাহায্যে পদকন্প-তরুর যে শত শত সন্দিপ্ধ পাঠেব স্ুমীমাংসা 
আমাদিগেব সাঁধ্যায়ত্ত হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে এখায় আলোচনা কবা অসম্ভব। যদি ভগবানের 
অনুগ্রহে কখনও পদ-কল্পতক গ্রন্থের একটি সংশোধিত সংস্কবণ প্রকাশ করিতে পাবি, তাহ! , 


১৬ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক! 


হইলেই কেবল উহাব পাদ টাকায় ও সকল পাঠভেদ প্রদর্শিত কৰা সম্ভব হইবে ;* নতুবা বহু 

সংখ্যক প্রবন্ধ লিখিয়াও উহাব কিয়দংশ আলোচনা কব! সম্ভবপব নহে ; স্থতবাং সেই বিষয়ে 
অদ্য কোনই আলোচনা করিতে ন! পাবিয়া, পদ-রস-সাবেব সাহায্যে আমব! একটি সুবিখ্যাত 
পদেক-যে সমীচীন পাঁঠ উদ্ধাৰ কবিতে পাবিয়াছি, এ স্থলে. তৎসম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচন! 
করিয়াই বর্তমান প্রবন্ধের উপসংহাঁব কবিব। স্বর্গীয় বঞ্ধিমচন্ত্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তীঁহার 
সুবিখ্যাত কমলাকান্তেব দপ্তবে,__ 2 


ন 


ইত্যাদি ভণিতা-হীন বৈষ্ণব কবিব পদটিব যে অপূর্ব বস-বিশ্লেষণ কবিয়া গিয়াছেন, তাহা 
বোধ হয়, আঁপনাবা সকলেই পাঠ কবিয়াছেন। বঙ্ধিম বাবুব উদ্ধৃত সেই বিখ্যাত 


“এসো এসো, বধু এসো আধ আচরে বসো 
নয়ন ভবিয়া তোমায় দেখি ॥৮- 


পদটি এই” 


* গ্রবন্ধ-লেখকের সম্পাদকতায় ঘন্গীয়-সাহিত্য-পবিষৎ কর্তৃক পদকল্সতরু গ্রন্থের পাঠ-ভেদ, ছুবহ বাক্যের 
টাকা, পদ্বাবলীব শবা-কোষ ইত্যাদি স্ম্বলিত যে অভিনব সংক্করণ প্রকাশিত হইবে, তাহার পাদটাকায় পদ-রদ- 


“এসো এসো, বধু এসো আধ আঁচরে বসো 
নয়ন ভবিয়া তোমায় দেখি । 
অনেক দিবসে "  মনেব মানসে 
তোঁম! ধনে মিলাইল বিধি ॥ 
মণি নও মাণিক নও যে হাব কবে গলে পৰি 
ফুল নও যে কেশেব করি বেশ। 
7 নাবী না করিত বিধি 
লইয়া ফিবিতাম দেশ দেশ ॥ 


বধু তোমায় যখন পড়ে মনে আমি চাই বৃন্দাবন পানে 
আলুইলে:কেশ নাহি বাঁধি । 
বন্ধনশালাতে যাই তুয়া বধু গুণ গাই 


ধুয়ীব ছলন! কবি কীদি ॥” 
পদ-কল্পতর গ্রন্থের চতুর্থ শাখাব দ্বাদশ পল্পবেব উনবিংশ সংখ্যক 
“আইস আইস বন্ধু আধ আঁচবে আসি বৈন 
নয়ন ভবিয়া তোমা দেখি। 
অনেক দিবসে মনেব মানসে 
সফল করিয়ে আঁখি ॥৮ 


সার, পর্ঘ-বন্ধীকব প্রভৃতি গ্রন্থের পাঠ-তেদগুলি প্রদর্শিত হইবে। ্ 


তোমা হেন গুণনিধি . 


[ ১ম সংখ্যা 


সু 


~~ 


সন ১৩২১ ] নিষানন্দ দাসের পদ-রস-সাঁর ১৭ 


ইত্যাদি পদেব প্রথম কলিটিব সহিত বঙ্কিম বাবুব উদ্ধৃত গীতেব প্রথম কলি প্রায় অভিন্ন 
হইলেও উহাব বাকি তিনটি কলি সম্পূর্ণ বিভিন্ন: তুলনা করাঁব জন্য আঁমব! সেই কলি তিনটি 
" নিয়ে উদ্ধৃত কবিতেছি,_ 
“বন্ধু আব কি ছাড়িয়া দিব। 

হিয়াব মাঝাবে , যেখানে পৰাণ 

সেখানে রাখিয়া থোৰ ॥ 

কাল কেশেব মাৰে তোম! বন্ধু বাখিব 2 

পুবাব মনেব সাধ। 

গুকজন জিজ্ঞাসিলে তাঁহাবে প্রবোধিব 

রর পবিয়াছি কাল পাটেব জাদ ॥ 


নহে ত.লেহেব নিগভ কবিয়া 
বাধিব চবণাববিন্দ। 
কেবা নিতে পাবে নেউক আসিয়া 


পাঁজবে কাটিয়। সিন্ধ ॥৮ 


পর-বস-সাব গ্রন্থে অস্তিম কলিটি ব্যতীত অন্যান্য কনিগুলি প্রায় এই ভাবেই উদ্ধৃত দেখা 
যায়, কেবল অন্তিম কলিটি বোধ হয়, লিপিকব প্রমাদবশতঃ পবিত্যক্ত হইযাছে। সে 
যাহা হউক, পূর্বোদ্ধ, ত পদ দুইটি তুলনা কবিলে সহজেই প্রতীত হইবে যে, উদ্ধৃত পদ 
দুইটি সম্পূর্ণ পৃথক্‌ ; কেবল দুইটি পদ্দেব প্রথম কলিটি ,যেবপেই হউক, মিশিয়া যাইয়া এক 
হইয়া গিয়াছে । আমব1 পদ-বস-সাঁব গ্রন্থে পদ-কল্প-তকব এ পদটি ব্যতীত “গোষ্ঠ-বিহার 
দাঁনলীলা” নামক দ্বিপঞ্চাশৎ বস-অধ্যায়েব শেষে যে একটি স্বতন্ত্র পদ প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহাব 
মাঝেব কয়েকটি কলিব সহিত বঞ্কিম বাঁবুব উদ্ধৃত গীতেব প্রথম কলি ব্যতীত বাকি 
কলিগুলির প্রা সম্পূর্ণ ওক্য আছে, তুলনাঁব জন্ত আঁমব! পদ-বস-সাবের ওঁ পদটি নিরে 
উদ্ধত কবিতেছি ১_- 


“নীলকমল মাধব শুন হে মুবলীধব 
নিব্দেন কবি তুয়া পাঁয়। 

চবণনখবমণি যেন টাঁদেব গাঁথনি 
ভালই শোভে আমাব গলায় ॥ 

ছিদামেব সঙ্গে সঙ্গে যাও তুমি নান! বঙ্গে 
তখন আমি আঙ্গিনায় দীভাইয়। 

মনে বলে সঙ্গে যাই গুকজনাঁব ভয় পাই 
আঁখি বহে তুয়া পানে চায়া ॥ 


£ 


১৮ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক! [ ১ম সংখ্যা 


তোঁম! বপ পড়ে মনে চাই বৃন্দাবন পাঁনে 
আউলাইলে কেশ নাহি বান্ধি । 
বন্ধনশালায় জায়! তোম! বন্ধু গুণ গায়! ঢ় 
ধূমাব ছলনা বৈসে কান্দি ॥ 
নাবী না কবিত বিধি তোমা হেন গুণনিধি 
লইয়া ফিবিতাম দেশে দ্রৈশে। 
মণি নয় মাণিক নয় গলায় পবিলে বয় 


ল নয় যেকেশেব কবি বেশে॥ ্ 


অগোব চন্দন হৈতাম হাঁম অঙ্গে লাইগা বইতাম 
খসিয়! পড়িতাঁম বাঁশ! পায়। 
রাধামৌহনে বলে মো হেন অধীন জনে 
না ঠেলিয় ও বাগী পায় ॥৮ ** 
বাধামোঁহন ঠাঁকুবেব পদামৃতসমুদ্রে এই পদটি নাই ; এই পদেব সবল মর্খম্পর্শী বাঙ্গালা 
বচনাব অন্থবূপ বচন! আমবা বাধামোহুন ঠাকুবেব প্রায সোয়া ছুই শত পদেব মধ্যে খু জিয়া 
পাই নাই । স্থতবাঁং অন্য কোন বাঁধামৌহনকে এই পদেব বচয়িতা বলিয়! স্বীকাঁব কবিতে 
সন্মত হইলেও পদামৃত-সমুদ্ৰেব সঞ্চলয়িত! বাধামোহন ঠাকুবকে কিছুতেই এই পদেব বচয়িতা 
বলিয়া আমৰ! স্বীকাৰ কবিতে প্ৰস্তুত নহি। অপ্ব কোন বাধাঁমোহন এই পদের বচয়িতা 
হইলে, তাঁহাব এই জাতীয় উৎকৃষ্ট বাঙ্গালা পদগুলি বস-গ্রাহী বৈষ্ণব-সমাজে বিলুপ্ত হইয়া 
-_গিয়ীছে, একপ অসঙ্গত অনুমানের আশ্রধ গ্রহণ কবিতে হয় ; সে জন্যই আমন! এই পদটিকে 
অপব কোন বাধামোহনেব বচিত বলিয়াও মনে কবিতে পাঁবিতেছি না, সুতবাং আঁমাদিগেব 
- বিবেচনায় এই অপূৰ্ব্ব পদেব বচয়িতাঁব নাম পূর্ব্ববৎ অজ্ঞাত থাকিয়া যাঁইতেছে। সে যাহা 
হউক, বঞ্ধিমবাবুর উদ্ধৃত পদেব কলি তিনটি প্রণিধান সংকাঁবে পাঠ কবিলে প্রতীত হইবে 
যে, উহাৰ প্রথম কলিটিতে যে মিলনাননেব উচ্ছাস ব্যক্ত হইয়াছে, পববর্তী কলিগুলিতে উহাব 
উত্তবোত্তব বিকাশ না হইযাঁ দ্বিতীয় ও তৃতীয় কলিতে প্রেমেব অতৃপ্তিজনিত আক্ষেপই প্রকাশ 
পাইয়াছে ; এরূপ ভাবসঙ্কবত! স্থলবিণেষে দূষণীয় না হইলেও, অবিমিশ্র-আনন্দাত্বক সমুদ্ধি- 
মান্‌ সম্ভোগেব পদে উহা সঙ্গত হইতে পাবে না । পর-কল্প তকব উদ্ধৃত পববর্তী কলিগুলিতে 
গৰপ আক্ষেপেব পবিবর্তে আনন্দোচ্ছ্াসেব গ্রাবল্যই পবিস্ফুট হইযাঁছে। পদ-বস-সাব গ্রন্থে 


সন ৮ 


বঞ্চিম বাবুর উদ্ধত পদটি যে স্থানে যে ভাবে সন্নিবেশিত হইয়াছে, তাহাতে আমব| দেখিতে ' 


পাই যে, দধি দুগ্ধ প্রভৃতি গব্য বস বিক্রযেব ব্যপদেশে সখীগণ সঙ্গে বৃন্দাবনে যাইয়া শ্রীকৃষ্ণের 
সহিত শ্রীবাধার ক্ষণেকেব জন্য সাক্ষাৎ হইয়াছে ;--আব হয় ত বহু দিন পর্য্যন্ত সেই ক্ষণিক 
স্দ্শনও ভাগ্যে ঘটিবে না) এ অবস্থায় মিলন ও বিবহেব, আনন্দ ও বিষাদেব সন্ধিস্থলে 
দীড়াইয়! শীবাধাব পক্ষে প্রিয়তমেব নিকট নিগুঢ গ্রেম-বহস্ত ও প্রেমপূর্ণ হৃদগ্নেব উচ্ছবসময় 


১ 


না 


সঁন ১৩২১ ] নিমানন্দ দাঁসের পদ-রস-সার ১৯ 


আকাঙ্াগুলি ওঁ ভাবে ব্যক্ত কৰা কত স্বাভাবিক ও কত সুন্বব হইয়াছে, তাহা সহৃদয় 
ব্যক্তিগণ বিবেচনা কবিবেন। আঁমবা উভয় পদের তুলনা কবিয়া পদ-বস-সাবেব পদটিকেই 
পূর্ণাঙ্গ ও বিশুদ্ধ বলিয়া স্বীকাব কবিতে বাধ্য হইয়াছি। 

" বঙ্িমবাবুর কমপাঁকান্তেব দপ্তবেব পূর্বোক্ত অপূর্ব সমালোচনা প্রকাশিত হওয়াব পবে 
নানা সময়ে নানা শ্রেণীব নানা লেখক বৈষ্ণব কবিব পদাবলীর উৎকৃষ্ট কবিত্বেব সম্বন্ধে নাঁনা- 
রূপ আলোচনা কবিয়ছেন। বস্তুতঃ বৈষ্ণব কবিব পদাবলীব প্রশংসা! আজকাল প্রায় সর্বত্রই 
শুনিতে পাওয়া যায় ; স্মতবাঁং আক্রা এ স্থলে সেই পুবাতন প্রসঙ্গ উপস্থিত কবিয়া আপনা- 
দিগেব মূল্যবান্‌ সময় নষ্ট কবিতে ইচ্ছা কবি না। তবে কবিব প্রতিভা কিবূপ অচিন্তনীয় শক্তি 
শালিনী, দেশ, কাল ও সমাজ-গত প্রভূত পার্থক্য বর্তগাঁন থাকা সত্বেও বিভিন্ন কবিব ভাবেব 
মধ্যে কিৰপ চমতব্ুব সাঘৃশ্ত দেখিতে পাঁওয়া যায়, আমবা এ স্থলে তাহাবই একটি উদাহ্বণ 
দেখাইব। বহু বাক্যব্যর কবিয়াও অন্তে যে ভাবটি প্রকাশ কবিতে পাবেন না, প্রতিভাসিদ্ধ ছুই 
চাবি কথাব সন্কেতে যেখানে কবি সেই ভাবটি অতি অপূর্বরভাবে পবিস্ফুট করিয়া দেন, 
হুক্মদর্শী সংস্কৃত আলঙ্কাবিক পণ্ডিতগণ সেখানেই “ধ্বনি, ব শ্রেষ্ঠ কাব্যে সাবভূত লক্ষণ 
স্বীকাৰ কবিয়া থাকেন। এই ‘ধ্বনি’ না থাকিলে বচনাব লালিত্য, শব্দেব মাধুর্য 
কিংবা অলঙ্কাবেব চাতুরধ্য কিছুতেই কবিব বচনাকে সেই শ্রেষ্ঠ কাব্যের অমবত্ব প্রদান কবিতে 
পাবে না। সম্ধদয় পাঠক বৈষ্ণব কবিব পদ্বাবলীব প্রায় সর্বত্রই এই কবি-প্রতিভাসিদ্ধ 
_ধবনিব অপূর্ব বিকাশ দেখিতে পাইবেন। আমরা পদ-বস-সাঁব হইতে একটি অজ্ঞাতপূর্বব 
পদ উদ্ধত কবিয়া ইহাব উদাহবণ দেখাইব। প্রীকষ্ণেব মোহন মুরলীব ববে আকৃষ্ট হইয়া 
অভিমাৰোত্ধত! শ্রীবাধা সখীকে বলিতেছেন, দু 
“সেই বন কতই দূব। | 
বনপথ কভু দেখি নাই গৌ॥ প্র ॥ - 
আমি বাজাঁব মেয়ে বাঁজাব ঝি। 
বনপথ কভু দেখেছি ॥ 
যে বনে শ্যাম বাজায বীশী। 
মনে বোলে দেখে আমি ॥ 
তোঁবা বলিস বীশী বনে বাজে । 
বীশী বাজে আমাব হৃদয়মাঝে ॥ 

প্রিষ্নতমেব বংশী-রব-শ্রবণে প্রণয়িনীব একান্ত তন্ময়ত। “বাঁশী বাঞ্জে আমাব হৃদয়, 
মাঝে?” এই কথাটিব দ্বাবা কবি যে ভাবে ব্যক্ত কবিয়াছেন, বোধ হয়, অন্ত শত কথাব 
দ্বাবাও সেইকপ ব্যক্ত হইতে পাঁরিত না । কবিশ্রেষ্ শ্রীযুক্ত ববীন্দ্রনাথ ঠাকুব মহাঁশয়েব 
“ঞ বুঝি বাঁশী বাজে। বনমাঝে কি মনোমাঁঝে ॥” ইত্যাদি সর্ধজন-বিদিত গীতটিতেও 
উহার প্রায় সদৃশ ভাবই ব্যক্ত হইয়াছে; তবে বৈষ্ণব কবি শ্ীবাধাব নিশ্যয়াত্মক বাক্যে 


২০ সাহিত্য-পরিষত-পত্রিক! [ ১ম সংখ্যা 


তীহাঁব তন্ময়তাব যে সম্পূর্ণতা প্রকাশ পাইয়াছে, ববীন্দ্রবাবুব গীতেব সংশয়াঁত্মক বাক্যে 


সেই তন্ময়তা সেই পরিমাণে প্রকাশিত হয় নাই ; বজ্ধী নায়িকার অবস্থা পার্থক্যই এই 


প্রভেদেব কাঁবণ বলিয়া আমাঁদিগেব মনে হয়। কৌতুহলী পাঠক অনুসন্ধান কবিন্সে বৈষ্ণব 
কবিব পদাবলীর সহিত জগতেব শ্রেষ্ঠ কবিগণেব বচনাব এইবপ অচিন্তিত সাদৃশ্ত আবও 
অনেক দেখিতে পাইবেন। 

পদ-কল্প-তক গ্রন্থের বিবাট সংগ্রহের সন্ধে সহৃদয় কৃতী সমালোচক শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন 
মহাশয় তাঁহাব “্বঙ্ভাঁষ! ও সাহিত্য” এন্থে লিখিয়াছেন,_“লদ-কল্প-তকব আছ্ন্তই সুন্দয় সুন্দব 
পদপূর্ণ নহে। হোঁমাবেব বচনায়ও মধ্যে মধ্যে তন্দ্রালসতা দৃষ্ট হয়, এটি একটি প্রবাদ-বাক্য ণ 
বৈষ্ণব কবিগণেব পদগুলিও সর্বত্রই প্রতিভা-প্রদীপ্ড নহে, অনেক স্থলে পুনরাবৃতিদোষ-ছুষ্ট ; 
কিন্তু পদ-কল্প-তকব প্রতি পত্রেই এমন ছুই একটি ছত্র বা পদ আছে, যাহা;পড়িলে বোধ হয়, 
কবি বাণ্দেবীব লেখনী কাঁড়িয়া লইয়া তাহা! গিখিয়াছেন।” আমবা ত্রিশ বখসবেব অধিক 
কাল যাবৎ বৈষ্ণব কবিব পদাঁবলীব অনুশীলন কবিয়া দীনেশ ব্শবুব এই উক্তিব সত্যতা অক্ষবে 
অক্ষবে উপলব্ধি কবিয়াছি; তাঁই আজ এই উত্তববঙ্গ-সাঁহিত্য-সম্মিলনেব সপ্তম অধিবেশন 
উপলক্ষে এথায় সমাগত লক্ষ্মী ও সবস্বতীব বব-পুত্রিগেব নিকট সানুনয়ে নিবেদন কবিতেছি,-- 
এ পর্য্যন্ত আমবা যে ভাবে বৈষ্ণব কবিদিগেব পদ[বলীর আলোচন! কবিয়া আগিতেছি, অভীষ্ট- 
মিদ্ধির পক্ষে সেইবপ পল্লব-গ্রাহী আলোচনাই যথেষ্ট নহে, অধিকাংশ বৈষ্ণব কবিদিগের পদা- 
বলীই অশিক্ষিত লিপিকব ও অসতর্ক মুদ্রাকরদিগেব হস্তে পতিত হইয়! বহু পরিমাণে বিকৃত 
হইয়া পৃডিয়াছে এবং বহুসংখ্যক উৎকৃষ্ট পদাবলী মুদ্রান্ষণ অভাবে বিলুপ্ত হইয়াছে কিংবা বিলুপ্ত 
হইতে চলিয়াছে ; আমাদিগকে এক্ষণ উহাদিগেব উদ্ধাবসাঁধনে বদ্ধপবিকব হইতে হইবে; 
বিপুল অধ্যবসায় সহকাবে বৈষ্ণব কবিব পদাবলীব বিশুদ্ধ পাঠোদ্ধাব, ছুবহ শব্দেব অভিধান 
প্রণয়ন, ছুবহ বাক্যাবলীব অর্থ-নির্ণয় ও বৈষ্ণব কবিগণেব অজ্ঞাত ইতিহাস-সংগ্রহ প্রভৃতি 
ক্লেশসাধ্য কার্যে ব্রতী হইতে হইবে। যদি বগীয়-সাহিত্য-পবিষদেব এত দিনেব সমবেত 
চেষ্টার়ও এই কাৰ্য্য অগ্রসব না হয়, তাহ! হইলে আনব! সাহিত্য-সেবী বলিয়া যতই আঁড়ন্বব 
কবি না কেন, অক্বত্রিম সাহিত্য-সেবাব পুণ্য সাধনা হইতে আমাদিগকে যে একান্তই বঞ্চিত 
থাকিতে হইবে, তাহাতে অগুমাত্রও সন্দেহ নাই। 


শ্রীনতীশচন্দ্র রায় 


20677 
সভাপতির অভিভ 


“্বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ” এই তিনটি শবেব ব্যাখ্যা আবস্তক। বঙ্গীয় শব্দেব অর্থ 
কি, সাহিত্য শব্দেব অর্থ কি, পবিষৎ শব্দেব অর্থ কি ও এই তিনটি জডাইযাই বা অর্থ কি? 

বঙ্গীয় শব্দেব কি অর্থ, তাহা আমি জানি না, শব্দটি বাঙ্গালা ভাষায় চলিত নাই। চলিত 
যে শব্দ আছে, তাহ! বাঙ্গাল! ।* বাঙ্গালা সাহিত্য বলিলে বুঝিতে পাবি, হয বাঁঞালা দেশেব, না 
হয় বাঁদ্দাল! ভাষাব সাহিত্য । কারণ, বাঙ্গাল! শবে বাঙ্গালা দেশও বুঝাইতে পাবে, ভাষাও 
বুঝাইতে পাঁরে। বঙ্গীয় শব্দটি কিন্ত সেবপ নহে, বঙ্গ শব্বেব উত্তব হয় প্রত্যয় কবিয়া 
ও গকাবেব সগ্থে যে অ-কাব ছিল, তাহাকে লোপ কবিয়! বঙ্গীয় শব্ধ হইয়াছে। বঙ্গ শবে 
উত্তব ইঈয় প্রত্যয সংস্কতে দেখি নাই। বঙ্গীয় শব্দ সংস্কৃত নহে। সংস্কৃত ব্যাকবণেব মতে 
সব শব্দেব উত্তব ঈয় প্রত্যয় *হইতে পাবে, তাই বলিয়া আমবা বাঙ্গালী, বাদালা ভাষায় 
কথা কই, বাঙ্গালাব বাঁকবণ লইয়! নাড়াচাডা কবি, বাঞ্গালাব জন্ত, বাঙ্গাল! ভাষার 
উপকাবার্থ বঙ্চ শব্দেব উত্তব ঈয় প্রত্যয় কবিতে আমাদের কতদুব অধিকাঁব আছে, জানি না। 
যদদি সংস্কতেব মত বাঙ্গালায় ঈয় প্রত্যয়েব পৃবা! মাত্রায় অধিকাৰ থাকিত, তাহা! হইলে খালীয়, 
নাঁলীয়, বেলীয়, মেলীয়, ডেঙ্গীয়, গাছীয়, লতীয় প্রভৃতি কত কথাই আমব! তৈয়াব করিয়া লইতে 
পাঁবি। বঙ্গীয় কথাটা দোত্জাদ্লা হইয়া গিয়াছে। নামেব মধ্যে হইযা গিয়াছে, এখন আব 
শুদ্ধ কবাব উপায় নাই। এই নাম ২০ বসব চলিয়া গিয়াছে, ইহাব আবাব কত শাখা- 
গ্রশাখা হইয়াছে, এখন আব বদল কব! পোষায় না। কিন্ত মানে ত একটা কবিতে হইবে? 
বঙ্গ বলিতে সংস্কৃত ভাষায় কোন্‌ দেশ বুঝাইত ? অনেক সময় মনে হয়, সাবা বাঙ্গালাই বুঝাইত। 
কিন্তু অনেকেব "মত যে, ও শবে শুধু পূর্ববাঙ্গাল! বুঝাইত, ঢাকা, ময়মনসিংহ, দিলেট। 
কালিদাস বঙ্গ শব্দে গঙ্ধাব ছুই ধাব বুঝিয়াছেন। লোকে যখন অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ বলে, 
তখন এখনকাব সমস্ত বাঁঙ্গালাই বুঝায়, কিন্ত বঙ্গাল শব্দ নিতান্ত নূতন নয়, ছুচাবখানি 
প্রাচীন পুথিতে এবং ভ্ুচাবখানি শিলাপত্রে বঙ্গাল শব্দ দেখা গিয়াছে। যখন বঙ্গাল শট! 
বাঙ্গালা বপ ধাৰণ কবিয়া খুব চল্তি হইয়া গেল, তখন বঙ্গ বলিতে শুদ্ধ পূর্ব্ববাদালা 
বুঝায়। বল্লালসেনেব বাজত্বে পাঁচটি ভাগ ছিল )_ বঙ্গ, বাগড়ী, বাড, ববেক্্র, মিথিলা! । এ বঙ্গ 
বলিতে গেলে পূর্ববাঞ্ধাল! ভিন্ন আব কিছু বুঝায় না। বশীষ-সাহিত্য-পবিষৎ কিন্তু কেবল 
পুর্ববাঙ্গালাঁব নয়, সাবা বাঙ্গালাবই সাহিত্য-পবিষৎ। সুতবাং আমাদেব বঙ্গীয় এবেব অর্থ 
সাব! বাঙ্গালা কৰিয়া লইতে হইবে। আব এই সাঁরা বালা বলিতে বর্ধমান প্রেসিডেন্দী, 
বাজসাহী, টাকা, চট্টগ্রাম ডিভিসন ও তাহাব উপব সিলেট, গোসালপাঁড়া এবং পূর্ণিয়া, 
ভাগলপুব ও ছোটনাগপুবেব খানিকটা বুঝিতে হইবে। বাদ পড়িবে প্রায় সমস্ত দাবজিলিঙ্গটা!। 
বঙ্গীয় শব্দে অর্থ এই হইল। 


২২ সাঁহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক! [১ম সংখ্যা 


এখন সাহিত্য শবেব অর্থ কি? সাহিত্য শব্দটা সংস্কৃত বটে, কিন্ত বড় বেশী পুবাঁণ 
‘স্কৃত শব্দ বলিয়া বোধ হয় না। সহিত শব্দেব উন্ব ‘ফ্য’ কবিয়া সাহিত্য শব্দ হইয়াছে ; 
কিন্তু কিসেব সহিত ? বোধ হয়, ব্যাকরণেব সহিত পড়া হইত বলিয়া কাব্য, নাটক, অলঙ্কার 
প্রভৃতিকে সাহিত্য নাম দেওয়া! হইয়াছে । সংস্কতে সাহিত্য শবে স্থৃতি, জ্যোতিষ, বেদ, দর্শন, 
এ সকল কিছুই বুঝায় না, কেবল বুঝায়, হিরা ও অলঙ্কাব। খাঁহাদেব হাতে ৬০৭০ 
বসব আগে বাঞ্গাঁল। ভাষাঁব ভাব পড়িয়াহিল; তাহাব1*সংস্কৃতে সাহিত্য বই আব জ্লানিতেন 
না, সুতবাং সাহিত্য শব্দটাব অর্থ বাভাইয়! লিটাবেচার শব্দবেব সমান কবিয়! তুলিয়াছেন। 
এখন লিটাবেচাঁব শব্দেৰ অর্থ কি? লিটাবেচাব শব্দেব প্রথম অর্থ ছিল--কাব্য, নাটক, 
অলঙ্কাব , কিন্ত পৰে দ্বাড়াইয়াছে, যাহ! কিছু লেখ! হইয়াছে, তাহাই লিটারেচাব। দিনকতক 
আগে বিজ্ঞান ও দর্শনে লিটাবেচাব শব্দেব প্রযোগ হইত না, এখন তাহবাও হইতেছে। 
এখন গভমেণ্টেব ফমলেব বিপোর্ট দিতে হইলেও সে সম্বন্ধে যাহা কিছু লেখা আছে, 
সব পড়িতে হয়, সে সম্বন্ধে সব লিটাবেচার পড়িতে হয়। জেলেদেব মাছ ধব! সম্বন্ধেও 
এখন মন্ত লিটাবেচাব হইয়াছে। আমাদেবও এখানে সাহিত্য শব্দের এইকপ মুলুক- 
জোড়া অর্থ লইতে হইবে! যদি ইহাব অর্থ সংঙ্কোচ কবিতে হয়, তাহা হইলে বিজ্ঞান ও 
দর্শনকে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পবিষৎ হইতে বাহিব কবিয়া দিতে হয়। এ পবিষদে হেমবাবু, যতীন্ত্র-- 
বাবু, হীবেনবাঁবু, বামেন্দ্র বাবুর স্থান থাকে না । ইংবাঞ্জিতে লিটাবেচাব শব্দ যেমন, সংস্কৃতে- 
সেইরূপ একটি শব্দ আছে। লিটাবেচাব অর্থ ববং সঙ্কুচিত, কিন্তু সে শব্বেব সঙ্কোচ কোথাও 
নাই, সেই শব্দ “বাম । ইংবাজি লিটাবেচাব অর্থে যাঁহী কিছু লেখা হইয়াছে, তাহাই বুঝাইবে, 
কিন্তু যাহা লেখা হয় নাই, সেখানে ও শব্দ যাইবে না » ‘বাত্ময়’ লেখাই হোক, না লেখাই হোক, 
সর্বত্র যাইবে। মানুষের মুখ হইতেই হোক, আব কলমেব মুখ হইতেই হোক, বাক্‌ হইলেই 
বাস্ময়েৰ অধিকাব আসিয়া যাইবে । বন্গীয়-সাহিত্য-পবিষদের মধ্যে যে সাহিত্য শব্দ আছে, 
তাব অর্থ কোনবপ সঙ্কোচ না কিয়া বাস্ময় অর্থেই লইতে হইবে, নহিলে পাঁড়াগায়েব 
মেষেদেব আলেখা ছভাগুলি, মাঝিদেব সাঁবিগাঁন এবং অনেক ধর্খের ছড। ইত্যাদি জিন্যিগুলি 
ব্দীয়-সাহিত্য-পবিষদেব অধিকাঁবেব মধ্যে আসিতে পাবে না। | 
এখন পবিষৎ শব্দের অর্থ কি? পৰি পূর্বক ষদ্‌ ধাতু ক্ষিপ, কবিয়া পবিষদ্‌ শব 
হইয়াছে। ইহাব অর্থ চাবিদিকে বেড়িয়া বস! । অতি পূর্বকালে বেদেব এক একটি শাখা 
ধাহীবা অধ্যয়ন কবিতেন, তাহাদিগকে চবণ বলিত। এক এক জায়গায় এক এক চবণেব 
যতগুলি লোক হইত, তীহাদেব লইয়া এক একটি পৰিষৎ হইত। কতগুলি লোক লইয়া 
পবিষৎ হইবে, তাহা ঠিক ছিল না। ক্রমে পবিষৎ এব্ব বাজসভায় উঠিল, সেখানে পবিষদে 
কতকগুলি যেশ্বব হইবে, তাহা ঠিক হইয়া গেল। ক্রমে যাহাবা বাজপবিষদে যায়, তাহারা 
পারিষদ হইল, ক্রমে পাঁবিষদ শব্দে খোঁসামুদে বুঝাইতে লাগিন। পরিষৎ পাবিষদ ছুই 
শব্দই ক্রমে উঠিয়া গেল, ক্রমে সভা, সত্য ও সদস্য শব্দ অধিক ব্যবহাঁৰ হইতে লাঁগিল। 


সন ১৩২১] সভাঁপতির অভিভাঁষণ ২৩ 


পণ্ডিত লৌকেব সতাঁকে ববাঁববই লোকে পবিষৎ বলিয়া আঁসিযাছ । কালিদাঁসও বলিয়া- 
ছেন,_“অভিবপভূয়িষ্। পবিষৎ।% এইবপ একবপ কাৰ্য্যে বা একবপ লেখাপড়ায় বা একৰূপ 
ব্যবসায়ে যাহাব! দক্ষ, তাঁহাঁদেব লইয়া ইউরোপে যে সভা হইত, তাঁহাঁব নাম ছিল ইউনিভাঁব- 
সিটি। তখন জুতাওয়ালাব ইউনিভাবপিটি ছিল, জুতা সেলাইওয়ালাব ইউনিভারসিটি ছিল, 
দবজীব ইউনিভাবসিটি ছিল, মযবাঁব, ছাঁতাঁওয়ালাব ইউনিভীবসিটি ছিল, জেলেব ইউনিভাঁব- 
সিটি ছিল" এখন অন্ত ব্যবসায়ের ইউনিভাবসিটিব নাম হইয়াছে ৪214, ইউনিভাবসিটি 
নামট! ক্লাবিক অর্থাৎ লেখাপড়+*ব ব্যবস! ধাবা কবেন, তাঁদেবই একচেটিয়া হইয়! গিয়াছে। 
* পবিষৎ শব্দটাঁও সেইবপ বৈদিক চবণ ছাভিয়া, বাঁজসভ! ছাভিয়া সাঁহিত্যেবই একচেটিষ! হইয়! 
ঘাইতেছে। দশ জনে মিলিয়া একত্র কাজ কবিলে পবিষৎ হইবে, ছুই জনে কবিলে 
হইবে না।  & 
তাহা হইলে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পৰিষৎ শব্দে আমবা কি বুঝিব? বুঝিব এই যে, বাঙ্গালা 
দেশবাসী দশ জন লোক একত্র হইয়া, বাঙ্গাল! সাহিত্যে আলোচনা যেখানে কবে, তাহাঁব 
নাম বন্থীকস-সাহিত্য-পবিষৎ। এখানে একটা কথা নৃতন আছে, বাঙ্গালা! দেশবাসী । বন্গীয়- 
সাহিত্য-পবিষৎ, এই তিনটি শব্দেব মধ্যে বাঙ্গালা দেশবাসী বুঝায়, এমন কোন শব্ধ নাই। 
কিন্তু ওটি উহ না কবিলে মানেই হয় না। কাঁবণ, চীনেৰ লোঁক দশ জনে যদি বাঙ্গাল! 
সাহিতোব আলোচনা কবেন, তাঁহা হইলে আঁপনাবা সেই দশ জনকে কি বঙ্গীয়-মাহিত' 
পবিষৎ বলিবেন ? যদি চীন দেশেব লোকু কণিকাতা! আসিয়া আপনাদের মেম্বব হয়, তাহাকে 
মেম্বব কবিতে আপনাদেৰ কেন আপত্তি হইতে পাবে না। বঙ্গদ্রেশবাঁসী বলিতে গেলে 
বঙ্গদেশবাঁসী খৃষ্টান, মুসলমান, বৌদ্ধ, ইহুদী, জৈন সব বুঝাইবে। সুতবাং ইহাঁদেব বাস্তয় 
সব পবিষদেব অধিকার আসিবে। পৃথিবীৰ বিছুই বাকি থাকিবে না। কিন্তু এখনও 
৯. আসে নাই । যাঁহাবা আঁমিয়াছে, তাহাবা অধিকাংশ-_-এমন কি, শতকবা ৯৯ জন 
এ যুদলমান। মুসলমানের! যাহাতে সাহিত্য-পবিষদেব মেম্বৰ হন, সেটি 
বণ, গত. ৭০০ সাত শত বৎসব ধৰিয়া মুসলমান “ছাড়িয়া বাঙ্গালা 
অনেকে মনে কবেন, মুদলমানেবা আববী পাশা লইয়া থাকেন, 
নাই, তাঁদেৰ দৃষ্টি পশ্চিমের দিকে। কিন্তু সে কথা ত সম্পূর্ণ 
ঙ্গালা বই তাহাবা লিখিয়াছেন। তঁহাবা বাঙ্গীলায় একটা নুতন ভাষা 
ৃষ্টি কবিয়াছিলেন, নূতন অক্ষবের স্থষ্টি কবিয়াছিলেন। দে ভাষাব নাম মুসলমানী বাঙ্গালা, 
ঠিক যেন বাঙ্গালা দেশেব উদ তাহাবা যে বাঙ্গালা অক্ষব স্ষ্টি কবিযাছিলেন, তাঁব নাম 
ফুলনাগবী বা কাঠনাগরবী, এখনও সিলেটেব মুপলমানেবা অত্যন্ত পবিত্র বলিয়া তাঁহাদের 
যত কিছু বাঙ্গাল! ধৰ্মপুস্তক সেই অক্ষবে লিখিয়া থাকেন! মুসলমানের সহিত বাঙ্গালা 
ভাষাব সম্পর্ক কত ঘনিষ্ঠ, তাহ। এক দৃষ্টান্ত বুঝা যাইবে । কোন জাতি আপনা ব্যাকবণেব 
বিভক্তিগুলি পরেব ভাষ! হইতে লয় না, কিন্তু মুসলমানেব! আমাদের সমস্ত বিতক্তিগুলি , 











২৪ সাহিত্য-পরিষৎ-পন্রিকা [ ১ম সংখ্যা! 


দিয়াছেন। আমব! প্রথমাব বহুবচনে যে “বা” বলি, সেটা আমব! মুসলমানদের নিকট পাই- 
যাছি। আমাঁদেব 'দিগবে*, “িগেব+, ‘দেব’ প্রভৃতি বিভক্তিও পার্শী হইতে লওয়া। স্থতবাং 
বাঙ্গাল! সাহিত্যের উন্নতি কবিতে গেলে মুসলমানের সহায়তা ভিন্ন হইতেই পাবে না ৮ আঁমা- 
দেব অভিধাঁনেব এক তৃতীয়াংশ কথা মুদলমানী। আমাদের দেশেব জনকয়েক লেখক মনে 
কবিয়াছিলেন যে, বাঙ্গালা সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন) স্ুতবাঁং সংস্কৃত ছাঁডা শব্দ ব্যবহাঁব কবিৰ 
না, পাৰ্শী শব্দ সব উঠাইয়! দিব। কিন্তু তীদেব সে চেষ্টা সফল হয় নাই। পার্ণী শব্ধ এখনও 
অবাধে চলিতেছে । আঁবও এক কথা, যদি আঁপনাঁব1 বাঞ্গালা-দাহিত্য-পবিষৎ নাম দিতেন, 
তাঁহা হইলে মুসলমানদিগকে কতক পবিমাঁণে বাদ দিতে পাঁবিতেন। যাহাব! বাঙ্গালা * 
লিখিতেছেন, তাঁহাঁদিগকে লইতেন, খীঁহাব! ন! লিখেন, তাহাদিগকে লইতেন না। কিন্তু 
আপনা নাম দিয়াছেন, বঙ্গীয়-দাহিত্য-পবিষৎ এবং বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ, কায়স্থঃও বৈদ্য যে সকল 
সংস্কৃত গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন, তাঁহাব উপব বঙ্গীয়-সাঁহিত্য-পবিষদেব অধিকার বিস্তাৰ 
করিতে যাঁইতেছেন, তবে বাঙ্গালায় বসিয়া ধাঁহাবা ফার্সী, উদ, ও মুসলমানী বাঙ্গালায় 
বহুসংখ্যক পুস্তক লিখিয়াছেন, তীহাদিগকে বাদ দেন কি কবিয়া? সেও ত বঙীয় সাহিত্য ! 

আঁমাব বোধ হয়, প্রথম হইতেই ব্ীয়-সাহিত্য-পবিষদেব অধিকাৰ একটু সঙ্কোচ 
কবিয়া লইলেই ভাল হইত। এপিয়াটিক সোসাইটা স্থাপন কবিবাব সময় সাব উইলিয়ম 
জোন্ন বলিয়াছিলেন যে, এসিয়াব চতুঃসীমাঁর মধ্যে স্বভাবে যাহা স্ষ্টি কবিয়াছে, অথবা মানুষে 
যাহ! সৃষ্টি কবিয়াছে, সমস্তই এ সভাব অধিকাঁবতুক্ত হইবে। অর্থাৎ সমস্ত জিনিষই 
অধিকাবভুক্ত হইবে, তবে এসিয়াঁব বাহিবে নয়, এসিয়াব মধ্যেই চাই। বঙগীয়-সাহিত্য- 
পবিষৎ ইহাকে ছাড়াইয়া উঠিবাব চেষ্টা করিতেছেন, এখন তাহাবা যদি বখন দশ জন 
ফ্রেঞ্চ মেম্বব পান, সেই ফ্রেঞ্চ মেম্ববদেব অনুরোধে সমস্ত ফবাসী সাহিত্য আপিয়া 
পড়িতে পাঁবে। এতটা! বাড়াবাড়ি না কবিলেই ভাল হয়। বাঙ্গালাব বাহিবে 
বন্দোবস্তটা না কবিলেই ভাল হয়। 

বঙ্দীয়-সাহিত্য-পবিষদের প্রসাব যখন এত বড়, আশ! যখন এত 
এত দূৰ, তখন কোন্‌ কাজে ইহাব বিশেষ অধিকাঁব, তাঁহা বলা বড় ক, 
অধিকাব, তবে ভাষাতত্বওয়।লাবা চটিয়া যাইবেন। যদি বুলি 
বঙগীয়-সাহিত্য-পব্ষদেব অধিকাৰ বেশী, তাহ! হইলে ব্ৰাহ্মণে! বলিবেণ! 
সাহিত্য-পবিষদে উঠিবে না । তাই ভাবিয়া চিন্তিয়া স্কিব কবিলাম, বোন্্‌ বিষয়ে বঙ্গীয় 
সাহিত্য-পবিষদেব বেশী অধিকাৰ বা বিশেষ অধিকাব, সে বিষয়ে মাথা ঘামাইবাব আমাব 
দবকাব নাই । বঙ্গীয়-সাহিত্য-পবিষদেব প্রকাণ্ড অধিকাবের মধ্যে কোন্‌ বিশেষ বিষয়ে আমার 
হুটা কথ! কহিবাব অধিকাব আছে, তাহাবই কথ! কহিব এবং স্থিব কৰিলাম, সে কথাটি 
পুথি খোলা। 

ছাপাখান! আমাদেব দেশে বেশী দিন হয় নাই। যাঁহাবা বড় পুবাণ খবব জানেন, 
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তীব! হয় ত বলিবেন যে, হাল্হেভ সাহেৰ ১৭৭৯ সালে হুগনিতে ছাপাখান! খুলিয়াছিনেন। 
সে সকল ত পুবাণেৰ কথ! , আদল কথ! এই যে, ছাপাখানাটা ৬০।?০ বৎসব হইল, খুব বেশী 
পবিমাণে,হইয়াছে ; তাঁহাব আগে সকলেই হাতে লিখিয়া পড়িত, আমিও ছুই একখানি পুথি 
হাঁতে লিখিয়া পড়িয়াছি। সবই লেখা হইত হাতে, একখানা হাঁতেব লেখ! পুথি দেখিয়া 
দশ জন নকল কবিয়া লইত। লোকেব যাহা কিছু বিদ্যা-বুদ্ধি, সাহিত্য-বিজ্ঞান ছিল, সব 
হাতেব লেখা পুথিতেই থাকিত । ক্রমে যখন ইংবাজি পড়াগুন! খুব মাঁবস্ত হইল, ছাপ! বহি 
খুব চলিতে লাগিল, লোকে আব পুথিব তত আদব কবিত না। ভট্টাচাৰ্য্য মহাশয় পুথি 
গড়িয়| পণ্ডিত হইযাছিলেন, পৈহৃক পুথিগুলিকে প্রাণাপেক্ষাও প্রিয় দেখিতেন, সর্বদা 
সেগুলিকে ঝাডাঝুড়া কবিতেন, পুক কাপড়ে শক্ত কবিয়া বাধিয়! বাখিতেন। ভাদ্র মাসে 
পূব! বৌদ্র পাইয়। তাহাৰ আনন্দেব সীমা থাকিত না--সেই দিন পুথিগুলিকে বৌদ্রে দিতেন। 
সমস্ত দিন নিজে পাহাডা দিতেন, পাছে হঠাৎ জল হইলে পুথিগুলি ভিজিষা যাঁয়। সন্ধ্যাব 
পুর্ধ্বে সেইগুলিকে পেতেনে "দাঁজাইয়া বাখিয়া তবে ভট্টাচার্য্য মহাশয় নিশ্চিন্ত হইতেন। 
তাহাব ছেলে ইংবাজি স্কুলে পড়িতে গেল, ক্রমে চীকবি কবিতে গেল, বাবাঁব বড় আঁদবেব 
জিনিষ পুথিগুলিকে বক্ষা কবিল, ফেলিয়া দিল নাঁ। ভট্টাচার্য্য মহাশয়েব পৌত্র অল্প ইংবাজি 
লেখাপডা শিখিল, তাব পবে চাঁকরি কবিতে গেল , পুথি-পীর্জিব কোন ধারও ধাবিল না। 
পৌন্রবধূ বাঁড়ী আসিয়া দেখিলেন, এক জায়গায় কত আবর্জনা বহিয়াছে। ছেড়া ময়লা 
কাল স্তাকভাঁয় জডান কতকগুলা! কাগজ, বহিযাছে, তিনি সেইগুলিকে ঘব হইতে বাহিব 
কবিয়া দিলেন। হয় ত বাঁধিবাব সময় কাঁচা কাঠে ফু" দিতে দিতে সেই ধোঁয়ায় চোখ জপিতে 
লাগিল, তখন পুথি অথবা তাহাব পাটাব কথ! মনে পড়িল) স্থবিধ! পাইলেন ত একখানা 
পুথি উনানে দিয়া ফেলিলেন অথবা পুথিব পাঁতাগুলি ফেলিয়| দিয়া বহুকালের শুষ্ক কাঠের 
পাট! দুখানি উনানে দিয়া সে দিনকাব বান্না সাঁবিয়া লইলেন। ১৯০৪ সালে একবাৰ 
নবদ্বীপ গিয়াছিল।ম,--দেখিশাম, একজনে বাঁড়ীৰ পিছনে বাস্তাব ধাবে বাশীকৃত পুথিব 
পাত! পচিতেছে । জিজ্ঞাস! কবিয়া জানিলাম যে, পাটাগুলি পোড়ান হইয়াছে । বাভীব 
গনী মা সবস্বতীকে পোডাতে চান না, তাই পুথিগুলি বাডীব বাহিবে ফেলিয়া দিয়াছেন। 
যে বাড়ীব গিরীব মা সবস্থতীব উপব অতটুকু ক্কপা নাই, তাঁহাব| পুথির পাতা লইয়া কি 
কবেন, অনায়াসে বুঝা যাঁয়। টি 

এইরূপে চাঁবিদিকে হাঁতেব লেখ! পুথি নষ্ট হইতেছে দেখিয়! অনেকের মনে অত্যন্ত 
ক্ষোভ হয়, পঞ্জাবেব সিংহ মহাবাজ বণজিৎ সিংহেব পুবোহিত মধুসূদনের অনেক পুথি ছিল। 
ভীঁহাব পুল বাঁধাকিষণ লর্ড লবেন্সেব একজন বিশেষ বন্ধু ছিলেন। তিনি ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে 
লর্ড লবেন্গকে ভাবতবর্ষের সর্ব পুথিবক্ষাব জন্ত এক পত্র দেন। লর্ড লবেন্স সেই পত্র ভিন্ন 
ভিন্ন গভর্মেণ্টেব নিকট পাঠাইয়া দেন এবং সেই সকল গভমেণ্টেব সহিত পবামর্শ কবিয়! 
পুথিবক্ষাব বন্দোবস্ত কবেন। ইণ্ডিয়া গভমেন্ট এই জন্য ২৪৭*০২.টাঁকা বৎসব বংসব খবচ 
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কবেন। বাঙ্কালাব ভাগে ৩২০০১ টাকা পড়ে । সে সময়কাব সকল গভমে-টই কিছু কিছু পাঁন। 
পঞ্জাবৰ গভমেণ্টেব টাকা অনেক দিন বন্ধ হইয়া গিয়াছে। যুক্তপ্রদেশেব টাকা অনেক 
দিন বন্ধ ছিল, এখন দুই ভাগ হইয়াছে) একভাগ সংস্কৃত পুথিব জন্য, আব এক ভাগ 
নাগবী পুথির জন্য দেওয়া হয়। মান্্াজে ও টাকাব এক অংশ আবকিওলঞ্জিকাল ডিপার্ট- 
মেণ্টকে দেবার চেষ্টা হয়, কিন্তু সে চেষ্টা সম্পূর্ণ সফল 'হয় নাই । বোষ্াইয়ে ও টাকায় পুথি 
খবিদ হয় ও ওঁ পুথি দেকান কলেজেব লাইব্রেবীতে বাখা হয়। বাঙ্গালয় ও টাকা 
এসিয়াটিক সৌসাইটাব হাতে দেওয়া হয়, তীহাঁবা এ *টাঁকা খবচেব ভাব বাজেন্দ্রলাল 
মিত্রেব হাতে দেন এবং তাহাব মৃত্যুব পৰ আমাকে পুথি খোঁজাব জন্ত be Lid $ 
করিয়াছেন। 

বাঙ্গালায় প্রায় ১১০০০ হাঁজাব পুথি সংগ্রহ হইযাছে। যুক্তপ্রদেশে প্রায় ৮০০০ 
পুথি সংগ্রহ হ্ইয়াছে। বোশ্বাইয়ে ৮:০০ এবং মান্্রাজে ১৪০০০ সংগ্রহ হইয়াছে। 
মান্ত্রীজে প্রথম ভাব থাকে অপার্ট সাহেবের উপব। ইনি*কোন্‌ পণ্ডিতেব বাঁড়ী কিকি 
পুথি আছে, তাহাবই তাঁলিক! ছাপাইয়াছেন। তাৰপব হুল্চ্‌ সাহেব তিনখাঁনি বিপোর্ট 
দিয়াছেন, তাঁহাব . ভূমিকায় নৃতন পুথি সম্বন্ধে অনেক কথা বল! হইয়াছে। ওঁ বিপোর্টে 
কেনা পুথিব একটি তালিকা আছে। তাহাব মধ্যে ভাল ভাল পুথিগুলিতে ইতিহাসে 
কথা যাহা পাওয়! যায়, সব তুলিয়া! দেওয়! হয়। হুল্চ্‌ সাহেবেব পব শেষগিবি শান্তর 
কিছুদিন এই কাৰ্য্য কৰেন এবং ভীহাব বিপোর্টগুনি অতি হন্দৰ হইয়াছে। তিনি যে .. 
কষখানি পুন্তকে বিস্তৃত বিবরণ দিয়াছেন, তাহা হইতে অনেক নূতন খবব পাওয়া 
যায়। এখন মহাঁবাঁজ বাজন বঙ্গাচার্য্য বাও বাহাদুব এই কাৰ্য্য কবিতেছেন। তিনি এই 
অল্প দিনেব মধ্যে ১৩/১৪ ভলিউম বহি ছাপাইয়াছেন। 

বোশ্বাইয়েব টাকা ছুই ভাগ হয়। এক ভাঁগেব কর্তা হন সাব বামগোপাদ ভাগ্ডাবকব, 
আব এক ভাগেব কর্তা পিটাবসন্‌ দাহেব। ছুই জনেই ছয় ভলিউম কবিয়! বিপোর্ট লেখেন, 
বিপোর্টেব ভূমিকায় অনেক নূতন নৃতন শাস্ত্র সম্বন্ধে অনেক নূতন নূতন তত্ব বাঁহিব হয়। 
জৈন-সাহিত্য এইখাঁন হইতেই প্রথম প্রচাব হইতে থাকে। ভাঁগাঁবকব বেদ, 
স্থৃতি, দর্শন ও জ্যোতিষ সম্বন্ধে যে সকল কথ! বলিয়াছেন, তাহাব মূল্য অনেক। 
সাব রামগোপাল এক্ষণে বৃদ্ধ হইয়াছেন, এ কাঁজেব ভার তীহাব পুত্র শ্রীধব ভাঁগাব- 
করেব উপব অর্পিত হইয়াছে । বোথাইয়েব প্রত্যেক বিপোর্টেব সহিত কেনা 
পুথিব একটি তালিক! দেওয়া থাকে এবং ভাল ভাল পুথি হইতে ইতিহাসেব কথা তুলিয়া. 
দেওয়া হয়। 

লাহোর, অযোধ্যা ও যুক্রপ্রদেশ হইতে কেবল কেনা পুথিব তালিকা বাঁচিব হয়। 
খর তালিকায় গ্রন্থেব নাম, গ্রস্থকাবেব নাম, লেখাব সময প্রভৃতি কতকগুলি প্রয়োজনীয় 
খবর থাকে। উহাব সনদে বিপোর্ট আদি কিছুই থাকে না। 


# 
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বাঙ্গালায় যে সকল পুথি খবিদ হইত, তাহাব একটি তাপিকামাত্র ছাপা হইত এবং 
সোসাইটাব পর্ডিতেবা সমস্ত দেশ ঘুবিয়া যে সকল নূতন পুথিব বিববণ সংগ্রহ করিয়া 
আনিতেনু, সেইগুলি ছাঁপা হইত এবং সেই সকল পুথি হইতে যে সকল এ্তিহাসিক 
তত্ব পাওয়া যাইত, তাহা ইংবাঁজিতে লিখিয়া দেওয়া হইত ও পাঁচ বসব অস্তব একটি 
বিপোর্ট দেওয়া হইত। আমার সময়ে আমি বিপোর্টকে সম্পূর্ণৰূপে স্বতন্ত্র কবিয়াছি 
এবং প্রত্যেক ভলিউমেব গোডায় *এ ভলিউমে যত পুস্তক আছে, ইংবাজিতে তাহাৰ ' 
একখানি ইতিহাস লিখিয়া দিই ৷ 
* ইহাতে একটু অন্থবিধা হইত। পবেব বাড়ীব পুথিব বিববণ ছাপ! হইত, নিজের 
বাড়ীব পুথিব বিববণ একেবাবে ছাঁপা হইত না। তাই সোসাইটী বলিয়া দিয়াছেন যে, 
যত দিন নিজেব বুড়ীব পুথির বিববণ ছাপ! না হইতেছে, তত দিন আর অন্ত কোন কাজ 
হইবে না। ; 

এতক্ষণ লর্ড লবেন্দেব দ্বৈওয়া টাকা হইতে-যে কাজ হইতেছে বা হইয়াছে, তাহারই 
কথা বলিলাম । এতন্তির কাশ্মীব, আলবাঁব, নেপাল; মহীশুব, ত্রিবাঙ্কুব প্রভৃতি স্থানেও 
অনেক নূতন পুথি বাহির হইয়াছে এবং তাঁহাব রিপোর্ট ও তালিকা ছাপা হইতেছে। 
এ সকলই সংস্কৃত পুথি লইয়া, কেহ কেহ তাহাব সহিত প্রারুতও যোগ কবিতেছেন, 
কেহ বা কথিত ভাষাধ প্রাচীন পুথিও যোগ কবিতেছেন। কথিত ভাষাব পুথি সংগ্রহে 
. জন্য বড় একটা চেষ্ট। হয় নাই। যুক্তপ্ৰদেশে নাগবী-প্রচাবিণী সৃভ! লর্ড লরেন্দেব দেওয়া 
টাকাব অর্ধেক খবচ কবিতেছেন এবং বংসব বৎসর তাহাব বিপোর্ট দিতেছেন। 

বাজপুতানায় ভাট ও চাবণদেব পুথি সংগ্রহেব জন্য ইণ্ডিয়া গভমেন্ট বিশেষ চেষ্টা 
কবিতেছেন। এ গভর্মেন্ট এ বিষয়ে বন্দোবস্তেব ভাব এসিয়াটিক সোসাইটাব উপব দেন। 
সৌসাইটী সে ভাব আমাৰ উপব দেন, আমি বন্দোবস্ত কবিয়! দিয়াছি, কার্ধ্য এখনও 
পুবাদস্তব আবস্ত হয় নাই । 

ভাট-চীবণেব পুথি সমস্ত ভারতবর্ষেব ব্যাপাব লইয়া। তাই ইণ্ডিয়া গভমেন্ট নিজেই 
সে সকল পুথি সংগ্রহ ও ছাপাইবাব ব্যবস্থা কবিবেন। কিন্ত অন্ত কোন চলিত ভাষাব 
সম্বন্ধে তীহাঁবা কিছু বন্দোবস্ত কবিবেন বলিয়া বোধ হয় না। কাঁবণ, সেই সকল ভাষা 
ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে চলিত। যে দেশেব ভাষা, সেই দেশেব গভমেণ্টেব তাঁহাব জন্য চেষ্টা 
কৰা- উচিত। যেমন আসামী পুথিব জন্ত বোশ্বীই টাকা খবচ কবিতে পাবে না, 
কবিলে অন্তায় হয় ; যেমন তেলেগু পুথিব জন্য লাহোৌব টাক! 'খবচ কবিতে পাঁবে না, 
কবিলে অন্যায় হয়। যদি বাঙ্গাল! গভমেন্ট বাঙ্গালা পুথিব জন্য টাকা খরচ না কবেন, 
যদি আসামের জন্য আঁসাম-গভর্মেন্ট টাকা খবচ না কবেন, তাহা হইলেও অন্যায় হয়! 
বাঙ্গাল গভমেট বাঙ্গালা ভাঁষাব উন্নতিব জন্য নানাবূপে চেষ্টা কবিতেছেন, আঁমাদেবও 
প্রাচীন বাঙ্গাল! পুস্তক ছাপাইবাব জন্য বিশেষ সাহায্য কবিতেছেন। তজ্জন্ত বাঙ্গালী 


২৮ পাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা . [ > সংখ্যা 
মাত্রেই বাঙ্গালা গভমেণ্টের নিকট কৃতজ্ঞ হইয়াছেন। এখন দেখ! যাউক, বাঙ্গালা পুথি 
খোঁজাব জন্য বাঙ্গালী কি কবিয়াছে। 

যখন প্রথম চারিদিকে বাঙ্গাল! স্কুল বসান হইতেছিল এবং লোকে বগ্ীসাগব 
মহাশয়েব বর্ণপবিচয়, বোধোদয়, চবিতাঁবলী, কথামালা পভিয়! বাঙ্গালা শিখিতেছিল, 
তখন তাহাবা মনে করিয়াছিল, বিদ্যাসাগব মহাশয়ই বাঙ্গাল! ভাষাব জন্মদাতা । কাবণ, 
তাহাবা ইংবাঁজীব অনুবাদ মাত্র পড়িত, বাঙ্গাল! *ভাষাব যে আবাব একটা! সাহিত্য 
আছে এবং তাহাব যে আবাব একটা ইতিহান আছে, ইহা কাহাবও ধাবণাই ছিল না। 
তাবপর শুন! গেল, বিগ্ভানাগব মহাশয়ের আবির্ভাবেব পূর্বে বাঁমমোহন বাঁয় ও গুড়গুড়ে্ 
ভট্টাচার্য্য বাঁঙ্গালাঁব অনেক বিচাব কবিয়। গিয়াছেন এবং সেই বিচাবের বহিও আছে। 
ক্রমে বামগতি ন্যায়বত্ব মহাশয়েব বাঙ্গাল! ভাঁষাব ইতিহাস ছাপ! হইল। তাহাতে কাশীদাস, 
কৃত্তিবাস, কবিকম্কণ প্রভৃতি কয়েকজন বাঙ্গালা ভাষাব প্রাচীন কবির বিববণ লিখিত 
হইল। বোধ হুইল, বাঁদাল! ভাষায় তিন শত বৎসব পূৰ্বে খান্টক তক কাব্য লেখ| হইয়াছিল 
তাহাও এমন কিছু নয়, প্রায়ই সংস্কতেব অন্বাদ। বামগতি ন্যায়বত্ব মহাশয়ের দেখা- 
দেখি আঁবও ছুই চাঁবিখানি বাঙ্গালা সাহিত্যেব ইতিহাস বাহিব হুইপ, কিন্তু সেগুলি সব 
ন্যায়বদ্ধ মহাশয়েব ছাচেই ঢালা। এই সকল ইতিহাস সত্বেও খৃষ্টাব্েব ৮* কোটায় 
লোকের ধাবণা ছিল যে, বাঙ্গালাট! একট! নূতন ভাষা, উহাতে সকল ভাব প্রকাশ 
কব! যায় না, অনুবাদ, ভিন্ন উহাতে আঁব কিছু চলে না, চিন্তা কিয়া নুতন বিষয় লিখা 
যাঁয় না, লিখিতে গেলে কথ! গড়িতে হয়, নূতন কথা৷ গড়িতে গেলে হয় ইংবাজি, ন! 
হয় সংস্কৃত ছাঁচে ঢালিতে হয়, বড কটমট হয়। 

১৮৮৬ গরীষ্টাব্েব ১ল! জান্যাবী এইরূপ মনেব ভাব লইয়া আমি বেঙ্গল লাইব্রেবীর 
লাইব্রেরিয়ান নিযুক্ত হইলাম, কিন্ত সেখানে গিয়া আমাৰ মনেব ভাব ফিরিয়া গেল। কারণ, 
সেখানে গিয়া অনেকগুলি প্রাচীন বাঙ্গালা পুস্তক দেখিতে পাই। সেকালের ব্রাহ্মণেবা 
বৈষ্ণবদেব একেবাবে দেখিতে পাবিত না। বিশেষ চৈতন্যের দলেব উপর তাহাদের 
বিশেষ দ্বেষ ছিল। ম্মার্ড ব্রাহ্মণেব বাড়ী বৈষ্ণবেব বহি একেবাবে দেখা যাইত ন|। 
নৈয়ায়িকেব| ত আবও চট! ছিল। স্থতবাং আমাব অদৃষ্টে বৈষ্ণবদেব বহি একেবাবে পড়া 
হয় নাই। বেঙ্গল লাইব্রেবীতে আসিযা দেখিলাম, বৈষ্ণবদেব অনেক বহি ছাপ! হইতেছে) 
শুধু গানেব বহি আব সন্ধীর্ভনেব বহি নয়, অনেক জীবন-চবিত ও ইতিহাঁসেব বহিও ছাপা 
হইতেছে। বাঙ্গাল! দেশে যে এত কবি, এত পদ ও এত বহি ছিল, কেহ বিশ্বাস কবিত না। 
তাই ১৮৯১ সালে কন্বুলেটোলাব লাইব্রেবীব বাৎসবিক উৎসব উপলক্ষে একটি প্রবন্ধ পড়ি। 
এ প্রবন্ধে প্রায় ১৫০ জন কবির নাম এবং তাঁহাদেব অনেকেব জীবন-চবিত ও তীহাদেব 
গ্রন্থের কিছু কিছু সমালোচনা কবি। সভায় গিয়। দেখি, আমিও যেমন বাঙ্গাল! সাহিত্য ও 
তাহার ইতিহাস সম্বন্ধে বড কিছু জানিতাম না, অধিকাংশ লোকই সেইবপ, বাঙ্গালায় এত বহি 
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আছে শুনিয়া সকলেই আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন, অথচ আমি যে সকল বহির নাগ কবিয়!- 
ছিলাম, তাহা প্রায় সকলই ছাঁপা বহি, কলিকাঁতীয়ই কিনিতে পাঁওয়া যাইত। একজন 
সমালোচক বলিলেন,--"আমি প্রবন্ধ সমালোচনা করিব বলিয়া বাঙ্গালা সাহিত্যেৰ সব 
কয়খানি ইতিহাস পড়িয়া আপিয়াছি, কিন্ত আমি এ প্রবন্ধ সমালোচনা কবিতে পারিলাঁম 
না।” আব একজন প্রসিদ্ধ লেখক ঢাক! হইতে লিখিয়াছিলেন,_-আমি যেন একটা নূতন 
জগতে প্রবেশ কবিলাম।+ * 

এই সকল সমালোচনায় উৎসাহিত হইয়া আমি ভাবিলাম, যদি ছাপা পুথিব উপব 
*্্রবন্ধেই এত নূতন খবব পাঁওয়। গেল, হাতেব লেখা পুথি খুঁজিতে পাবিলে ন! জানি কত 
কি নূতন খবব দিতে পাঁবিব। স্ৃতবাঁং বাঙ্গালা পুথি খোঁজাব জন্য একটা উৎকট আগ্রহ 
জন্সিল। সেই সময়ে বাণ! বাজেন্দ্রলাল মিত্রের দেহীন্ত হইল এবং বাঙ্গালা, বিহাব, 
আসাম ও উড়িষ্যাব পুথি খৌজাব ভাব আমাৰ উপব পড়িল, আমি সেই সঙ্গে বাঙ্গালা 
পুথি খুঁজিতে লাগিলাম, * টাঁবেলিং পণ্ডিতদেবও বলিয়া দিলাম, তোমবা বাঙ্গালা 
পুথিব সন্ধান আনিবে এবং পাব ত কিনিবে। নান! কারণে আমাব সংস্কাৰ হইয়াছিল 
যে, ধৰ্ম্মমঙ্গলেব ধর্শৃঠাকুব বৌদ্ধ ধর্ম্মেব পবিণাম। স্থতবাং ধর্মঠাকুব সম্বন্ধে কোন পুথি 
পাইলে তাহাব সন্ধান কবা, কেনা ও কপি কব! একান্ত আবশ্যক, এ কথাটা আমি বেশ 
কবিয়৷ বুঝাইয়! দিয়াছিলাম। শুদ্ধ তাই নয়, যেখানে ধর্মঠীকুবেব মন্দিব আছে, সেইথান 
হইতে মন্দিব ও মন্দিবেব দেবতাব বিববণ সংগ্রহ কবিতে হইবে এবং ধর্মমঠাকুব সম্বন্ধে 
চলিত ছড়াও সংগ্রহ কবিবে। প্রথমেইপ্তাহাঁবা মাণিক গান্তুলীব ধর্শমঙ্গল আনিয়! দিলেন। 
পুথির মালিক ছাড়িয়া দিতে চায় না, বিদ্ঠাসাগব মহাশয়ের সেজ ভাই শদ্ভুচন্দ্র বিদ্যার 
জামিন হইয়া মাসিক ১*২দশ টাকা ভাড়ায় আমাকে এ পুথি পাঠাইয়! দেন, আমি বাড়ী বসিয়া 
তাহা কপি কবাই। খাট ব্রাঙ্গণেব ছেলে, স্যায়শান্তরেব পড়! ধর্দুঠাকুবেব বহি কেন লেখে 
এবং কেমন লেখে, জানিবাব জন্য বিশেষ আগ্রহ হইয়াছিল, তাই এইৰপ কঠোব নিয়মে 
আবদ্ধ হইয়া সে পুথিখানি ধাঁব কবিয়াছিলাম। সে পুথি বহুদিন হইল, সাহিত্য-পবিষদে 
ছাপা হইয়া গিয়াছে । আব একখানি পুথি পাইয়াছিলাম_-শুণ্তপুবাণ, বাঁমাই পণ্ডিতের 
লেখা । ধর্মুঠাকুবেব পুজা-পদ্ধতি অনেক আছে এবং তাঁহাব শেষে ‘নিবঞ্জনেব উদ্মাত নামে 
একটি বাঁমাই পণ্ডিতেব লম্বা ছডা আছে। সে ছড! পড়িলে ধর্মঠকুর যে হিন্দু ও মুসল- 
মানেব বাব, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকে না? ব্রাক্ঘণেব অত্যাচারে অত্যন্ত প্রপীড়িত 
হইয়া ধর্মঠাকুবেব সেবকগণ তাঁহাব নিকট উদ্ধাব কামনা কবিল। তিনি যবনরূপে 
অবতীর্ণ হইয়! ব্রাহ্মণদের সর্বনাশ কবিলেন। বামাই ঠাকুবেব ছড়াগুলি নিশ্চঘ মুসলমান 
অধিকাবেব পৰে লেখা হইয়াছিল। বেশী পবেও নয়। মুসলমানবা ব্রাঙ্গণদেব জব্দ কবিয়া- 
ছিল দেখিয়া ধর্মঠাকুবেব দল খুসী হইল, অথবা ইহাও হইতে পাবে, তাহাবাই মুসল- 
মানকে ডাঁবিয়া আনিয়াছিল। শুন্যপুব1ণ সাহিত্য-পরিষদের জন্য নগেন বাবু ছাপাইয়াছেন। 
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আর একথানি পুস্তক পাইয়াছিলাম, অনেক কষ্টে, অনেক পবিশ্রমেব পব মযুব- 
ভট্টেব ধর্ম্মমঙ্গল ; সেখানি বোধ হয়, পঞ্চদশ শতাব্দীব লেখা; কাবণ, তাহাতে বাঢ়দেশে 
বর্ধমান ও মঙ্গলকোট প্রধান জায়গা । আব একখানি পুস্তক পাইয়াঁছিলাঁম, তাহা না 
বাঙ্গাল!, না সংস্কৃত, এক অপবূপ ভাষায় লিখিত। মঙ্গলাচবণ- শ্লাকেব শেষে আছে, 
“বক্তি শ্রীবঘুনন্দনঃ।” অর্থাৎ যিনি গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন, তিনি আমাদিগকে বুঝাইয়া দিতে 
চাঁন যে, তাহ! বঘুনন্দনের অষ্টাবিংশতি তত্বেব এক*তত্ব ; সুতরাং হিন্দুদিগেক একখানি 
প্রমাণ-গ্রন্থ । উহাতে ধশ্মঠাকুবেব ও তাহাব আববণ-দেবত্রাগণেব উল্লেখ ও তাহাদের 
পৃজাপদ্ধতিব ব্যবস্থা আছে। এই পুথিখানি হইতে আবও বুঝিতে হইবে যে, বঘুনন্দনেরও পবে* 
বাঙ্গালা দেশে এত বৌদ্ধ ছিল যে, তাহাদেব জন্য একখানি তত্ব লেখাও আবশ্যক হইয়াছিল। 

আমি যখন এইরূপে বাঙ্গালা পুথি সংগ্রহ কবিতেছি, তখন নগেন্ন বাবুও আমাব 
মত পুথি সংগ্রহ কবিতে লাগিলেন। তাহার পুথি-সংগ্রহ অন্যরূপ, তিনি ঘবে বসিয়া 
পুথি কিনিতেন। যাহাব৷ পাঁড়ার্গায়ে বটতলাব বহি বেচিতে যায়, তাঁবা বইয়েব 
বদলে পুথি লইয়া! আসিত, নগেন বাবু তাহাদেব নিকট পুথি কিনিতেন। তিনি কত 
পুথি কিনিয়াছিলেন, জানি না ; তবে তীহার পুথিগুলি এখন ইউনিভাবসিটিতে আছে। 
আমি প্রায় পাঁচ শত পুথি সংগ্রহ কবিয়াছিলাম। এসিয়াটিক সোসাইটি জন্যই সংগ্রহ কথিয়া- 
ছিলাম, এসিয়াটিক সোসাইটিতে আছে। | 

এই সময়ে বাঙ্গাল! পুস্তক-সংগ্রহ-বিষয়ে আমাব একজন সহায় জুঠিয়াছিলেন। 
কুমিল্লা স্কুলে হেড মা্টাব শ্রীযুক্ত বাবু দীনেশচন্দ্র 'সেন বি এ বাঙ্গাল! সাহিত্যেব ইতিহাস 
লিখিবেন বলিয়া এসিয়াটিক সোসাইটীর সাহায্য প্রার্থনা কবেন এবং সোসাইটা তাহার 
চিঠি আমাকে পাঠাইয়া দেন। ইহাতে পূর্বববাঙ্গালায় পুথি খোঁজাব সুবিধা হইবে বলিয়া 
আমি আমাব টাবেলিং পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বিনোদবিহাবী কাব্যতীর্থ মহাশয়কে এক বৎমবেব 
জন্য দীনেশ বাবুব কাছে বাঁখিয়! দিই এবং দীনেশ বাঁবুব কথামত বাঙ্গাল! পুথি খবিদ কবিতে 
ঝলি। আবও বলিয়া দিই যে, দীনেশ বাবু উই! যত দিন ইচ্ছা রাখিতে পাবেন। দীনেশ 
বাঁধুব সাহায্যে পবাঁগলিব মহাভাবত, ছুটিখব অশ্বমেধপর্ব প্রভৃতি অনেকগুলি গ্রন্থ খবিদ হয়। 

যখন ধর্মঠাকুব সম্বন্ধে অনেকগুলি পুথি সংগ্রহ হইল এবং অনেক বৃতান্ত পাওয়া 
গেল, তখন ধর্মঠাকুর যে বৌদ্ধ, আমি একটি বাঙ্গালা প্রবন্ধে সেইটি লিপিবদ্ধ কবিলাম। 
এইবাপ লিপিবদ্ধ কবাঁর প্রধান কাবণ এই যে, এ সম্বন্ধে বাধালায় যাহা কিছু পাওয়া 
গিয়াছে, তাহাব এবটা ইতিহাস লিখিয়া বাখিয়া নেপালে হিন্দুবাজার অধীনে বৌদ্ধ ধর্ম 
কিকপ চলিতেছে, দেখিতে যাঁইলাম। সে প্রবন্ধ প্রকাশ কবিবাৰ আমাব কিছুমাত্র ইচ্ছা 
ছিল ন!। প্রবন্ধটি যখন লিখিতেছি, তখন নগেন বাবু আমাব নৈহাটীব বাড়ীতে যান। 
কথা ছিল, তিনি আমাব সঙ্গে যাইবেন; তীহাঁব যাওয়া হইল না, সেই কথা বলিবার 
জন্য তিনি নৈহাটী যান এবং সেখান হইতে সাহিত্য-পরিষদে দিব বলিয়া প্রবন্ধটি 
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নইয়| আদেন। আঁসিয়। শুনিলাম, আমাব অনুপস্থিতিতে এই প্রবন্ধ পড়া হয়, তখন 
অনেকে ঘোঁবতব আপত্তি কবিয়াছিলেন। একজন বলিয়াছিশেন,_ছিঃ ! জেলে মালাবা যে 
ধর্মঠাকুবের পুজা করে, সে ধর্মঠাকুব কি না বৌদ্ধ! ছিঃ! | 

যা হোক, আমি নেপাল হইতে আসিয়া “Discovery of Living Buddhism in - 
73981” নামে একটি ইংবাজী প্রবন্ধ ছাপাই। এইবাব প্রকাশে বলিয়া দিই, ধর্শঠাকুবেব 
পূজাই, বৌদ্নধর্ম্মেব শেষ। ই | 

আমি মনে কবি, বাঙ্গাল! পুথি খোঁজাব এইটি প্রথম ও প্রধান সুফল। ইহার দ্বাবা 
্সামবা বেশ জানিতে পাবি যে, কেন ১২০০ শত বৎসব পূর্বে আদিশুব বাজ! বাঙ্গালা 
দেশে ব্রাহ্মণ আনাইবাব জন্য এত ব্যস্ত হইয়াছিলেন, কেন ব্রাহ্মণদিগকে গ্রাম দান 
কবিয!| বসাইবার, জন্য বাঁজাব! এত ব্যস্ত হইযাছিপেন এবং কেন বাঞ্াল! দেশে কতক- 
গুলি জাত আঁচবনণীয় এবং কতকগুলি জাত একেবাঁবে অনাচবণীষ হইয়া বহিয়াছে। 

এইবপ বাঙ্গাল! পুথি খোঁস্তাব আর একটি সুফল হইয়াছে। ইংবাঁজী ১৮৯৭-১৮ খৃষ্টাবে 
যখন আমি ছুইবাব নেপাপে যাই, তখন কতকগুলি সংস্কৃত পুস্তক দেখিতে পাই। উহাব 
মধ্যে মধ্যে একবপ নুতন ভাষায় কিছু কিছু লেখ! আছে; হয় সেগুলি সংস্কৃতে যাহা লেখ! 
আছে, তাহারই প্রমাণস্বরূপ, অথব| মূলটাই সেই ভাষায় লিখিত, টীকা সংস্কত। ডাকার্ণব 
নামে একখানি পুস্তক আছে, ইহাব মাঝে মাঝে এইবপ নূতন ভাষায় অনেক লেখা 
আছে। ভাকার্ণৰ নাম শুনিষাই আমি মনে কবিলাম, সেগুলি ডাঁকপুকষেব বচন হইবে 
এবং তাই মনে কবিয়া উহাব একখানি নকল লইয়া আঁসি। পড়িয়া দেখি, সে বাঙ্গাল! 
নয়, কি ভাষায় লিখিত, তাহ! কিছুই স্থির কবিতে পারিলাম না। আব একখানি পুস্তক 
পাইলাম, তাহাব . নাম “স্বভাষিত-সংগ্রহ", উহারও মধ্যে মধ্যে একটি নূতন ভাষায় কিছু 
কিছু-লেখা আছে এবং আব একখানি পুস্তক দেখিলাম--“দৌহাকোষ-পঞ্জি ক৮। 

*স্ৃভাধিত-সংগ্রহ"খানি বেগুল সাহেব নকল কবিয়! লইলেন এবং “রদৌোহাকোষ- 
পণ্রিকা"খানি আমি নকল কবিষা লইলাম। বেগুল সাহেব ‘স্ুভাষিত-সংগ্রহ”খানি ছাপাইয়াছেন 
এবং ছাপাইবাব সময় আমাৰ দৌহাকোষ-পঞ্জিকাখানি লইয়া! যান, আমি সেখানি আব 
'ফবিয়া পাই নাই। পবে নেপালে শুনিতে পাইলাম, যে পুথিখানি হইতে আমাব দৌহা- 
কোষ-পঞ্জিক। নকল হইয়াছিল, তাহ! জাপানে চলিয়! গিয়াছে । ১৯০৭ সালে আবার 
নেপালে গিয়া কয়েকখানি পুথি দেখিতে পাইলাম । একখানির নাম “চর্্যাচর্য/-বিনিশ্চয়”, 
উহাতে কতকগুলি কীর্ডনেব গান আছে ও তাহাব সংস্কৃত টীকা আছে। গানগুলি 
বৈষ্ণবদের কীর্ডভনেব. মত, গানেব নাম “চরয্যাপদ”। আর একখানি পুস্তক পাইলাম 
তাহাও দৌহাকোষ, গ্রস্থকারেব নাম সবোরুহবভ্র, টাকাটি সংস্কতে, টাকাকারেব নাম 
অদ্বয়বজ। আবও একখানি পুস্তক পাইলাম, তাহার নামও দৌহাকোষ, গ্রন্থকারের নাম 
কৃষ্ণাচাৰ্য্য, উহাবও একটি সংস্কৃত টীকা আছে। 
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বেগুল যে স্থভাষিত-সংগ্রহ ছাঁপাইযাছেন, তাহাব পবিশিষ্টে এই নূতন ভাষাৰ 
আঁটাশটি দৌহ! টাকাটাগ্পনী সমেত দিয়াছেন । তিনি বলেন,_-এ ভাষা একটি প্রাচীন অপত্রংশ 
ভাষা, তাহাব দুই একটি দৌহা এখানে দিতেছি । 
গুক উব্এসো অমিঅ বস হবহিং ন পিঅ উজেছি। 
বহু সহ মকথলিহি' তিসিএ মরিথউ তেহি। 
প্রফেসব বেগুল তীহাঁব প্রথম পরিশিষ্টে একবাব বলিযাঁছেন, অপত্রংশ ভাষা, অব একবার 
বলিয়াছেন, বৌদ্ধ প্রাকৃত ভাষা এবং চতুর্থ পবিশিষ্টে শুদ্ধ গ্রাকৃত শব্দে উহাদেব উল্লেখ 
করিয়াছেন। স্ুতবং এ ভাষাটি যে কি, তিনি স্থিব করিয়া উঠিতে পাবেন নাই ৷ বাস্তবিক 
প্রাকৃত অপভ্রংশ পালি প্রভৃতি শব্দেব কোন নির্দিষ্ট অর্থ নাই। সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন হইলেই 
তাহাকে প্রকৃত বলে । অশোকেৰ শিলালিপিও প্রাকৃত, পাঁলিও প্ৰাকৃত, জৈনুপ্ৰাকৃতও প্ৰাকৃত, 
নাটকেব প্রা্কতও প্রাকৃত, বাঙ্ালাও প্রাকৃত, মাবহাট্রাও প্রাক্কৃত। প্রাক্কত ব্যাকবণে যে 
ভাষ! কুলায় না, তাহাকে অপভ্রংণ বলে। দণ্ডী কাব্যাদর্শে বন্থিষীছেন,”ভাষা চাব বকম ১ 
সংস্কৃত, প্রাকৃত, অপত্রংশ ও মিশ্র। দণ্ডী কোন্‌ কালের লোক, তাহ! জানি না, তবে 
তিনি যে ষষ্ঠ শতাব্দীব পূর্বে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। তিনি মহাবাষ্ট্রভাযাকে ভাল 
প্রাকৃত বশিয়াছেন এবং সেই ভাষায় লিখিত “সেতুবন্ধ কাঁবো”ব উল্লেখ করিয়াছেন। 
ভরত-নাট্যশাস্বে ভাষাৰ আব এক বকম ভাগ আছে। তিনি বলেন,-_ সংস্কৃত ছাড়া দুইটা 
ভাষা আছে, ভাষা আব বিভাষা। তিনি মহাবাষ্টর ভাষাব নাম কবেন না, দাক্ষিণাত্য, 
অবস্তী, মাগধী, অর্দমাগধী প্রভৃতিকে ভাষা বলেন, আবু আভিরী, সৌবিবী প্রভৃতিকে 
বিভাঁষা বলেন। তিনি প্রাকৃত একট! ভাষ! বলেন না, উহাকে পাঠ বলেন। সংস্কৃত 
পাঠ ও প্রাকৃত পাঠ। জুতবাং যখন নাট্যশান্ত্র লেখ! হয়; অর্থাৎ খ্রীঃ পূঃ ২৩ শতাব্দীতে 
ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন ভাষ! প্রচলিত ছিল, ভাষ! অর্থাৎ সংস্কৃত -হইতে উৎপন্ন ভাষা, 
যেগুলি সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন নয়, সেগুলি বিভাষা। তিনি বলিয়াছেন,--বিভাষাও 
নাটকে চলিতে পাবে, কিন্তু অন্ধ, বাহ্লীক প্রভৃতি ভাষা একেবাবে চলিবে না। ভবত- 
নাট্যশান্ত্রে ও দণ্ডীর কাব্যাদর্শে ভয়ানক মতভেদ দেখা যায়। ববকচি «প্রারুত-প্রকাশে* 
মহাবাষরী, দৌবসেনী, মাগধী ও পৈশাচী চাবিটি ভাষা প্রাকৃত বলিযাছেন, তাহাব মধ্যে” 
মহাবাষ্টরীর প্রকৃতি সংস্কৃত, সৌবসেনীব প্রকৃতি মাহাবাষ্ী, পৈশাচীব প্রক্কৃতি সৌব- 
সেনী। আরও অনেক প্রাকৃত ব্যাকরণ আছে। যিনি যখন প্রাকৃত ব্যাকবণ লিখিয়াছেন, 
কতকগুলি প্রান্ত বহি লইয়া! একখানি ব্যাকবণ লিখিয়াছেন এবং যাহার সহিত 
মিলিবে না, তাহাকে অপ্রংশ বলিয়াছেন। এইর্ূপে যে কত অপভ্রংশ ভাষ! হইয়াছে, 
তাহা বলিতে পাবা যায় না। তাই বাগ কবিয়া বুঁদিব রাজাব চাবণ স্থরজমল 
বলিয়া দিয়াছেন, যে ভাষায় বেশী বিভক্তি নাই, সেই অপত্রংশ । ভাবতবর্ষে অধিকাংশ 
চলিত ভাষায় বিভক্তি নাই, তারা সবই অপভ্রংশ। প্রফেসর বেওল এই নৃতনূ 
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ভাষাকে অপভ্রংশ বলিয়াছেন বলিয়াই আমব! এত কথা বলিলাঁম। আমার বিশ্বাস, 
যাঁরা এই ভাষা লিখিয়াছেন, তাঁবা বাঙ্গালা ও তন্নিকটবর্তী দেশের লোৌক। অনেকে যে 
বাঙ্গালী ছিলেন, ভাহার প্রমাণও গাওয়া গিষাছে। যদিও অনেকের ভাষায় একটু একটু 
ব্যাকবণেব প্রভেদ আছে, তথাপি সমস্তই বাঙ্ষালা বলিয়া বোধ হয়। এ সকল গ্রন্থ তিব্বতীয় 
ভাষায় তর্জমা হইয়াছিল এবং সে তর্জম! তেন্দুবে আছে। প্রফেসাঁর বেওল ছুই চাঁবি 
জায়গায় ও তর্জমা ব্যবহার করিয়াছেন ইংরাজি ৭ হইতে ১৪ শতের মধ্যে 
তিব্বতীবা সংস্কৃত বহি খুব ভর্জভমা করিত, শুদ্ধ সংস্কৃত কেন, ভারতবর্ষে সকল ভাষার 
ধঁহি তৰ্জমা করিত, অনেক সময়ে তাহাবা তর্জমার তারিখ পর্য্যন্ত লিখিয়া রাখিয়াছে। 
তাহা হইলে এই বাঙ্গাল! বহিগুলি ৭ শত হইতে ১৪ শতেব মধ্যে লেখা হইয়াছিল 
ও তর্জম! হইয়াছিল । গ্রীষ্টীয় ৮৯১০ শতে এই সকল বহিগুলি লেখা হইয়াছিল 
বলা যায়। প্রফেদর বেগুল কয়েকটি দৌহা মাত্র পাইয়াছিলেন, আমি ছুইখানি দৌঁহাকোষ 
পাইয়াছি, একখাঁনিতে তেত্রিশট দোহা আছে, আর একথানিতে প্রাগ এক শতটি আছে। 
শেষোক্ত দ্রোহাখানির সর্বত্র মূল নাই। টাকার মধ্যে অনেক স্থলে পুরা দৌহাঁট ধরিয়া 
দেওয়া আছে, অনেক স্থলে কেবল আগ্মক্ষব ধরিয়া দেওয়া আছে। তবে ১০০ এক শতের 
অধিক হইবে ত কম হইবে না৷ দৌহাগুলিতে গুকর উপর ভক্তি কবিতে বড়ই উপদেশ দেয়। 
ধর্মের সুস্ম উপদেশ গুকর মুখ হইতে শুনিতে হুইবে, পুস্তক পড়িয়া কিছু হইবে না। 
একটি বেৌহায় ব্লিয়াছে,__গুক বুদ্ধের অপেক্ষাও বড়। গুক যাহা বলিবেন, বিচার ন! 
করিয়া তাহা তৎক্ষণাৎ করিতে হইবে সরোকহপাঁদের দৌহাকোষে এবং অদ্বয়বজ্রেব 
টাকায় যড দর্শনের খণ্ডন আছে। সেই ষড়রর্শন কিকি? ব্রহ্ম, ঈশ্বব, অর্হৎ, বৌদ্ধ, 
লোকায়ত ও সাঁঙ্খ। জাঁতিভেদের উপর গ্রন্থকারের বড রাগ। তিনি বলেন,- ব্রাহ্মণ 
ব্রহ্মার মুখ হইতে হইয়াছিল) যখন হইয়াছিল, তখন হইয়াছিল, এখন ত অন্তও যেদ্ধপে 
হয়, ব্রাঙ্মণও সেইরূপে হয়, তবে আর বরান্মণত্ব রহিল কি করিয়া? যদি বল, সংস্কারে 
ব্রাহ্মণ হয়, চণ্ডালকে সংস্কীব দাও, সে ব্রাহ্মণ হোক, যদি বল, বেদ পড়িলে বাঙ্গণ হয়, 
তারাও পড়্‌ক। আর তারা পড়েও ত, ব্যাকরণেব মধ্যে ত বেদেব শব্দ আছে! আর 
আঁগুনে ঘি দিলে যদি মুক্তি হয়, তাহা হইলে অন্ত লোকে দিক্‌ না । হোঁম করিলে 
মুক্তি যত হোক না হোক, ধোঁয়ায় চক্ষের পীড়া হয়, এই মাত্র। তাহার! ব্রন্বজ্ঞান ব্রহ্ম- 
জ্ঞান বলে। প্রথম তাহাদের অথর্কবেদেব সত্তাই নেই, আর অন্ত তিন বেদের পাঠও 
সিদ্ধ নহে, সুতবাং বেদেরই প্রামাণ্য নেই। বেদ ত আর পরমার্থ নয়, বেদত আর 
শষ্য শিক্ষা দেয় না, বেদ কেবল বাজে কথা বলে। 

যাহারা ইশ্বব, ধর্ম মানে, তাহাদের সম্বন্ধে সরোরুহবজ্‌ বলেন,_-ঈশ্বরপবায়ণেরা 
গায়ে ছাই মাখে, মাথায় জটা ধাঁবণ করে, প্রদীপ জালিয়া ঘরে বসিয়া থাকে, ঈশান 
কোণে বসিয়া ঘণ্টা চালে, আসন করিয়া বসে, চক্ষু মিমি করে, কানে খুস্থুদ করে 

৫ 


৩৪ সাহিত্য-পবিষৎ-পত্রিক! [ ১ম সংখা 


ও লোককে ধাধ! দেয়! অনেক ‘রী’ ‘মুওী’ এবং নানাবেশধাবী লোক এই গুকর মতে 
চলে! কিন্তু যখন কোন পদা‘হইি নাই, যখন বস্তুই বস্তু নয়, তখন ঈশ্ববও ত বস্তু, তিনি 
কেমন করিয়া থাকেন? ব্যাপক্ষের অভাবে ত ব্যাপ্য থাকিতে পারে না। বলিরে, কর্তা 
বলিয়া ঈশ্বব আছেন, যখন বস্তুই নাই, তখন ঈশ্বর কি কবিবেন? 


ক্ষপণকদেব সম্বন্ধে বলিতেছেন, __ক্ষপণকেবা কপট মায়াজাল বিস্তাব কিয়া লোক 
ঠকাইতেছে, তাহাঁবা তত্ব জানে না, মলিন বেশ ধারণ কবিয়া থাকে এবং আপনা 
শরীরকে কষ্ট দেয়। নগ্ন হইয়া থাকে এবং আঁপনার* কেশোৎপটিন করে। যদি নগ্ন 
হইলে মুক্তি হয়, তাহা হইলে শৃগাঁল-কুকুরেব মুক্তি আগে হইবে। যদি লোমোৎপাঁটনে 
মুক্তি হয়, তাঁহা হইলে অনেক পদার্থের মুক্তি হইবে। মযূরপুচ্ছ গ্রহণ করিলে যদি 
মুক্তি হয়, তাহা হইলে হাঁভী-ঘোড়ীকে ত মযুরপুচ্ছ দিয়া সাজায়, তাহা" হইলে তাঁদেব 
আগে মুক্তি হওয়া উচিত। সরোরুহপাদ আরও বলেন; ক্ষপণকদের যে মুক্তি, সে 
আমার কিছুই বলিয়া মনে হয় না। তাঁহারা তত্ব জানে*না, তাহারা জীব বলিয়া যে 
পদার্থ মানে, মে জীব জীবই হইতে পাবে না, সকলই কারণ হইতে উৎপন্ন হয়, সকলই 
ভ্রান্তি। তাহার! বলে,_মোক্ষ নিত্য, কিন্ত এ কথা হইতেই পাবে না, কারণ, তাহার! 
বলে, ব্রহ্মাণ্ডের উপর যোক্ষ ছত্রাকাবে ছিযাশী হাজার যোজন ব্যাপি আছে, বিস্ত 
ব্ৰাণ্ড ত অনিত্য, তাহাঁব ত নাশ আছে, ব্রদ্ধাও নাশ হইলে ছত্ৰ কোথাঁষ থাকিবে? 
মোক্ষ লোপ হইয়! যাইবে। 


শ্রমণদের সম্বন্ধে সরোকহ বলেন,--যে বড বড় স্থবির আছেন, কাঁহারও দশ শিষ্য, 
কাঁহাবও কোটি শিষ্য, সকলই গেকষা কাঁপড পড়ে, সন্যাসী হয় ও লোক $কাইয়া খায়। 
যাহারা হীনযান, তাঁহাদের যদি শীলভঙ্গ হয, তাহারা তৎক্ষণাৎ নরকে যায়। যাহাঁবা 
শীল রক্ষ। কবে, তাহাদের না হয় স্বর্গই হউক, মোক্ষ হইতে পারে ন!। যাহারা মহাযান 
আশ্রয় করে, তাঁহাদেরও মোক্ষ হয় না, কারণ, তাহাবা কেহ কেহ সুত্র ব্যাখ্যা করে, 
কিন্ত তাঁহাদের বাখ্যা অদ্ভূত, সে সকল নূতন ব্যাখ্যায্ন কেবল নরকই হয়। কেহ 
পুস্তক লেখে, কিন্তু পুস্তকের অর্থ জানে না, সুতরাং তাঁহাদের নবকই হয়। সহজ' পন্থা 
ভিন্ন পম্থাই নাই। সহজ পষ্থা গুকর মুখে শুনিতে হয। 


এখানে পুথিব একটি পাঁতা না থাকায় সরোকহ কি প্রকাবে লোকায়ত ও সাঁংখ্যমত 
খণ্ডন করিয়াছেন, তাহা জানা যায় না। তিনি বলেন, _-সহজ-মতে না আসিলে মুক্তির 
কোন উপায়ই নাঁই। সহজ-ধৰ্ম্মে বাচ্য নাই, বাঁচক নাই এবং ইহাদের সন্বন্ধও নাই। 
যে যে উপায়ে মুক্তিব চেষ্টা ককক না কেন, শেষ সকলকে সহজ পথেই আমিতে হইবে। 
তিনি বলেন,_মান্য আপনার ম্বভাবটাই বুঝে না। তাবও নাই, অভাঁবও নাই, সকলই 
শুন্তর্নপ অর্থাৎ ভব ও নির্বধাণে কোনও প্রভেদ নাই। ছুই এক, সুতরাং সহজিয়া 


দন ১৩২১] সভাপতির অভিভাষণ ৩৫ 


অদ্বয়বাদী। মানুষের স্বভাব যদি এই হইল, তখন তাহাকে বদ্ধ করে কে? সরোকহপাঁদেব 
শেষ ছুইটি দৌহা এই ১ 


* পর অগ্লান ম ভন্তি কর সঅল নিরন্তর বুদ্ধ। 
এহু সো নিম্মল পরম পাঁউ চিত্ত স্বভাবে শুদ্ধ ॥ 


আপনি ও পর, এ ভ্রান্তি কবিও না,( ছুই এক )১ সকলই নিরন্তর বুদ্ধ, এই সেই নির্মল 
পরমপন্মবপ চিন্ত স্বভাবতই শুদ্ধ।, 
৪ অদ্বঅ চিত্ত তকমব হবউ তিহুব্নে বিস্থা 

ককণা ফুল্লিন্ত ফল ধবই নামে পর উআব। 

অদ্বয় চিত্ত-তকুব অবস্থা ত্ৰিভুবন হুরণ করেন, তখন ককণাব ফুল ফোটে এবং ফল 
ধরে, দে ফলের নাম পর-উপকার। 

যতদুর সংক্ষেপে পাবিলামঃ ন্লরোরুহবজপাদের দোহা ও অদ্বপ্বঞ্জের টীকার মূল কথাগুলি 
বলিয়া দিলাম । সহজিয়া ধর্মের যত বই আছে, সকলেরই মুল কথা এ এক, কিন্তু ইহাতে 
একটি মুগ্চিল আছে? সেটি এই যে, সহঙ্জীয়া ধর্ের সকল বইই সন্ধ্যা ভাষায় লেখ!। সন্ধ্যা 
ভাষার মানে, আলে! আধারি ভাষা, কতক আলো, কতক অন্ধকার, খানিক বুঝ! যায়, খানিক 
বুঝ) যায় না অর্থাৎ এই সকল-উচু অঙ্গেব ধৰ্ম্মকথাব ভিতরে একটা অন্ত ভাবের কথাও আছে। 
সেট! খুলিয়া! ব্যাখ্যা কবিবাব নয়। যাহারা সাধন-ভজন করেন, তাহাবাই সে কথা বুঝিবেন, 
আমাদের বুঝি! কাঁজ নাই। আমব! সাহিত্যের কথ! কহিতে আনদিয়াছি, সাহিত্যের কথাই 
কহিব । 

এখন এই যে ভাষা, যাহাকে আমি বাঙ্গাল! বলিতেছি, ইহা বাঙ্গালা কি না? অরোরুহ- 
বজ্র দুইটা দৌঁহা দিয়াছি, একটা গান দিই । এই গানটি চর্য্যাচ্য্য-বিনিশ্চয় নামক সহজিয়! 
গ্রন্থে আছে। সরোরুহ শব্দের বাঞগালায় সবহ হয়, এই গানের ভণিতায়ও সরহ আছে। 


সুইণা হ অবিদারঅবে নিঅমন তাহোরে' দোসে 

গুকবঅন বিহারেরে থাকিব তই ঘুণ্ড কইসে॥ ঞ্॥ 

অকট হু ভবই অণ৷ 

বঙ্গে জায়া নিলেসি পরে ভাঁগেল তোহার বিণাণা ॥ প্র ॥ 
অদ্অভুব ভব মোহাঁরো দিনই পূব অপ্যণ! 

এ জগ জলবিষ্বকারে সহজে হণ অপণা ॥ প্॥ 

অমিয়া আছন্তে বিস গিলেসি বে চিম পসর বস অপা 

ঘাবে পারে কা বুঝ বিলে মরে খাইব মই ছুঠ কুণ্তবী॥ ও ॥ 
সরহ ভণস্তি বর সুণ গোহালি কিমে! ছুঠ্য বলন্দে 

একেলে জগ আনিঅ রে বিরহ ঈ ছন্দে ॥ ক ॥ 


৩৬ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক! [ ১ম সংখ্যা 

হে মন ! তোঁমাঁর অবিদ্যা-দোষ হেতু এবং স্বপ্নেও লোভ থাকায় গুকবচন ত্ৰৈলোক্য ছাইয়া 
ফেলিল, এখন তুমি কোথায় লুকাইয়া থাকিবে? হুঙ্কার-বীন্জ অত্যন্ত আশ্চর্য্য, তুমি গগনে 
প্রবিষ্ট হইলে, এক্ষণে তোমার অবিদ্যা নাশ হইবে। তুমি বঙ্ধদেশে স্্ীগ্রহণ কবিলে” তোমার 
বিজ্ঞান পলাইয়| গেল । ভবের মোহ অদ্ভুত, যে হেতু তাহাতে আপন পর দেখা যায়। সহজ- 
মতে এ জগৎ জলবিশ্বের স্যায় এবং আত্মা শম্তন্ববপ। অমৃত আশে বে চিন্ত, তুই বিষ 
খাইতেছিস, তুই কর্মের নিতান্ত বশ, তুই ঘরে পরে ফি বুঝিলি, আমি দুষ্ট কুগকে মারিয়া 
খাইব। সবহু বলেন,_রে গোয়ালিনী, দুষ্ট বলদ লইয়া আঁমি কি করিব? একলাই জগৎ 
বিনাশ কবিয়! স্বচ্ছন্দে ত্ৰিভুবনে বিহার করিব। 


কা ণাবড়ি খাটি মণ কেড্আল 

সদগুব বঅনে ধর পতবাল ॥ ক ॥ 

চীন থির করি ধহুরে নাহী ve 
অন উপায়ে পার ণ জাই ॥ কর ॥ 

নৌধাহী নৌকা টাগুন গুণে 

মেলি মেল সহজে জাউ ণ আঁণে ॥ খরচ ॥ 
বাট অভঅ খাণ্ট বি বল অ! 

ভব উলোলে ষঅ বি বোলিআ! ॥ ঞ্ৰু॥ bl 
ফুল লই ঘবে সোস্তে উজাঅ* 

সবহ ভণই গণে পমাঁএ ॥ ক॥ 


দেহ নৌকা, মন তাহার দা, সদ্গুক-বচন এ নৌকাঁব হাল হউক । চিত্ত স্তিব করিয়া 
নোৌকাটিকে রক্ষা কর, পারে যাইবার অন্য উপায় নাই, অন্ত নৌকায় যেমন গুণ টানিয়া! যায়, 
এ নৌকা নেবপ নহে। এ নৌকা ত্যাগ কবিয়া সহজ পথে যাও, অন্ত উপায়ে যাইবার জে। 
নাই। পথে কোন ভগ্ন নাই, বলদ ছুটিও থাটিতে পাঁবে। ভব-সমুদ্রে তরঙ্গ উঠিয়াছে, 
খরলোতে কুল উজাইয়া যাইতেছে। সরহ বলেন,--আমি প্রমাদ গণিতেছি। 


অপণে রচি রচি ভবনির্বাণা 

মিছে লোম বন্ধাবএ অপন। ॥ খু ॥ 
অস্তে ন জাঁণ'হু অচিন্ত জোই 

জাম মরণ ভব কইসণ হোই ॥ গর 
জইসে! জাম মরণ বি তইসো 
জীবস্তে মঅর্নে নাহি বিশেষে! ॥ ক্র॥ 
জাএথু জাম মবণে বিদ্ধ! 

মো করউ রস বদাণেরে কথা ॥ প্র ॥ 
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জে সচরাচর তিঅস ভমস্তি 
তে অজরামর কিম্পি ন হোস্তি ॥ ক্র ॥ 
৪ জামে কাম কি কাঁমে জাম 
সরহ ভণতি অচিন্ত সোঁ ধাম ॥ ্ু॥ 
লোক মিথ্যা! মিথ্যা আপনাব মনে মনে ভব ও নির্বাণ রচনা কবিয়! করিয়া আপনাকে বদ্ধ 
করিতেছে: আমবা কিন্তু অচিন্ত্য যোগী, আঁমবা জানি না, জন্ম-মরণ এবং ভব কিবূপ হয়। 
জন্মও যেমন, মরণও তেমনি, জীৰস্ত ও মরণে কিছুমাত্র বিশেষ নাই, এ ভবে যাহার জন্ম ও 
*মবণ্র শঙ্কা আছে, সেই রস ও বসায়নেব চেষ্টা ককক। যে সকল যোগীরা সমস্ত চবাঁচরে ও 
স্বর্গে ভ্রম্ণ করে, তাহার! অজর এবং অমর কিছুই হইতে পাঁবে না । সবহ বলে, জন্ম হইতে 
কৰ্ম্ম হয়, কি কন্ষু হইতে জন্ম হয়, সে ধর্ম স্থির করা যোগীদিগের পক্ষে অচিস্তনীয়। 
সরহপাদের সময় সম্বন্ধে আমরা এইমাত্র জানি যে, দৌঁহাঁকোষের টাকাঁকাঁর অদয়বদ্রেব 
গ্রন্থ হইতে অভয়াকর গুপ্ত অঁমেক জিনিষ লইয়াছেন। অভয়াকর গুপ্ত বরেন্দ্রের রাজা রাম- 
পাঁলদেবের রাজত্বের পঁচিশ বৎসরে একখানি গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। অদ্বয়বজেব এই কয়খানি 
পুস্তক তেমুরে তর্জরম| হইয়াছে। তত্দশক, যুগলন্ধপ্রকাশ, মহাস্্থপ্রকাশ, তত্বপ্রকাঁশ, সেক- 
কার্ধ্যসংগ্রহ, সংক্ষিপ্ত সেকপ্রক্রিয়ী, প্রজ্ঞোপায়, দয়াপঞ্চক, মহাযানবিংশতি, অমন সিকাবতত্ব, 
মহাযানবিংশতি, দৌহাকোয-পঞ্জিকা অর্থাৎ যে দৌহাকোষের কথ! আমরা এতক্ষণ বলিতে- 
ছিলাম। অদ্য়বজ্রকে তেঙ্গুবে কোথাও মহাপণ্ডিত, কোথাও আচার্য, কোথাও অবধৃত 
ধলিয়াছে । 
সরহপাদেরও কয়েকখানি পুস্তক তেম্ুবে তর্জমা আছে; যথা,__বুদ্ধকপাঁলতন্ত্র-পঞ্জিকা, 
জ্ঞাণবতীনং, বুদ্ধকপালসাঁধনং, সর্ধভূতবলিবিধি, শ্রীবুদ্ধকপালনামমণ্ডলবিধিক্রমপ্রদ্যোতন । 
এসিয়াটীক সোঁসাইটার পুথিখানায় ৯৯৯০ নম্ববে তিনথানি তালপাতা আছে, উহাতে 
শান্তিদেবের জীবন-চরিত দেওয়া আছে । তালপাতাঁগুলি নেওয়াবী অক্ষবে লিখিত, অক্ষ- 
রের আকার দেখিয়া বোধ হয়, ইংরাঁজী ১৪ শতাব্দীতে লেখা হইরাছিল। শান্তিদেব একজন 
রাজাব ছেলে, যে দেশে রাজা, সে দেশের নামটি পড়া যায় না। বাগাঁর নাম মঞ্বর্মী। তারা- 
নাথ বলেন,_-শাস্তিদ্েব সৌরাষ্ট্রের রাজার ছেলে। বেগুল সাঁহেবও তাহাই বলিয়াছেন। এ কথা 
কিন্ত আমাৰ ঠিক বলিয়া বোধ হয় নাঁ। কারণ পবে প্রকাশ হইবে। রাজ! শান্তিদেবকে যুবরাজ 
করিবার ইচ্ছা কবিলেন। শান্তিদেবের ম! উহাকে বলিলেন,_-তুমি যুবরাজ হও ও পরে রাজ! 
হও, ক্রমেই পাপে ডুবিবে। তুমি যদি ভাঁল চাও, নিজের উন্নতি চাও, যে দেশে বুদ্ধ ও বোধি- 
সত্বেরা আছেন, সেই দেশে বাঁও। তুমি যদি নঞ্জুবজেব কাছে উপদেশ লইতে পার, তোমার ধরে 
উন্নতি হইবে । এই কথা শুনিয়া শান্তি একটি সবুজ ঘোড়ায় চড়িয়া আপন দেশ ত্যাগ 
করিলেন। কয়েক দিন ধবিয়। তিনি ঘোড়ার উপবেই রহিলেন, আহার-নিদ্রা এক প্রকার বন্ধ 
হইয়া গেল। একদিল একটি নিবিড় বনেব মধ্যে একটি সুন্মবী বালিকা তাঁহার ঘোড়ার , 
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লাগাম ধরিল এবং তাঁহাকে নামিতে বলিল। সে তাহাকে ভাল জল খাইতে দিল এবং 
পাঠার মাংস খাওয়াইয়! দিল। পরিচয়ে জান! গেল, সে মেয়েটি মঞ্জুবজদমাধিব শিষ্যা । মঞ্জু- 
বজের নাম শুনিয়াই শাস্তিদেব শিহরিয়! উঠিলেন, বলিলেন,__আগি উহ্বীরই নিকট *উপ'দশ 
লইতে আসিগ্লাছি। তখন উভয়ে মগ্ুবজের নিকট গেলেন। শাস্তিদেব তাহাঁব নিকট বার বৎসর 
রহিলেন এবং মঞ্জুনী সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ কবিলেন। বার বৎসরেব পব তাঁহাব গুক বলিলেন, 
তুমি মধ্যদেশে যাঁও। শাস্তিদেব মধ্যদেশে গিয়া মগধেব বাঁজাব রাউত হইলেন ৷ *বাউত শব্দ 
এখন প্রচলিত নাই । পূর্বে এ কথাটি বেশ চলিত ছিল, উহার অর্থ সেনাপতি । আমাদের 
দেশের গন্ধবেণেদের চাবিটি আশ্রম আছে, তাহার মধ্যে একটি রাউত আশ্রম অর্থাৎ বাউতা” 
শ্রমেব বেণেরা শুধু ছাউনিতে মসলা বিক্রয় করে। অনেক বড বড নগরে রাঁইতপুা'ভা নামে 
একটি পাড়! থাঁকিত। বাউত হুইয়! শান্তিদেবের নাম হইল অচলসেন। তাঁহার একখানি 
দেবদাঁক কাঠেব তরবারি ছিল, তিনি সে তববারি কাহাকেও দেখাইতেন নাঁ। ক্রমে তিনি 
রাজার একজন প্রধান প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিলেন, অন্তান্ত বাঁউতেবা তাহাৰ হিংসা করিতে 
লাগিল, ক্রমে তাঁহার! টের পাইল যে, অচলসেনের তরবাবি কাঠের। তাঁহারা রাজাকে বলিল, 
আপনি অচলসেনকে এত ভালবাসেন, ওব তরবাঁবি ত কাঠেব, ও কি কবিয়া যুদ্ধ করিবে? 
তাই শুনিয়া রাজা একদিন হুকুম দিলেন, আমি সকলের তরবারি পরীক্ষা করিব। সকলেই 
তববারি দেখাইল, অচলসেন কিছুতেই রাজি হইল না। রাজ! গিদ করিতে লাগিলেন। তখন 
সে বলিল, আমার তলয়াবেব তেজে আপনি অন্ধ হইয়া যাইবেন। যদি নিতান্ত দেখিতে চান, 
একটি চক্ষু বাঁধিয়া! রাখুন, অপর চক্ষে দেখুন। রাজা তাহাই করিলেন, তাহার একটি চক্ষু 
কাণা হইয়া গেল। বাঁজা খুব খুসি হইলেন এবং অচলসেনের খুব প্রশংসা করিতে লাগিলেন ; 
কিন্ত অটলসেনেব আব রাউতগিরি করা হইল ন! । সে পাথরের উপর আছড়াইয়া তলয়ার- 
খানি ভাঁিয়া ফেলিল, রাউতের বেশ ত্যাগ করিল এবং নালন্দায় গিয়া ভিক্ষু হইল। দে 
নাঁলন্দার এক প্রান্তে একখানি কুঁড়ে করিল এবং সেইথাঁনেই বাস করিতে লাগিল। (সে 
ব্রিপিটকের ব্যাখ্য! গুনিত এবং যোগ করিত। সে সর্বদা শাস্তভাবে থাকিত, তাই লোকে 
তাকে শান্তিদেব বগিত। নালন্দাব সজ্ঘে তাহার আর একটি নাম হইয়াছিল ভূম্থকু, কারণ, 
ভুঞ্জানোপি প্রভাস্ববঃ সুপ্তোপি কুটাং গতোগি তদেবেতি ভূস্থুকুসমাধিসমাপন্নত্বাৎ তূহ্থকুনাম- 
খ্যাতিং সঙ্বেহপি। অর্থাৎ ভোজনের সময় তাহার মূর্তি উজ্জ্বল থাকিত, শয়নেব সময় 
উজ্জল থাকিত এবং কুটাতে বিয়া থাকিলেও উজ্জল থাঁকিত। 

এইবূপে বহু দিন যাঁয়। শীস্তিদেব কাহাবও সহিত বড় একট! কথা কহিতেন না, আঁপন 
মনে আপন কাজ করিয়া যাইতেন, কিন্তু ছেলেগুলা তাহার সহিত ছুষ্টামি আরস্ত-_কয়িল। 
অনেকের সংস্কার হইল, তিনি কিছু জানেন না, স্থতরাং একদিন তাঁহাকে অগ্রশ্ত করিতে 
হইবে। নালন্দায় বীতি ছিল, জ্যৈষ্ঠ মাঁসের শুরাইমীতে পাঠ ও ব্যাখ্যা হইত, নালন্দার বড় 
বিহীরেব উত্তর-পূর্ব কোণে এক প্রকাণ্ড ধর্মশালা ছিল, পাঠ ও ব্যাখ্যার জন্য সেই ধর্ম্মশালা 
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সাজান হইত, সব পণ্ডিতের! সেখানে আমিতেন এবং অনেক লোঁক শুনিতে আসিত। যখন সভা 
বসিয়াছে, পপ্তিতেরা আসিয়াছেন, সব প্রস্তুত, ছেলেরা ধরিয়! বসিল,_শান্তিদেৰ ! তোমায় আজ 
পাঠ ও ব্যখ্যা কবিতে হুইবে । শাস্তি যতই গররাজি হন, ছেলেবা ততই জিদ করিতে লাগিল। 
শেষ তাঁহাকে ধরিয়া বেদিতে বসাইয়া দিল। তাহাবা মনে কবিল, এ একটি কথাও কহিতে 
পারিবে না, আমবা হাসিব ও হাততালি দিব। শীস্তিদেব গভভীবভাবে বমিয়া বলিলেন,-_“কিম্‌ 
আর্ং পঠাম অথার্ষং বাঁ” শুনিয়াই পণ্ডিত সকল স্তব্ধ হইয়া গেলেন। তাহার! আর্য শুনি- 
যাছন, অথার্য শুনেন নাই | তাহাবা বলিবেন,-এ ছয় প্রভেদ কি? শাস্তিদেব ঝবলিলেন,-- 
গরমার্থজ্ঞানীব নাম খধি অর্থাং তিনি বুদ্ধ এবং জিন, তিনি যাহ! বলিয়াছেন, তাহাই শার্ষ। 
যদি বল, সুভূতি প্রভৃতি শিষ্যেবা উপদেশ দিয়াছেন যে সকল গ্রন্থে, তাহ! কেমন কবিয়! আর্য 
হইল ? তাহা হইলে বলিতে হইবে যে, যুববাঁজ আর্ধ্য মৈত্ৰেয় বলিয়া গিয়াছেন ; 
যদৰ্থবদ্ধধৰ্ম্পদোপসংহিতং ভ্রিধাতুষংক্রেশনিবর্হণং বচঃ। 
ভবে ভবেচ্ছাওঁক্লশংসদর্শ কং তদ্বৎ ক্রমার্ষং বিপরীতমন্তথা ॥ 
অতএব আর্ষ গ্রন্থ হইতে আর্ধ্য পণ্ডিতগণ যাহ! আকর্ষণ করিয়া লইয়াছেন, তাহাই অথার্ষ 
আর স্থভুতি প্রভৃতির যে উপদেশ, তাঁহা আর্য, যেহেতু ভগবান্‌ তাহাব অধিষ্ঠাত।। পণ্ডিতের! 
বলিলেন, আমর! আর্য অনেক শুনিয়াছি, তোমাৰ কাছে কিছু অথার্য শুনিব। 
ইতিপূর্কেই শান্তিদেব বোধিচর্য্যাবতাব, শিক্ষা-সমুচ্চয় ও সুত্র-সমুচ্চয় নামে তিনখানি 
অথার্ গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। তিনি কিয়ৎক্ষণ ধ্যান করিতে লাগিলেন, শেষ বোধিচর্য্যাবতার 
পাঠ করিতে লাগিলেন। প্রথম হইতেই পাঁঠ আঁরস্ত হইল, বোধিচর্য্যার ভাষা অতি স্থললিত, 
যেন বীণার সুরে বাঁধা, ভাব অতি গভীর, সংক্ষিপ্ত ও মধুর। পণ্ডিতেবা স্তব্ধ হইয়! শুনিতে 
লাগিলেন। ছেলেরা মনে করিয়াছিল, লোকটাকে হাগিষা উড়াইয়া দিবে, তাঁহারা ভক্কিতে 
আগত হইয়া উঠিল। ক্রমে যখন পাঠ জমিতে লাগিল, যখন মহাযানের গুঢতত্ব ব্যাখ্যা 
হইতে লাগিল, যখন শাস্তি মধুরত্বরে__ 
যদ! ন ভাবে! নাভাবো মতেঃ সস্তিষ্ঠতে পুরঃ | 
তদান্যগত্যভাবেন নিবালম্বঃ প্রশাম্যতে ॥ 
ও শ্লোক ব্যাখ্যা করিতেছেন, হঠাৎ স্বর্গের দ্বাব উন্মুক্ত হইয়া গেল, আর উজ্জলবর্ণ বিমানে 
চড়িয়া, শরীর-প্রভায় দিগন্ত আলোকিত কবিয়া মঞ্জুতী নামিতে লাগিলেন। ব্যাখ্যা শেষ হইল, 
তিনি শান্তিদেবকে গাঁ আলিঙ্গন করিয়া বিমানে তুলিয়া স্বর্গে লইয়া গেলেন। পবদিন 
পণ্ডিতের! ভাহাব কুটীতে গিয়া বোধিচর্য্যাবতাব, শিক্ষ।-সমুচ্চয় ও সুত্র-সমুচ্চয় তিনখানি পুথি 
পাইলেন ও তাহ! প্রচার করিয়! দিলেন। এই তিনখানির ছুইখানি পাওয়া গিয়াছে, কেবল 
সমু পাওয়া যাঁয় নাই। যে ছুইখানি পাওয়া গিয়াছে, তাহা ছাপানও হুইয়াছে। 
যে এক ব্যক্তি, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। পূর্বে যেমন সরহপাঁদের 
গ্‌ ভূম্গুকুপাদেরও কতকগুলি গান আছে। গানের ভূঙ্গকু ও 
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শাপ্তিদেব এক কি না, এ বিষয়ে সন্দেহ। কাবণ, গানগুলি সহজযানের ও পুথিগুলি মহাঁধানেৰ ৷ 
কিন্তু শিক্ষা-সমুচ্চয়ের ভূমিকায় বেগুল সাহেব বলিয়াছেন যে, এ পুস্তকে তান্ত্রিক মতের অনেক 
কথা আছে। এসিয়াটীক সোসাইটাব পুথিখানার ৪৮০১ নম্বরের যে পুথি আছেঃ তাহাও 
ভূম্ুকুপাদের লেখ । এই পুথিখানি সম্পূর্ণ নহে, সাতটি মাত্র পাতা, কিন্ত এখানি পুরাঁমাত্রায় 
সহজযানের পুথি। ইহাতে সহজিয়াদিগেব কুটী-নির্ল্মাণ, ভোঁগন-বিধি, শয়ন-বিধি প্রভৃতি 
নান! বিধি আছে। ইহাতে মদ খাওয়া ও তাহাৰ আন্প্গিক ব্যাপাঁরেরও ত্রুটি নাই) ইহাতেও 
বাঙ্গালা গান আছে, এই পুথিব অক্ষবও খুব প্রাচীন। ইহ হইতে একটি বাঁগালা শ্লোক 
উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি । . 
ৰবিকলা মেলহ, শশিকস!| বারহ বেণি বাঁট বহস্ত। 
তোঁডহ্‌ সমস্তা সমবস জাউ ন জায়তে কাগণ জগফলা খায় | 
আরও-- অন্থ পসবতু চন্দন বাঁরহ অক্কহেঠ কমল করি শয়ন অক্ক। 
স্থুরচাঁপি শশি সম্রদ জায় বাউত বোলে জরমক্ণ ভয় 
বেঅদণও টউদ্দ চর্য্যহ স্থবকাঁয় চ্ছাডি ন যাই 
সো দুর যোগীঞ ন জানহ খোজ গুক নিন্দা কবি ধুকস্তি যোগ! 
এই পুস্তকের ভূম্থকুও রাউত। শাত্তিদেবও ভূম্থকুও বাট, বাঁউতও বটে। আর বাস্তবিকও 
শান্তিদেব যখন অভিধর্ম্মেব বই একখানি লিখিলেন, স্থত্রান্তেব বই একখানি লিখিলেন, 
শিক্ষার বই একখানি লিখিশেন, বিধির বই একখানি ন! লিখিলে তীহাঁর বৌদ্বধর্শের গ্রন্থ পূবা 
হইল কই? শাস্তিদেব যে শাস্তিদেব নামেই একখানি বৌদ্ধ তান্ত্রিক এসন্থ লিখিয়া গিয়াছেন, 
তাহার প্রমাণ আমরা তেন্ুর হইতে পাইয়াছি। সে গ্রন্থখানির নাম শরীগুহসমাজমহাযোগ- 
তন্ত্রবলিবিধি। এইখানে লেখা আছে, শান্তিদেবের বাড়ী ছিল জাঁহোব। জাহোব কোথায়, 
জান! যায়না । কিন্ত রাউভ ভূন্থকুর বাড়ী যে বাালায় ছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। 
কারণ, চর্যাচর্য্যবিনিশ্চয়ে ভূম্তকুব একটি গান আছে; নেটি এই, 
বাজ ণাঁব পাড়ী পঁউআ খালে বাহিউ 
আদম বঙ্গালে ক্লেশ লুড়িউ ॥ ধ্রু ॥ 
আজি ভুন্ বঙ্গালী ভইলী 
নিঅ ঘবিণী চণ্ডালী লেলী ॥ প্র ॥ 
ডহি জো পঞ্চধাঁট লই দিবি সংজ্ঞ! ণ্ঠা 
ন জানমি চিঅ মোর কঁহি গই পইঠা ॥ ক ॥ 
সোন তকম্ মোর কিম্পি ন থাকিউ 
নিঅ পবিবারে মহাঁস্হে থাকিউ ॥ প্র ॥ 
চউকোড়ী ভণ্ডার মোর লইআ সেস 
জীবন্ত মইলে নাহি বিশেষ ৷ ধ্রু ॥ 
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বজনৌকা পাড়ি দিয়া পদ্মথালে বাহিলাম, আর অদ্বয় যে বঙ্গাল দেশ, তাহাতে আদিয়া 
ক্লেশ লুটাইয়া দিলাম। বে ভূম্গ, আজ তুমি সত্য সত্যই বাঙ্গালী হইলে, যেহেতু নিন ঘরিণীকে 
(চণ্ডালী ),করিয়া লইলে। 

সহজ-মতে তিনটি পথ আছে ,২_-অবধৃতি, চণ্ডালী, ডোধি বা! বঙ্গালী । অবধৃতিতে দৈতজ্ঞান 
থাকে, চণ্ডালীতে দৈতজ্ঞান আছে বণিলেও হয়, না বলিলেও হয়, কিন্তু ডোঁম্বিতে কেবল অট্ৰৈত; 
দৈতেব ভীঁজও নাই। বাঙ্গালা অদৈত মত অধিক চণিত, গেই জন্ত বাঙ্গালা! অদ্বৈত মতের যেন 
আধাবই ছিল। গ্রন্থকার এখানে বুলিতেছেন,-_বে ভূঙ্গৃকু, তোমার নিজ ঘরিণী যে অবধূতী 
ছিল, তাহাকে চণ্ডালী কবিয়াছিলে, এইবাৰ তুমি বাঙ্গালী হইলে অর্থাৎ পুর্ণ অধৈত হইলে। 

তুমি মহাস্থখকপ অনলেব দ্বাৰা পঞ্চস্বন্ধাশ্রিত সমস্ত দগ্ধ করিয়াছ। তোমার সংজ্ঞাও নষ্ট 
হইয়াছে। এখন জানি না, আমাৰ চিত্ত কোথায় গিয়া পহুছিল, আমার শুন্য তকুর কিছুই রহিল 
না। সে আপন পরিবাঁবে যহাস্থুথে থাকিল, আমার চার কোটি ভাণ্ডার সব লইয়া গেল, এখন 
জীবনে ও মরণে কিছুই বিশেষ নু । জহোর কোথা ন! জানিলেও এ গানে বেশ বোধ হয়, 
রাউত তৃম্থকু ও শান্তিদেব বাঙ্গাণী। রাউতের আর একটি গান এই ;-- 
আইএ অণুমনাএ জগবে ভাংতি এসো পড়িহাই - 
বাজসাপ দেখি জে! চমকিই যাবে কিং তং ( কং ) রোড়োথাই ॥ ক ॥ 
অকট জোঁইআরে মা কব হথ! লোহু। 
আইস সভাবে জই জগ বুঝষি তুট বাষণা তোরা ॥ ক্র॥ 
মক মবীচি গন্ধনইবীদাগীতি বিষ জইস! 
বাতাবন্ডে সে! দিট ভইঅ! অর্পে পাথর জইদী ক ॥ 
বীদ্ধি স্থঅ৷ জিম কেলি করই খেলই বহুবিধ খেড়া 
বালুআজের্দ সসবসিংগে আকাশ ফুলিলা 
বাউতু ভনই কট ভুস্থকু ভনই কট অল! অইস সহার 
জইতো| মূঢ়৷ অছসি ভান্তী পুচ্ছতু সদ্গুৰু পাব ॥ এর ॥ 

জগৎ যে অনুৎপন্ন, পরমার্থজ্ঞ ধারা, তাঁরা এ কথা জানেন। তাহারা জানেন যে, জগৎকে 
সৎ বলা ভ্রান্তি মাত্র। দড়িকে বাঁজসাঁপ বলিযা যাহারা চমকিয়া উঠে, সত্য সত্যই বোড়া সাপে 
কি তাঁহাদেব খায়? ভ্রম গেলেই সত্য প্রকাশ হয়। কি আশ্চর্য্য, হে বালযোগিন্‌, ইহাতে 


. হাত বুলাইও না, যদি জগতের শৃন্তত্বভাঁব অবগত হও, তাহা হইলে তোমার বাসনা দূর হইবে। 


eS 


মরীচিকা, গন্ধর্ক-নগর; দর্পণ-প্রতিবিষ্ যেরূপ, জগৎও সেইকূপ । বাঁতীবর্তে দৃর্চ হইয়া জল যেমন 

পাথর হয়, জগৎও সেইরূপ জগৎ বন্ধ্যা স্ত্রীলোকের ন্যায়, তিনি পুপ্রবতীর ন্যায় কেলি 

করেন ও বহুবিধ খেল! দেখান । বালি হইতে তেল বাহির কবেন, শশকের শৃঙ্গ বাহির করেন ও 

আকাশে ফুল ফোঁটান। রাউতু বলেন,--কি আশ্চর্য্য, ভুন্থকু বলেন,_কি আশ্চর্য্য! সকলেরই 

একই স্বভাব। রে মূর্থ ! তোর যদি ভ্রান্তি থাকে, তবে সদ্গুকব কাছে গিয়া জিজ্ঞাসা! কব। 
ডি 


৪২ 


এই প্রস্তাবে স্থির হইল যে, শান্তিদেব, রাউিতু ও ভূম্ককু এক | তিনি মহাযান ও সহজযান, 
উভয় যানেরই লোক, তিনি সংস্কৃত ও বাঙ্গাল! ছুই ভাষাতেই লিখিয়াছেন এবং তাহার বাড়ী 
বাঙ্গালায়ই ছিল। এখন তিনি কোন্‌ কালের লোক? প্রফেসর বেগুল একবাব বলিয়াছিলেন যে, 
শিক্ষাসমুচ্চয় ইংরাজী সনের সপ্তম শতে লেখা হইয়াছিল । আবার বলিয়াছেন যে, না, শ্রীহর্ষের 
মৃত্যুর পর ও তিব্বতের ক্রিদি সৌসান রাঁজাঁর রাজত্বের পূর্বে তাহার প্রাছুর্ভাব হয়। যদি 
লীহৰ্ষের পূর্বে তিনি বর্তমান থাকিতেন, তাঁহ! হইলেচ্হয়েনগাং তাহার নাম উল্লেখ করিতেন । 
পূর্বোক্ত তিব্বত-বাঁজের রাজত্বকালে তীহাব পুস্তক তিব্বতী ভাষায় তর্জম! হইয়াছিল, স্থতরাং 
পুস্তকগুলি তাঁহার পূর্বেই লেখা হইয়াছিল। ১উতরাং ৬৪৮ খৃষ্টাব্দ হইতে ৮১৬ সালের মধ্য 
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তীহাব গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল। 


কৃষ্ণাচার্যের একখানি পুস্তক আছে, তাঁহার নাম দৌহাকোষ। উচাঁতে তেত্রিশটি দৌহা 


আছে। প্রথম দৌহাটি এই ;_ 


২য় 
৩য়-_ 
৩০শ--. 


৩১শ-- 


লোঅহ গৰ্ব সমুব্বহই পবমথ পবিস ** 

কোটিহ মাহ এক জত হোই নিবঞ্জন লীন ॥ 

আগম বে পুরাণে পণ্ডিত মান বহস্তি 

পকৃকমিরি ফলঅ অলি জিম বাঁহেরিত ভূমযন্তি ॥ 

যোহি চিঅ বঅ ভূষিত ফুজ্ঞোহেসি হুউ | 
গোঁক্অর বীঅ সহাবন্ৃহু নিঅ দেহ হি দিধউ ॥ 

ও বুঝিম বিরল সহজস্ুন কাঁহি বে পুরাণ 

তোপো! তোসিঅ বিষয় বিরপ্য জগুরে অশেষ পবিমান ॥ 
জে কিঅ নিচ্চল মন রঅন পিঅ ঘরণী লই এখো। 

সো বাজির নাহুরে মরি বৃওত পরমরো ॥ 


চ্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয়ে কাহুপাঁদের অনেকগুলি গান আছে।--।* 


জো মন গোএর আল! জাল! 
আগম পোথী ইষ্টা মালা৷ ক ॥ 
ভণ কই সেঁ সহজ বোল বা জায় 
কাঅবাকৃচিঅ জন্গু ণ সমায় ॥ ৰ ॥ 


আনে গুরু উএসই সীস 


বাক্পথাতীত কাহিব কীস ॥ ধৰ ॥ 

জে তই বোলী তে তবি টাল 

গুক বোধসে সীন! কাল ॥ ক্ৰ ॥ 
ভণই কাহ জিনরঅণ কিকসইসা 
কালে বোব দংবোহিঅ জইস1॥ ক ॥ 
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যে সকল বিকল্পজাল মনেব গোঁচৰ, আগম, পুথি, ইষ্টদেবের মালা মনেব গোঁচর, 
সে মন কেমন করিয়া সহ্জকে বুঝাইয়া দিবে? কারণ, কায়, বাক্‌, চিত্ত সে সহজের 
ব্যাখ্যা কবিতে সমর্থ হয় না। গুক যদি শিষ্যকে সহজ সন্বর্থে উপদেশ দেন, তাহা 
বৃথা, কারণ, যে জিনিষ বাঁকৃপথাতীত, তাহাকে কেমন কবিষা কথায় বুঝাইব? যেনে 
বিষয়ে কিছু বলে, সে টালিয়া দেয় মাত্র। গুৰু বুঝিল, শিষ্য কালা, সুতরাং তাঁহাকে 
বুঝান যায় না। কাহ, বলেন, কান্না যেমন বোবাকে বুঝায়, সেইরূপে জিনরত্র 
বুঝিতে হয়। | | E 


টি অলি এ কালি এ' বাট কন্ধেলা। 

তা দেখি কা, বিমন ভইলা ॥ 
কাহু কহি সই কবিব নিবাঁস। 

যো মন গোঅর সো উমাস ॥ 

তেক্তিনি তেতিনি তিনি হো ভিন্না । 
ভনই কাহু, ভব পরিচ্ছিন্না ॥ 

জে জে আইল! তে তে গেলা । 

অবণা গবণে কা বিমন ভইঈল! ॥ 
হেরি সে কান্ছি নিঅড়ি জিনউর বরই । 
x ভণই কাহু মোহি অহি ন পই সই ॥ 


আলি কালি এক করিয়া, অবধূতি-মার্গ রোধ করিয়া, চণ্ডালিমার্গে গিয়া কৃষ্ণাচার্য 
আনন্দিত হইলেন। ওহে কাহুঃ তুমি কোথায় গিয়া বাস করিবে? যাহারা বড যোগী, 
তাহারাও এ ধর্ন্মে উদ্াসীন। যে তিনটি তিনটিকে ভিন্ন বলিয়া বোধ হয়, বাস্তবিক 
দেখিতে গেলে তাহারা ভিন্ন নয় । ভিন্ন নয় বুঝিলেই ভবচ্ছেদ হয়। যে যে উৎপন্ন হয়, 
সেই সেই বিলয় প্রাপ্ত হয়, ইহাদের আনাগোনা দেখিয়া কাহু আনন্দিত হইলেন। 
তিনি দেখিলেন, গিনপুর অতি নিকটেই আছে। তিনি বলিতেছেন,--এখানে মোহ 
প্রবেশ কবিতে পারে না। 
এই ক্ৃষ্ণাচাধ্য এককালে বার্গালার একজন অদ্বিতীয় নেতা ছিলেন, তাঁহার বিস্তব 
গ্রন্থ আছে। তাঁহার দৌঁহাকোষ পূর্বেই উল্লেখ করা গিয়াছে, তীহাঁর গানগুলির কথ! 
+% উল্লেখ করা গিয়াছে, তিনি হেককহেবজ্র প্রভৃতি দেবতার তান্ত্রিক উপাঁদন! সন্ধে 
অনেক বহি লিখিয়াছেন ও তাহাব টীকা লিথিয়াছেন। ইনি একজন সিদ্ধাচাধ্য ছিলেন। 
কিন্তু এই সিদ্ধাচার্য্যদিগেৰ যিনি আদি,” তাহার কথা না! বলিলে আমার এ প্রবন্ধ 
সম্পূর্ণ হইবে না। তিব্বতদেশে এখনও সিদ্ধাচার্ধগণের পুজা হইয়া থাকে। তাঁহাদের 
সকলেবই দাড়ি আছে ও মাথায় জট! আছে এবং প্রায় উলঙ্গ থাকে। চর্্যা- 
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চরধ্যবিনিশ্চযের মতে লুই সর্বপ্রথম সিদ্ধাচার্য্য। ওঁ গ্রন্থে তাঁহাব অনেকগুলি গান আছে, 
একটি দিলাম ;_ 
কাআ তকবর পঞ্চ বি ডাল । 
চঞ্চল চীএ পইঠো কাঁল॥ 
দিট কবিঅ মহাম্থহ পরিমাণ । 
লুই ভণই গুক পুছিঅ জৰ্্ণ ॥ 
সঅল সমাহিঅ কাহি করিআঁইু। 
নখ ছুখেতে নিচিত মরি আই ॥ ৈ 
_ এড়ি এউ ছান্দক বান্ধ করণক পাটের আদ । 
স্ুনুপাঁথ ভিতি লাঁছবে পাঁদ ॥ 
ভনই লুই আম্হে সানে দিঠা। 
ধমণ চমণ বেণি পণ্ডি বইণ ॥ ** 
দেহ তকবব, তাহাতে পাঁচটি ডাল আছে। চঞ্চল চিত্তে কাল প্রবেশ করিল) লুই 
_ বলেন,_মহান্থথের পরিমাণ দেখিয়া উহা কি, গুককে জিজ্ঞাসা কবিয়া লও। যত রকম _ 
, সমাধি আছে, তাহার দ্বারা কি হইবে? সে সকল সমাধি করিলে স্থখ ও দুঃখে 
নিশ্চয়ই মারা! যাইবে। ছন্দেব বন্ধন ও করণের পরিপাঁটা পবিত্যাগ করিয়া শৃন্তপক্ষরূপ 
ভিত্তিকে লইয়া আইস। লুই বলিতেছেন,_-মামি পণ্ডিতের বচনানুসারে দেখিয়াছি, _ 
ধমণ ও চমণ অর্থাৎ অলি ও কালি এই উভয়ে আসন করিয়া আমার দেবতা বসিয়া! 
আছেন। | 
তেঙ্কুরে যতটুকু ক্যাটালগ বাহির হইযাছে, তাহাতে লেখা আছে, লুই বাঙ্গালা 
দেশের লোক, তীঁহাব আব একটি নাম মংস্তাপ্ত্রাীদ । - বাঁচদেশে যাহারা ধর্ম্মঠাকুরে পুজা 
করে, তাহারা এখনও তাঁহার নামে পাঠা ছাড়িয়া দেয়। মযূরভপ্জেও তাঁহার পুজা 
হইয়া থাকে। লুইয়ের সময় ঠিক করিতে হইলে এই কথা বলিলেই যথেষ্ট যে, তাহার 
কোন কোন গ্রন্থে টীক! প্রস্তাকর শ্রীঞ্জান করিয়াছেন। প্রজ্ঞাকর শ্রীঙ্ঞান ১০৩৮ 
সালে বিক্রমশিল! বিহাৰ হইতে ৭০ বৎসর বয়সে তিব্বত যাত্রা করিয়াছিলেন! তাহার 
আর একখানি গ্রন্থেব টাক। কবিয়াছেন বত্বকীর্তি। রত্বকীন্তি প্রজ্ঞাকর শ্রীজ্ঞানেরও 
পূর্ববর্তী লোক। বোধ হয়, শান্তিদেৰ ও লুই একই সময়েব লোক, বরং তিনি কিছু পূর্বে 
হইতে পারেন। 
লুই আচাধ্যের শিষ্যপরম্পবাঁয় সিদ্ধাচার্য্য হইতেন, তন্মধ্যে দারিক নামে একজন 
দুইকে আপনার গুরু বলিয়! স্বীকার করিয়াছেন। 
সুন করুণরি অভিন বারে কাঅবাক্‌চিঅ। 
বিলমই দ্বারিক গঅনত পারিষকুলে ॥ 
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অলক্ষলখচিতা মহাস্থহে | 

বিলসই দারিক গঅনত পারিমকুলে ॥ 

কিন্তো মন্তে কিন্তো তস্তে কিস্তোরে ঝাঁণবখানে । 

অপইঠান মহান্ৃহলীনে ছুলখ পবমনিবানে ॥ 
খে ছঃখে একু করিআ! ভূপ্রই ইন্দীজানী। 

স্বপরাঁপর ন চেবই দীঁরিক সঅলান্ুত্বর মানী ॥ 

রাআ রাজু! রাআরে অবর রাঅ মোহেরা বাধা। 

লুই পাঅপত্র দারিক দ্বাদশ ভূর্নে লধা ॥ 

সিদ্ধাচার্য্য লুইপাঁদের বংশে তিলগাদ নামে আর একজন সিদ্ধাচার্ধ্য জন্মগ্রহণ করিয়া- 
ছিলেন, তিনিও. সহজিয়া গান লিথিয্া গিগ্লাছেন। যে সকল গান পূর্বে তুলিয়াঘি, তাহ! 
হইতে দেখা যাইবে যে, এগুলি কীর্তনেরই পদ । সে কাঁজেও সঙ্কীর্তন ছিল এবং সঙ্ধীর্তনের 
গাঁনগুলিকে পদই বলিত। তবে এখনকার কীর্ত্তনের পদকে সুধু পদ বলে, তখন ‘চর্য্যাপদ' 
বলিত। এতক্ষণ যাহ! বলিয়া আসিলাম, তাহী হইতে আপনাদ্বের বোধ হইবে যে, 
বৌদ্ধেরাই বুঝি সে কালে গান লিখিত, কিন্তু নাথেরাঁও সে কালে বাঙ্গালা লিখিত। মীন- 
নাথের একটি কবিতা পাইয়াছি, এখানে তুলিয়! দিলাম ১-- 

কহস্তি গুরু পরমার্থের বাট 

কৰ্ম্ম কুরঙ্গ সমাধিক পাঠ 

কমল বিকর্সিল কহিহ ণ জমরা 
কমল মধূ পিবিবি ধোকে ন ডমরা ॥ 

এ বাঙ্গালা কবিতাটি মীননাথের। অন্তান্ত নাথের! যে বাঞগালায় বহি লিখিয়াছিলেন, 
তাহারও প্রমাণ আছে। তবে এই দাড়াইল যে, খ্রীষ্টীয় ৮ শতাব্দীতে বৌদ্ধদিগেব মধ্যে লুই' 
সহজ-ধর্্ম প্রচার করেন। সেই সময় তাহার চেলার। অনেকে সংকীর্ভনের পদ লেখে ও 
(হা লেখে এবং সেই সগে সঙ্গেই অথচ তাহার একটু পরেই নাথেরা নাথপন্থ নামক 
ধৰ্ম্ম প্রচার করেন, তাহারও অনেক বহি ও কবিতা বাঙ্গালায় লেখা । নাথও অনেকগুলি 
ছিলেন, কেহ বৌদ্ধধর্ম হইতে নাথপন্থ গ্রহণ করেন, কেহ কেহ হিন্দু হইতে নাথপন্থ 
গ্রহণ করেন। যাহারা বৌদ্ধধন্্ম হইতে নাথপন্থ গ্রহণ করেন, তাহাদের মধ্যে গেরিক্ষনাথ 
একজন! তারানাথ বলেন,_গোরক্ষনাথ যখন বৌদ্ধ ছিলেন, তখন তাঁহার নাম ছিল 
অনঙ্গবত্র । কিন্ত আমি বিশেষ প্রমাণ পাইয়াছিলাম, তখন তাহার নাম রমণবজ্জ । নেপালের 
বৌদ্ধের গোরক্ষনাথেব উপর বড় চটা। উহাকে তাহার! ধর্ম্বত্যাগী বলিয়! স্বণা করে। 
কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, তাঁহারা মৎস্তেন্দরনাথকে অবলোকিতেখরের অবতার বলির! 
পুজা করে। মৎস্তেন্্রনাথের পূর্বনাম মচ্ছদ্বনাথ অর্থাৎ তিনি মাছ মারিতেন। বৌদ্ধ- 
দিগের স্থৃতিগ্রন্থে লেখা আছে যে, যাহারা নিরস্তর প্রাণিহত্যা করে, সে সকল জাতিকে 


৪৬ সাঁহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [১ম সংখ্যা 


অর্থাৎ জেলে মাল! কৈবর্ভদিগকে বৌদ্ধধর্ম দীক্ষিত কবিবে না। স্থৃতরাঁং মচ্ছস্নবনাথ 
বৌদ্ধ হইছে পাবেন না। কৌলদিগের সম্বন্ধে তাঁহাব এক গ্রন্থ আছে, তাহা পড়িয়া 


বোধ হয় না যে, তিনি বৌদ্ধ ছিলেন, তিনি নাথগন্থীদিগ্নেব একজন গুক ছিলেন অথচ তিনি . 


নেপালী বৌদ্ধদিগের উপাস্ত দেবতা হইয়াছেন। 

সহজযান, নাথপন্থ, ব্যান, কলচক্রযান, যাঁঘল, ডাঁমর, ডাকগন্থ প্রভৃতি যত 
লোকায়ত ধৰ্ম্ম ছিল, ইদানীত্তন লোকে তাহা প্রভেদ বুঝিতে না পারিয়া সমুদয়গুলিকে তত 
বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকে। এই যে সকল ধর্ম্দের নাম করিলাম, ইহাদের ম্যে আবার 
পরস্পর মেশাঁমেশি হইয়া গ্রিয়াছিল, তাহাতে ওঁ ভুলটা পাকিয়া গিয়াছে । আবাঁর& 
ইদদানীস্তন লোকে না বুঝিয়া ও সকল ধর্শের গ্রস্থকে প্রমাণ বলিয়া সংগ্রহ-গ্রন্থ লিখিয়াছেন, 
* তাহাতে ভূলটা আরও পাকিয়! গিয়াছে। এখন দরকার হইতেছে যে, কতকগুলি লোক 
ধীরে ধীৰে বহুকাল ধরিয়া! এই সকল গ্রন্থ পাঠ করিয়া ইহাদের উৎপত্তি, স্থিতি, মেশামেশী ও 
লয়ের ইতিহাস সংগ্রহ করিয়া দেয়। যতদিন সে ইতিহাসুৎনা হয় তত দিন আমর! 
আমাদিগকে চিনিতে পারিব না, আমাদের কোথায় গলদ আছে, ধরিতে পারিব না, 
আমাদের কোথায় কি গুণ আছে, বুঝিতে পারিব না । কোন্‌ বিষয়ে আমাদের সংস্কার 
আবশ্যক, তাহা জানিতে পাঁরিব না। কিন্ত এবপ ধীবভাবে বহুদিন ধবিয়! পড়িবার 
লোক কই? যাহাদের বয়স অল্প, তাঁহার! অর্থাগমের উপায় লইয়াই ব্যস্ত, পেটের 
জালায় পড়াশুনাই কৰিতে পারে না, যাহাদেব সে জাল! নিবৃত্তি হইয়াছে, তাহাদের 
সেক্স কবিয়া পড়িবার সামর্থ্য নাই, সুতরাং আমাদের ইতিহাস যে অন্ধকাঁবে আছে, 
সেই অন্ধকারেই থাকিবে । মাঝে মাঝে সমাজ-সংস্কারের চেষ্টা হইবে, কিন্তু ন! বুঝিয়া 
না জানিয়া কোঁন কাজ করিতে গেলে যাহা হয়, তাহাই হইবে, সে চেষ্টা বৃথা হইয়া 
_যাইবে। তাহাতে আমাদের ক্ষতি বই বৃদ্ধি হইবে না। 

পুথি খোঁজার কথা বলিতে বলিতে অনেক কথা বলিয়া! ফেলিয়াছি। বাঁ্গাঁণা পুথি 
খোজা হইতে পঁচিশ-বৎসবেব মধ্যে এই কয়টি উপকার হইয়াছে ,_-১। বাগাল! দেশে 
আজিও যে বৌদ্ধ ধৰ্ম্ম জীয়ন্ত আছে, তাহা বুঝতে পারিয়াছি। ২। মুসলমান আক্রমণের 
বহু পুর্বে যৈ বাঙ্গালা ভাষায় একটা! প্রকাণ্ড সাহিত্য ছিল, তাহা বুঝিতে পারিয়াছি। 
৩। দে সাহিত্যে বৌদ্ধ ও হিন্দু, ছুই ধর্ম্েবই উন্নতি হইয়াছিল, তাহাও বুঝিতে 
পারিয়াছি। ৪ অন্ধকারাচ্ছন্ন বাঙ্গালার ইতিহাসের মধ্যে কিঞ্চিৎ আলো প্রবেশ করিয়াছে। 
পুথি কিন্তু ভাল করিয়া খোঁজ! হয় নাই। কতদিকে কত দেশে কতবকম পুথি যে 
পড়িয়া আছে, তাহার ঠিকাঁন! নাই। নিউটন বলিয়াছেন,_-.আমবা সমুদ্রের ধারে, বিহুক 
কুড়াইতেছি মাত্র। আমবা এই পুথি-সমুদ্রে ততটুকুও করিতে পারি নাই। পঁচিশ বৎসরের. 
মধ্যে একটা জিনিস হইয়াছে, ইতিহাস জাঁনিবার জন্ত দেশেৰ মধ্যে একটা উৎকট 
আগ্রহ উপস্থিত হইয়াছে। সে আগ্রহ কাব্য, ব্যাকরণ, ভাধান্তান, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান 
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প্রভৃতি, জাঁনিবার জন্য যে আগ্রহ, তাঁহাকে ও ছাপাইয়! উঠিয়াছে। এখন লোকে ইতিহাসের 
কথা বলিলেই শুনে, অন্ত কথ। বলিলে বড় একটা শুনিতে চায় না। জিনিষ কিন্ত 
ঠিক। সকলের আগে আমি কি, সেটুকু চেনা চাই, দেই চেনার জন্ত আগ্রহ হুইয়াছে। 
সেই আগ্রহটিকে ঠিক পথে চালান আমাঁদেব বডই দরকার। সে বিষয়ে চেষ্টাবও 
অভাব নাই, অর্থেরও অভাব নাই। বঙ্গদেশের ধনিগণ ইহার জন্য অকাঁতবে অর্থ 
ব্যয় করিতেছেন, অর্থব্যয় করিয়া দেশের মুখ উজ্জল করিতেছেন। অভাব কেবল ছুই 
জিনিষের , যাহারা পথ দেখাইয়! দিবে, তাহার অভাব ও যাহাব| সেই পথে চলিয়া! কাজ 
*করিবে, তাহার অভাব। 

এত, উৎকট আগ্রহের উপরও যদি পথ দেখাইবাব ও কাজ করিবাব লোক 
না পাওয়া যায়, -তাহ! হইলে কপাল মন্দ ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না। যেরূপ হইয়া 
উঠিয়াছে, তাহাতে যদি শিক্ষিত লোক সকলে নিত্য এক ঘণ্টা কাল ইতিহাস আলো- 
চন! করেন, অনেক নুতন নুন পথ বাহিব হইবে, নানা উপায়ে আমরা আমাদিগকে, 
আমাদের সমাজকে, আমাঁদেব ধর্ম্মকে, আমাদের দেশকে, আমাদের সাহিত্যকে এবং 
পূর্ববৃত্তান্ত কি, তাহ! বুঝিতে পাঁবিব। যতদিন তাহা না বুঝিতে পারি, ততদিন আমা- 
দের উন্নতির পথই দেখিতে পাইব নাঁ। আপনাকে জানিতে হইলে দেশের পুথি খোঁজার 
দরকার। তাহাতে পরিশ্রমকে পরিশ্রম মনে করিলে চলিবে না, অর্থকে অর্থ মনে করিলে 

+ চলিবে না। কায় মন চিত্ত লাগাইক্া পুথি খুজিতে হইবে ও পুথি পড়িতে হইবে। 


- শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী 


শব চণ্ডীদাসের শ্রীকুষ্ণজন্মলীলা 


সম্প্রতি বহ্গীয়-সাহিত্য-পব্ষিও যে সকল পুথি কিনিয়াছেন, তাহাব মধ্যে চণ্ডীদাসের 
ভণিতাঘুক্ত এই পুবিখানি পাওয়া গিয়াছে। পুথিখানি খণ্ডিত, গোডা হইতে ২৮ পাতা 
পর্য্যন্ত আছে। শেষ নাই বলিয়া কৰি পুথিখানিব কি নাঁম বাখিয়াছিলেন, তাহ! জানা 
গেল না, ভবে প্রতিলিপিকাবক প্রত্যেক পাতাব পার্শ্বে ‘অর্ম্মলীলা” লিখিগ রাখিয়াছেন, 
তাহ! হইতেই বুঝা গেল যে, এখানি "শ্রীরুষ্ণজন্মলীলা”। পাঁতাগুলি এক ফুট লম্বা ও চারি ইঞ্চি 
,. চওড়া; দুই পৃষ্ঠে লেখা, প্রতি পৃষ্ঠায় নয় লাইন কিয়! লেখা আছে। পুথিব অবস্থা ভাল, 
১ লেখাও খুব প্রাচীন নহে, আবাঁব নিতান্ত আধুনিকও নহে। তাই বলিয়া কবিব বচন! 
২ সে শ্রেণীব নহে ।-*কবিব সময় পবে নির্ণষেব চেষ্টা কবিব। চণ্ডীদাসেব পদাবলীর ধবণের 
বাগবাগিণীযুক্ত নাতিদীর্ঘ পদাবলীদ্বারাই এই গ্রন্থথাঁনি গঠিত। এই ২৮ গাঁতে ৬২টি 
সম্পূর্ণ পদ ও ৬৩ সংখ্যক পদেব ধকিয়দংশ আঁছে। পুথিখানিব আবস্ত এইবপ,-- 


এ৭ভ্রীশ্রীকষ্চ ॥ নাবায়ণপব| বেদ! ইত্যাদি শ্রোক। 


তাঁহাব পৰেই শ্রীবাঁগে কথাবস্তব অবতাবণ| যথা, 
বাগন্ী ॥ 


কংসরাজ নবপাত জন্ম লভিয়! ক্ষেতি 
অন্ুবদ্ণন কৈল ভাঁব। 
বধুমতি ভাবাক্রান্তে ভাবিতে লাগিলা আস্তে 
কিসে মোঁব হইবে নিস্তাব ॥ 
সহিতে না পাবি বল কবে জাই রসাঁতল 
এইমত ভাবে বযুমতি। 
চিন্তিত হইল! মনে জাইব কাঁহাব স্থানে 
কাঁহা গেলে ঘুচিব ছূর্গতি ॥ 
অষুবেব বড় বল ভাবে ছুই টলবল 
কোঁথা জাই কি কবি উপায ৷ 
ভাবে তাঁয় বসুন্ধব! মনেতে কবিল শীবা 
জাব মেন ব্রহ্মাব সভায় ৷ 
মু! রুদ্র ছুই দেবা তাহাব করিব শেব| 
এই মনে চিন্তিত উপাঁএ। 
মনে দড়াইয়া চলল আনন্দ হইয়া 
গেল! সেই দেবেব সভা এ ॥ 










গেল! পৃথি সর্গগ পূবে 
হেনকালে বধুমতি 
কহে ব্ৰহ্মা মহেশ্বব 
কহে তবে কবপুটে 
কোন শ্রীয়োজন আছে 


* 


কহে তবে বসুন্ধবা 


শ্রুবন পবশী ষুনি 


সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক! [১ম সংখ্যা 


ব্ৰহ্মা বর একেশ্ববে 
বশীয়। আছেন ছুই জনে । 
অনেক কবিল স্বতি / 
মুঞি প্রভু আইল দবখনে ॥ - 
কেন আইলে যুগোঁচব 
কহ যুনি কোন বিবর্লণ। 
ছুই দেব সনিকটে 
মোরে বক্ষা কব ছুই জন ॥ ৯ 
কহ ২ মোঁব কাছে 
ধুনি তাৰ কবিব বিচাব। 
ক ক # ¥ 
হইয়। (?),ক্কাতব পাৰা 
যুনি দেব ধবনিব কথা । 
ব্ৰহ্মা দেব যুলপাঁনি 
চণ্ডিদ্বাষ বড় পাঁয বেথা ॥ ১॥ 


শেষ পাওয়া যাঁয় নাই, স্ৃতবাঁং পুথিখানিব সমাপ্তি কিকপে হইয়াছিল, তাহা জানিতে 


পাবা গেল না। শেষে কবিব কোন্‌ পবিচয়, ঠরদ্বেব কোন পবিচয় বা বচনাকালেব কে 
উল্লেখ ছিল কি না, তাহ! বলিবাব কোন উপায় নাই । যে ৬২টি সম্পূর্ণ পদ এই ২৮ খা 
পাতে পাওয়া যাইতেছে, তাহাদেব শেষাংশ হইতে আমর! নিম্নোক্ত কয় প্রকার 


পাইয়াছি, = 


(>) 
(২) 
(৩) 
-(৪) 
€৫) 
৬) 
৭) 
(৮) 
(৯) 


এইরূপে “চতীদাস” ও 
আব কোন কথা জানিবাব উপায় নাই। 





চণ্ডীদাস বড পায় বেথা ॥ 
চত্তীদাঁস বলে যুন ছুই জনে 
চণ্ডীদাঁস কহে সেই যে দেখহে 
চণ্তীদাসে বলে বড়ই অদ্ভূত 
দিন চণ্ডীদাস বলে ॥ , 

দিন চণ্ডীদাসে গান। 

দিন চীগুদাঁস গাঁয়। 

দিন চণ্তীদাঁস বলে। 

দিন চণ্তীদাঁস ভনে। 


দীন চণ্তীদাঁস, ব্যতীত এই ৬২টি ভণি 


দন ১৩২১ ] চণ্তীদাঁসের শ্রীকৃষ্ণজন্মলীলা ৫১ 


ইহা ব্যতীত এই ৬২টি পদ হইতে আমবা আর যাহা যাহা নূতন তথ্য জানিতে পাবিয়াছি, 
তাহা উল্লেখ কবিতেছি। প্রথম পদটিতে কংসীস্থবেব অত্যাঁচাবে ও তাঁহাঁব দল-বলেব 
ভাবে পৃর্রিবী গীড়িতা হইয! উদ্ধাবেব আশায় ব্রহ্মা ও শিবেব শবণ লইবাঁব সঙ্বন্ 
কবিয়! এমন এক স্থানে গেলেন যে, সেখানে ব্রহ্মা ও শিব ছুই জনে একত্র হাজিব ছিলেন। 
দ্বিতীয় পদটিতে বস্তুমতী নিজেব দুর্দশা শুনাইলেন। তৃতীয পদটিতে ব্রহ্মা ও শিব ছুই জনে 
পরামর্শ কবি! তাহার উদ্ধাবেব উপার যাহ! বলিয়। দিলেন, তাহা যে তীহাদেব স্বকপোল- 
কল্পিত নহে, তাহা! যে বেদোক্ত ব্রিধান, তাহাও বুঝাইয়। দ্রিলেন। বেদদ্রর্ভা চতুম্মথ বেদ- 
ধিহিত বিধি ম্মবণ কবিয়া উপায় বিধান কবিলেন, ইহা বড়ই শোভন বটে, কিন্ত কৰিব 
নিজেব সাযায় তাহা শুনিলে, তবে তাঁহার বৈদিক পাঁবিপাট্যট। ভাল বকম বুঝাইবে বলিয়া 
সেটিও আমি এখানে উদ্ধৃত কবিতেছি। 


ক জয়গ্রী ॥ 


কবজোঁডে আছে * বন্থমতি দেবি এ 
কহেন কাতব বানি। 

কিবপে আমাব পবিভ্রান হয়ে 
কহ ঠাকুব তুমি ॥ 

ব্রহ্মা বদর ছুট বশী এক ঠাঞ্জি 
যুগতি হইল সাবা। 

অত্যযুগ পরে বেদে নাম ধব 
দ্বাপরে আছয়ে ধাঁবা ॥ 

পুর্ন সনাতন লিখিল পুবন 
কৃষ্ণবৰ্ণ অবতার । 

বেদে জে কহিল * তাহাই হইল 
যুনহ বচন পার ॥ 

ছুই জন ইহ! কবিল বচন 
কহিয়! বেদেব বানি। 

গুরু বক্ত পিত ববন বিভিন্ন 
কৃষ্ণ অবতাঁব গুনি ॥ 

তেই সে উৎপতে অযুব ভাঁবেতে 
ধরনি বহিতে নাবে। 

অতএব নানা বেদে অধ্যায়ন 
টেলয়ে অধুবাধুবে ॥ 


৫২ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক [ ১ম সংখা 


চণ্ডিদাষে কহে সেই যে দেখহে 
তাঁৰ সে তোমৰা! খল। 

কেমতে এ সব পবিভ্রান হয়ে 
হই দুঃখ কব ছুব ॥ 2॥ 


চতুর্থ পদে ব্রহ্মা ও শিব ধবণীকে লইয়া ভগবানু অনন্ত-শয়নেব নিকট গেলেন। ধবণী 
কিন্ত স্বীয় বেশ লুকাইয়া গাঁভীকপ ধবিয়। চলিলেন। লক্ষ্মী দেবী অনন্তশায়ী'ব চবণসেবা 
কবিতেছিলেন, তিনি গকটিকে দেখিয়া একবাবে তাহাকেই জিজ্ঞাসা কবিলেন,__- 


কেন বা আইলে গাঁবি। 
কি নিমিত্তে কাজ কহ না উত্তব 
নিজেব অন্তবে ভাবি ॥ 


এই হুকুম পাইয়া রর 
| কহিতে লাগিল! সেই গাভীবব 
লক্ষ্মীব আদেশে কয়। 
পঞ্চম পদে গাভী বলিল,_ 
মুঞি নহি গাভি অবলা জনম 
মোব নাম বস্সন্ধবা। 
তারপ্ব অঙস্থবের ভ;বেব কথা জানাইল এবং ধঁলিল,-- ১ 
দুৰ্গতি নাশিতে আর কেবা আছে 
| গোলোক ঈশ্বব বই। 
তেঞি শে আইনু প্রভুর গোঁচব 
সকল বেদনা কই ॥ 
লক্ষ্মী শুনিয়া আশ্বান দিয়া বলিলেন, 
সকলি সফল কৰিব তোমাৰ 
কোনহু না হব দায়। 
তবে কি জান? এখন,-- 
প্রভুর নিদ্রায় মন। 
নিদ্ৰাভঙ্ক হলে সব নিবেদিব 
দিন চণ্তীদাস কন॥ 
এইটুকু কথীবার্ড। হইতে হইতেই - 
চৌদ্দ মন্বন্তব গেলা কত যুগ 
জেমত বিষক কায়া । 


7" 


ধন ১৩২১] চণ্তীদাসের শ্ীকৃষ্ণজন্মলীলা ৫৬ 


ষষ্ঠ পদে প্রভুব নিদ্রাভঙ্গ হইল, অমনি 
ভ্িঙ্গাবেব জল আনি জগাইল 
, সেই লক্ষি দেবি বাঁণি। 
দয়াময়ও কটাক্ষ ইঙ্গিতে গাঁভীব প্রতি নজর পড়িতেই জিজ্ঞাস! কবিষ! বলিলেন, 
কেন বা আসিলে হেথা। 


গাতীও,অমনি-- i 
কহিতে লাগিল ' সকল বি্্যান্ত 
° পুকবকাহিনী কথা ॥ 
চক্ৰপাণি “হাসিয়া মুদিলা আখি” এবং 
-* ধিয়ানে জানল সকল বির্ত্যাস্ত 
পাইল অস্থুব সাখা। 


সপ্তম পদে বন্থমতী নিজ ছুঁঃখ বিস্তৃত কবিযা জানাইয়! বহু প্রকারে স্তব কবিল। 
অষ্টম পদে শ্রীহবি ধবণীকে বলিয়! দিলেন, 
ইহাব উপায় বচিব সকল 
নিজ স্থানে জাহ তুমি। 
তাহাব পব-_ 
ধবণিবে তুসি , বৈকুণ্ঠ ইখ্বব 
ছাঁড়িয়া নিশ্বাস নাসা। 
তাঁহে উপজিল এক নিবমল 
রূপসি সুন্দবী পাস! ॥ 


এই "পাঁসা” যে কি, তাহা বুঝিলাম না। ইহা ‘খাসা’ হইলে খাসা মানে হইত; বিত্ত 
পুথিব অক্ষবটি বড স্পষ্টাক্ৃতিব “১, কোন সন্দেহ কবিবাব উপায় নাই। তবে যদি 
লেখক-প্রমাদ বলিয়া কোন দোহাই দিয়া অন্তার্থ কবা যায়। তাঁবপব এই রূপসীব 
তিলোত্তমাব মত রূপবর্ণনা কবা হইয়াছে। 

নবম পদে ভগবান্‌ এই যুবতীকে লইয়| একটু বিপদে পড়িয়াছেন ; তিনি ভাঁবিতেছেন,-- 


এমন কপসি কাঁহে সমর্পিব 
ইহাই ভাবিএ মনে। 
মিজে কিছু ঠিক কবিতে না পাবিয়া 
চাহেন লক্ষ্মীর পাঁনে। 
হাঁসি লক্ষ্মী দেবী স্ববস্ব হইআ 
চাহেন চবণ পানে ॥ 


৫৪ সাহিত্য-পরিষত-পত্রিকা [ ১ম সংখ্যা 


তাঁহাব পৰ বলিয়| দিলেন, | 
ভোঁল| মহেশ্বব কৈলাস ইশ্বব 
ইহাবে ববণ কবি। , 
আব-- 
লক্ষিব বচন কমললোচন 
লইল মানস পুবি 

এইবপে ভগবানেব নিশ্বাসে তিলোত্তমা সুন্দবী জন্মিল ,এবং লক্ষ্মীব বটফানীতে ভগ্বান্‌ 
তাঁহাকে ভোলা মহেশ্ববেব হাতে দিতে বাজি হইলেন। ইহাঁব একপে উৎপত্তি এবং এবে 
সম্প্রদান-ব্যবস্থা লিখিয়া কবি এইখানে একটি বেশ কৈফিয়ত দিয়াছেন। কৃষ্ণজন্মলীলায় কেহ 
কোন পুবাঁণে আব কখন এমন কথ! ত শুনে নাই, তাই কবি চণ্ডীদাস বুলিতেছেন,_ 

চণ্ডিদাস বলে অদ্ভুত কথা 
বডই বিসম কথা । ** 

এ সব কাহিনী দশমে না পাঁবে 
অনহু পুবাঁণে জাতা ॥ 

‘দশমে? অর্থে শ্রীমীগবতেব দশম স্বন্ধে এই কাহিনী নাই, তবে কোথায় আছে? 
না__অনহু পুবাঁণে, অর্থাৎ অন্ত পুবাণে আছে। চণ্ডীদাঁস ফাঁকি দিবাব লোক নহেন, ‘অনহু 
পুবাঁণে জাত৷!” বলিয়। তিনি কথাটা চাপা দিয়! যাইবাব লোক নছেন। দশম পদেব গোডায় 
তিনি বলিতেছেন;_ 


সির্ঘপুবাণে বাগেব বগ্ননে 
এ সব কাহিনী আছে। 
শ্রীভাগবতে না পাবে বেকতে 


এ কথ! কহিব পাছে ॥ 

কৰি “পাছে” এ কথা আঁবও খুলিয়া কহিয়াছেন কি না, এ খণ্ডিত পুথি হইতে তাহা 
বলিবাব উপায় নাই; কিন্তু কবিব কৃপায় আমব! ব্যাসোক্ত “সিদ্ধপুবাণে+ব অস্তিত্ব-দংবাঁদ 
পাইতেছি এবং তহুক্ত অন্ততঃ একটিও নবীন উপাখ্যাঁনেব পবিচয় পাইতেছি। এক্ষণে বঙ্গীয়- 
সাহিত্য-পবিষদেব পুথিসংগ্রাহক বন্ধুবব শ্রীযুক্ত বসস্তবঞ্জন বায় বিদ্দল্নভ মহাশয় চণ্ডীদাসেব 
‘কৃষ্ণকীর্ভনে’ব ন্যায় চণ্তীদাসোক্ত এই ণসদ্ধপুবাণখানিকে কাহাঁবও মাচাব ভিতব হইতে 
টানিয়া বাঁহিব কবিতে পাবিলে, ব্যাসেব কৃত গ্রস্থাবলীব মধ্যে আব একটি সংখা বাড়িয়া 
যাইবে এবং দুনিয়াতেও এক অশ্রুতনাম অভিনব পুবাণেব অস্তিত্ব জাহিব হইবে। 

তাহাঁব পৰ ব্ৰহ্মা ও শিব নিকটে আসিলে হরিই পৃথিবীকে দেখাইয়া কংসেব অত্যাচাব 
বর্ণনা কবিলেন। এইখানে পুথিতে একটি চমৎকাব বানাঁন-বহপ্ত আছে। “ভাল হৈল ছুহে 
আইলে অেথাতে।” এখানে ‘এথাতে’ লেখা হইয়াছে অ-তে কোৰ যৌগ করিয়া। হাতে 
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লেখা পুথিতে অনেক উদ্ভট উচ্ছ অল কল্পনাৰ বানান দেখা যায়, কিন্তু এমন বৈজ্ঞানিক 
প্রণালীতে সুশৃঙ্খল বাঁনান-বিকাঁব মার দ্বিতীষ দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। 
তাহাব পব নাঁবার়ণ বলিয়া দিলেন, 
পুকব কাহিনী অবতাব বেদ 
সেই হল্য অভি প্রা। 
অর্থাৎ নাবায়ণ বেদেৰ পূর্বকাহিনী,অন্থসাবে অবতাব হইবেন, স্থিব হইল এবং কিবপে 
লীলা হইবে” তাহাবও গ্রন্থদন্মত নজীব ধৰিয়া দিলেন, 


€* 


৬ সেই সে নিখিল পুবাণ কথন 
দশম আক্ষ্যান বীতে। 
দিভুজ মুকলি বদনে সদনে 


কবিব ব্রজেব ভিতে ॥ 


অতএব ঠিক হইয়া গেল, শ্রীনভাগবতেব দশম স্কন্ধেব বিধান লইয়া নাবাযণ কৃষ্ণ অবতাঁবেব 
কাৰ্য্য ঠিক কবিয়া লইয়াছিলেন। তাহাব পৰ-- 


ব্ৰহ্ম হব আদি দ্বাদশ দেবতা 
ধবিব বালক কাঁয়। 


এই বলিয়া দ্বাদশ গোপাঁলেব ব্যবস্থা কবিয়৷ দ্রিলেন। হি পব একটি নুতন ব্যবস্থা 
কবা হইল ।--ত্ৰয়োদশ পদেৰ প্রথমেই আছ্বে,_ 


প্রভুব নিশ্বীসে বপসি জন্মিল 
তাঁহাব সুনহ বানি। 

দেব স্থবপুবে পুষ্পমাল্য গন্ধে 
ববন কবিল আঁনি॥ 

দেব সুলপানি আনি চক্রপাঁনি 
থাপিল তাহাব হাথে। 

ইহার পোঁসন কবিবে জতন 
দিলাম তোমাব হাথে ॥ 

জখন সপ্তম বালক ধবিব 
সেই সে অস্ুব কংস। 

মায়েব বেদন বড় উপজিব 
কবিব বালক ধ্বংশ ॥ 

এ সব আগেতে উৎপাত হইব 
অষ্টম গর্ভের কালে। 
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এই সে বপসি কাত্যাঁঅনি নাম 
জন্মিল নন্দেব ঘবে ॥ 
জসোদা উদরে জন্মিব সাঁদবে 
ভাণ্ডিব বংসেরে দিয়! | 
আমাবে লইব বসুদেব পিতা 
বাঁখিব তথাই নঅমু ॥ 
গোকুলে বাখিব নন্দেব ভুবনে 
তবানি আনিব ইথে। ' $ 
এই শব হ'ব অষ্টম গর্ভেতে 
কহিল পুরুব বিতে ॥ 
গোলক ইশ্বর এ কথা কহিমা 
ভব বিবিঞ্চিব আগে। ,* 
ব্ৰজগোপকুলে সুখে জঙ্গ গিয়া 
জাইব পছর্ণতভাগে ॥ 
চণ্ডিদাস বলে দৈবকী আদবে 
জঙ্গিব গোলক হবি । 
অষ্টম গর্ভেতে প্রভু ভগবাঁন্‌ 
বাসলিলা অবতাঁবি ॥ ১৩ ॥ 
এতক্ষণে সিদ্ধপুবাণৌক্ত বিষ্ণুনিশ্বাসজাতা মুন্দবীব প্রয়োজন যে কি, তাহা বুঝা গেল। 
এই পদেব ‘দৈবকী আঁদবে* পদে -অ-তে 01-কাঁব দিয়া উদব স্থলে 'ওদব” বানান কবা 
হইয়াছে। চতুর্দশ পদে দৈবকীব অষ্টম গৰ্ভে শ্রীকৃষ্ণের জন্মবিববণ বর্ণিত হুইয়াছে। তাহার 


পব ১৪৷১৫৷১৬ ও ১৭ পদে কংসভয়ে নন্দালয়ে পুত্র বাখিবাব পবামর্শ। সপ্তদশ পদে বস্দেব 
বলিতেছেন, 


দৈবকী দেখিআ বসুদেব কহে 
সুন্তাছি পুবাণ কথা । 
*% ক ক * 
এবং অন্যত্র 
সুন্যাছি পুবাঁণে ব্যাসেব বচনে ইত্যাদি 


অর্থাৎ ব্যাসোক্ত কৃষ্ণজন্মেব বিব্বণ বাম ন! হইতে বাঁমায়ণেব মত স্বয়ং কৃষ্ণেব বাঁপ-মাও 
পূর্বেই শুনিয়া বাখিয়াছিলেন। এখন কবিব কৃপায় তাহাঁব সহিত যেন বেওয়া মিলাইয়া 
লইতেছেন ! তাহাব পর উনবিংশ পদ পর্যন্ত স্তব-স্তুতি, যমুনা-যাত্র! ও যমুনাব তবঙ্গে উত্তবণ 
গ্রড়ৃতি-_শিশুপতনেব আশঙ্কা বর্ণিত হইয়াছে। উনবিংশ পদে ছুটি নুতন শব্দ পাইয়াছি,_- 


hs FE 


সন ১৩২১ ] চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণজন্মলীলা ৫৭ 


(১) «চৌদিকে সতন! জাইব কেমনে*__অর্থাৎ সতনা অর্থে গ্রহবী | 

(২) “দ্বাবেব তসল। আপনি খসিল”--তসলা অর্থে বন্ধন, ন! অর্গল, না তালা? 
এই ছুইটি,শব' ধবিয়! কৰিব মাতৃভূমি কেহ ঠিক কৰিতে পাঁবিবেন কি? 

তাঁহাব পব ২০1২১।২২।২৩ পদে কৃষ্ণেব ভগবতী জ্মবণ, তাঁহাব শিবাবপে পথপ্রদর্শন, 
যমুনা-স্তৃতি, যমুনায় গিশু পতন, বন্থদেবেব খেদ ও শিশুব পুনঃপ্রাপ্ধি প্রভৃতি বর্ণিত হইয়াছে । 
২৪।২৫ পদে, শিশুলাভে নন্দ-যশোদা ভাগ্য বলিয়া মানিতেছেন ও শিব-ববে এমন ছেলে 
পাইয়াছেন বলিয়া আত্মগ্রসাঁদ লাভ কবিতেছেন। ২৬ সংখ্যক পদে বঙ্গদেব নন্দকে কংসেব 
চঁবৈব হাত হইতে সাবধানে থাকিতে উপদেশ দিয়! বাঁতাবাতি চলিয়া আসিতেছেন,_ এইটা 
নূতন কথা! সমস্ত পুৰাণে আছে, বন্ছদেব নন্দ-যশোদাব অজ্ঞাতে পুত্র বাখিয়া কণ্ঠা লইয়া! 
আসেন, আব সেই.জুন্তই নন্দ-ঘশোদাব কৃষ্ণে পুত্র-বুদ্ধিও অকৃত্রিম হইতে পাবিয়াছিল। কবি 
চণ্ডীদাস এই পদটি লিখিয়া আসলে গলদ কবিয়! ফেলিয়াছেন। এখানেও বস্থদেৰ নন্দকে 
“আব দেব বাক্য, সেই হব সাক্ষঃ, পুববকাহিনী আছে” বলিয়া নন্দকে বন্ধু-পুত্রপালনে এবং 
নিজ কন্যা শক্রহত্তে মবিবাব জন্য দান কবিতে সন্মত কবিলেন-__ইহা আবও নূতন ও বিস্ময়কর 
কথ! । পুবাঁণেব দোহাই দিয়া এমন কবিয়! পুবাণ উল্টাইতে কোন বৈষ্ণব লীলালেখককে 
ইতিপূর্বে দেখা যায় নাই। ২৭ পরে কংস কন্তাজন্মেব সংবাদ পাইলেন। অষ্টাবিংশ পদে 
মহামায়াব অভিশাপ, উনত্রিংশ পদে গোকুল নগবে গত দিবসে যত শিশু জন্গিয়াছে, তাহা 
আনিবার জন্ত কংসেব দূত নিয়োগ বর্ণিত আছে। এই পদে,-- 


কালি নিশাকালে * একটি ছাআল 
_ জসদ1 প্রসবে সুখে ॥ 
ঘান! ঘোনা! সুনি নী দেখি নআনে 


গোচব কবিলাম তোএ। 
এখানে “খান! ঘোনা” অর্থে “কাঁণাকাণি” বটে, কিন্তু কোন্‌ দেশেব কথা? ইতিপূর্বে 
পঞ্চদশ পদে আমবা পাইয়াছি,- 


এমত ছাআলে বাখিবাব তবে 
অনেক ভাবন ববে॥ 
এই কানঘোনা পাইছে বেদন! 


ছুহাব জাতনা দেখি। 
এই পদেব এই “কা নঘোনা, শব্দেব অর্থ ও কাণাঘুষাব মত কাণে কাণে পবামর্শ। এখন 
'কানঘোন!” ও ‘ঘানা ঘোনা” একই দেশেব একই অর্থপ্রকাশক দুইটি স্বতন্ত্র শব্দ, না এক 
অন্তেব বিকৃতিজাত? তাবপব ৩০৩১ পদে নন্দেব শিশুহত্যাব পবামর্শ বর্ণিত হইয়াছে। 
৩২1৩৩1৩৪1৩৫ পদে নন্দোৎসব বণিত হইয়াছে । ৩৬৩৭ পদে শিশু প্রশংসা ও ৩৮ পদে শিশু" 
দর্শনে শিবাগমন বর্ধিত হইয়াছে এবং ইহাঁব পববর্তী কয়টি পদে শিশুবব ক্রন্দন” থামাইবাব জন্য 
৮ 


সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক! 


যশোদা সন্ন্যাসী দেখিয়া শিবকে বাঁড়ফু ক কৰিতে বলিতেছেন, বাঁও-বাঁতাস না লাগে, তজ্জন্ত 
ওঁষধ বাধিয়া দিতে হাতে পাঁষে ধবাধবি করিতেছেন, শিব বিষ্ণুনামমাল! পড়িয়া শিশু-বক্ষ। মনত 
পড়িতেছেন, ইত্যাদি বর্ণনা আছে। ইহাও নূতন কথা, হিনুস্থানের নন্দোৎসরে এইটি 
একটি বিশেষ ঘটন!। ভাগবতে ইছাব কোন উল্লেখ নাই ঝা আঁব কোন বাঞ্গালী কবিকেও 
ইহা বৰ্ণন! কবিতে দেখিয়াছি বলিয! মনে হয় নাঁ। 


আমাদের বলিয়া দিতেছেন, যথা, ki 


এ কথা কহিল আগম পুৰাণে 
নিখিল ব্যাসেব সুত্র । 

অষ্টদশ গন্থ কনখানে আঁছে 
ফুট্‌কে কহিবে * * ॥ 

* + বৈবত্তে লিখন পুবাণে 
নবম অধ্যাজে পাবে। ** 

মহাদেব জুগি . আইল! গোকুলে 
কৃষ্ণ দবশন লোভে ॥ 

+ * + এ লিঙ্গপুবাণে 
লেখিমাছেন ব্যান্ববে । 

লিঙ্দেব পুবাণে ১ পঞ্চম ঘধ্যায় 
পাইবে মনেৰ সবে । 

সক * কৃষ্ণ দবশন 
আইল! জে স্থলপাণি । 

আগমে পাইবে এ সব বচন 
জে কথ! কহিল আমি ॥ 

দশমে * + * * ব্যাস 
ভাগবতে কেনে নাহি। 

অন্ত উপদেশ কহিতে এ সব 
আগে জে কহিল তাহি ॥ 

দশমে * * নহে দবশন 
অন্ত উপদেশ বানি। 

চণ্ডিদাস কহে মধুব বচন 
ফুটকে কহিল আঁমি ॥ 


তাহাঁব পৰব ৪৮ সংখাক পদে শিব যশোদাকে কৃষ্ণাবতাব-বহস্ত-কথ! ভাঙ্গিয়া বলিয়া শিশুকে 


সাবধানে বাঁখিতে বলিয়া গেলেন। 


কবিও সে কথা ৪৬ সংখ্যক পদে 
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তাহাব পব ৪৯৫০ পদে কৰি নিজ ভাষায় “বৃন্দাবন-বস, বস আস্বাদিতে, জন্মিল গোলক 
হবি”-_-এই কথাটা ভাল কবিয়! বুঝাইয়াছেন। তাহাব পব ৫১ পদ হইতে পুনবায়-* 


এবে কহি সুন বাল্যলিলা কিছু 
শ্রবণ পবসি সুন। 
চণ্ডিদীস কহে বলিল! সার 
রঃ ংসাঁবে নাহিক হেন ॥ 
ইত্যাদি আবস্ত কবিয়াছেন। *তাহাৰ পব কয়েকটি পদে চাণুর-মুষ্টিক প্রেবণ ও নন্দেব 
ধোষযাঞ্জা বর্ণিত আছে। ঘোষযাত্রাব শেষে কবি কংসালয়ে নন্দ-বস্থদেবে মিলন ঘটাইয়! 
বহ্ছদেবকে, দিয়! বলাইয়াছেন,-_ 
*» ৬ কহে বন্থদেব গুন নন্দঘোষ 
বালক দিআছি তোহে। 
বুবিযা'জাকব তোমাবে সপি্ু 
কি ববে আমাব মোহে॥ 
বংশ বক্ষ্যা জদি পাঁবহ বাঁখিতে 
তবে সে বড়াই বড়। 
ইহাকে অধিক আব কি বলিব 
তোমাঝে কহিল দড় ॥ ৃ 
ভাবপৰ পূতন! প্রেবণ ও পৃতনা-বধ-বর্ণনাঁয় ৬০ সংখ্যক পদ পৰ্য্যন্ত শেষ হইয়াছে। ৬১ 
সংখ্যক পদে গোকুলবাসীব বিস্ময় বর্ণিত আছে। ৬২ সংখ্যক পদেব আবস্ত এইবপ,__, 


বাজ! পবিক্ষিত কহিতে লাগল 
সন্দেহ হইলা মনে । 
সুনহ গোসাঞা ব্যাসের নন্দন 
পুছি এ তোমাব স্থানে ॥ 
এমন কবিয়! কথাবন্ধ কিন্তু এ পুথিব আব কোন পদে নাই, পুথিব আবস্তেও নাই । 
এই যে অতর্কিত ভাগবতানুসবণ, ইহা পদাবলীবন্ধ পুথিব উপযোগী নহে। ইহা যেন মাহাত্ম্য 
বা! মঙ্গল-গ্রন্থ লিখিবার বীতি। হঠাৎ এমনট! কেন হইল, কিছু বুঝা যায় না। পবে আর 
ছিল কি না, তাহা জানিবাব উপায় নাই । 
এই পৰ্য্যন্ত বিবরণ এ পুথিতে আছে। পুথিখানিব বিশেষত্ব, পুথিখানিতে যয’ ও ৭? 
মোটেই ব্যবহৃত হয় নাই। দীর্ঘ উকাবধুক্ত শব্দ মোটে নাই। কেবল র-এ উ বা উকাব-যোঁগে 
সর্বত্র ‘ক’-রূপই লিখিত হুইয়াছে। দীর্ঘ ঈকাবযুক্ত শব্দ অতি সামান্য । ‘স’-দ্বাব| সমস্ত শ-এব 
কাজ চালান হইয়াছে। দুএক স্থানে শ-কে দেখা যায়। “য়” মাঝে মাঝে অতি বিবলভাবে 


৬৬ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [১ম সং 
চোখে পড়ে, কিন্তু ‘অ’ ও 'য়’_উভযেব স্থানেই অ-কাবেব অবাধ প্রয়োগ দেখা ধাঁষ। বেফেব 
প্রয়োগে যথেচ্ছ ব্যবহার দেখা যায়; উর্ভম, বির্তীস্ত, ভিন্ন আঁছে, আঁবাঁব “তপফলা জিভ”, ধম্ম? 
‘কম্ম’ ইত্যাদিও আছে। অ-কাবে কোব যোগ, 0কাঁব যোগ অনেক দেখা যায; এইটিই 
এ পুথিব সর্ধপ্রধান বিশেষত্ব । কোথাও “ছাঁওয়াল” ঝ| "ছাঁনাঁল” নাই - সর্বত্র ছাঁআল” আছে। 
“বলিয়া” “কবিয়া” আছে, “বল্যাঃ ‘কব্যা’ নাই, কিন্তু 'পাঞ্যা”, “হঞ্যা আছে। ‘পাইলাম’ 
“কবিলাম' আছে, "পাইলাঙ ‘কবিলাঙ’ নাই। “বল্গিআ” “কবি!” আছে, আবার “লইঞা, 
পাইঞা, 'ধবিএগ?ও আছে। 'হঞা” ‘পাঞ!|” লিঞঠ ইত্যাদিও আছে। 

পুথিখানিব বিববণ এই পর্য্যন্ত । অতঃপব কবি ও কবিব সময় সমন্ধে কথা বলিষ্তে 
হইবে। গ্রন্থথানি বাগ-বাগ্রিণীযুক্ত পদাবলীতে লেখা এবং গ্রন্থকায়েব নাম চণ্তীদাস শুনিলেই, 
বিষ্ভাপতিব সমসাময়িক, বাশুলী-সেবক, বজকী বামীব সাধক নায়ক, কবিবাজ বড় চণ্ডী- 
দাসকে মনে পড়ে ; কিন্তু আমি যে ভাবে দেখিয়াছি, তাহাতে এখানির্কে সে চণ্তীদ।সেব বচনা 
বলিতে একটুও সাহস হয় না। চণ্তীদাসেব সুবিখ্যাত সুপবিচিত পদাবলীগুলি ব্যতীত 
চণ্তীদাসেব নামে ইতিপূর্বে আর ছুইখাঁনি কাব্যেব কথ! সাধাবণ্যে বিজ্ঞাপিত হইয়াছে । এক- 
খানিব পবিচয় দিয়াছেন, চট্টগ্রামের মুনশী আবদুল করিম | সে গ্রন্থখানিব নাম-_রাধাব 
কলঙ্ক-ভঞ্জন।* নবোত্তমেব নামযুক্ত বাধাব “মান-ভদের” ছন্দে স্তাষ ছন্দে সেখানি বচিত। 
এই গ্রন্থথানির বিববণ পবিষৎ-পত্রিকার ৯ম ভাগেব অতিবিক্ত সংখ্যার (পুথিব বিববণেব 
৫৫ পৃষ্ঠায় ) ৭৬ সংখ্যক পুথিব বিববণে দ্রষ্টব্য। এতভিন্ন পৰিষৎ-পত্ৰিকাব ৫ম বর্ষে চণ্ডীদাদেব 
"বাসলীল।*-বিষয়ক অনেকগুলি পদ ও ‘চতুর্দশ পদাবলী’ নামে কতকগুলি পদ ছাপ! হইয়াছে। 
সেগুলি হইতে কেহ কেহ অনুমান কবেন, তীহাঁব কৃষ্ণলীলাবিষর়ক পদাবলী লইয়। "গীতচিন্তা- 
মণি’ নামে গ্রন্থ ছিল; কিন্তু সে পক্ষে এখনও কোন অকাট্য প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। তবে 
যুক্ত বসস্তবঞ্জন বার বিদ্ধদ্বলভ মহাশয় যে 'কৃষ্কীর্ডন” আবিফাৰ করিয়াছেন এবং পবিষৎ 
যেখানি শীস্রই প্রকাশ কবিতেছেন, সেখানি প্রসিদ্ধ চণ্ডীদাসেবই বচিত বলিয়া বিশ্বাস কবিতে 
পারা যাঁয়। 

আলোচ্য গ্রস্থখানিতে প্রসিদ্ধ চণ্ডীদাসেব কবিতাব কোন লক্ষণই দেখা যায় না। সে 
বন্কার নাই, সে সহ সবল ললিত “ব্দবিন্যান নাই, সে মনোহব ভাবও নাই। এগুলিও 
সুববন্ধ পদ্য ভিন্ন আব কিছু নহে। সুপ্রসিদ্ধ পদাবলীতে ভণিতায় "্বাণুলী আদেশে”, প্বভু 
চণ্ডীদাসে ভাষে” প্রভৃতি পদবিস্ত।স ধাঁহাকে স্মবণ কবাঁইয়া দেয়, তাঁহাকে এই জন্মলীলাঁর 
“দীন চণ্তীদাসে কহে” ভণিতাব মধ্যে দেখা যাঁষ নাঁ। “কলঙ্বভগ্রনেব কবিও যে বাশুলী 
আদেশগ্রাপ্ত বড় চণ্ডীদাস, তাহ! এই গ্রন্থথানিব প্রকাশে সন্দেহযুক্ত হইয়া পড়িল। 
কলঙ্কভগ্রনেব কবিব কবিত্ব এবং কাঁব্য, জন্মলীলার কৰিব কবিত্ব ও কাব্য হইতে অনেক 
শ্রেষ্ঠ। যদি কেহ বলেন যে, জন্মলীল! চণ্তীদাসেব কবিত্বচেষ্টার প্রথমাবস্থাব বচনা, 
কলঙ্কভঞ্জন মধ্যমাবস্থার রটনা এবং সুপ্রসিদ্ধ পদাবলীগুলি তাহাব পবিণত কবিত্ব ক্ষতি 


~ 
সস 
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ফল। তাঁহাবও প্রত্যক্ষ প্রমাণ কিন্তু কিছু এখনও আবিষ্কৃত হয় নাই। পদাঁবলী- 
সাহিত্যেব হক্ষতত্বদর্শী শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বায় এম্‌ এ মহাশয় ২*শ ভাগ ২য় সংখ্যা পবিষৎ- 
পত্রিকায় চণ্ডীদাসেব কবিত্ব সমালোচনায় বশিয়াছেন যে, চণ্ডীদাসেব নামে চণ্ডীদ্দাসেব 
বচনায় অনেক ভেল চলিয়া গিয়াছে। সেগুলি ধবিবাঁৰ উপাযও তিনি কতক কতক 
বাহিব কবিয়াছেন। পবিষৎ হইতে চণ্ডীদাসেব সমগ্র পদাবলী প্রকাশিত হইলে সে সকল 
পৰীক্ষাৰ স্থবিধা হঃবে। . 

ভাষার যে নমুনা দিলাম, তাঁহীতে জন্মলীলাব কবি চণ্ডীদাসকে কবিকস্কণেব পাশাপাশি 
লগ্্য। গেলে অন্তায় হইবে নী । পুথিখানিবও ব্যস দেড় শত বর্ষেব অধিক হইবে। যতক্ষণ 
পর্য্যন্ত অন্ত প্রমাণ ন! পাঁওযা যায়, ততক্ষণ পর্যন্ত পদাব্লীব চণ্ডীদাস, কলঙ্কভঞ্জনেব 
চণ্ডীদাস ও জন্মলীলাব চণ্ডীদাসকে স্বত্ত ব্যক্তি বণিয়াই ধবিয়া বাথ! উচিত। ক্বষ্চকীর্তনেব 
চণ্ডীদাস ও পদাবলীবস্টপীদাসকে যত ঘনিষ্ঠভাবে এক বলিয়া অন্থতব কবিতে পাবা যায় 
এবং উভয় শ্রেণীব পদাবলীতে প্রচনাবীতি ও পদবিস্তাসেব যতটা! সাদৃশ্য দেখা যাঁর, ততট! 
অন্য চত্তীদাসদিগেব মধ্যে দেখা যাষ না । 

যাহা হউক, বাঙ্গালা সাহিত্যে এতদিন চণ্ডীদাস নামেব কবিব জোড়া ছিল না, এই কয় 
ব্থদবেব মধ্যে একবাবে দেড় জোড। অর্থাৎ তিন জন অথবা ছুই জোডা বা চাবি জন 
চণ্ডীদাস পাওয়া গেল। 


% জ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী 


2) 
০ ১৫৮৮ 


মানভূম জেলার গ্রাম্য ভীষা* 


বাঙলা ভাষা মাঁনভূমে কিছু “কোণ-ঠেমা” হইয়া পড়িয়াছে। এইখানেই বঙ্গভাষার 
আযুঃ শেষ হইয়াছে । জেল! পাব হুইয়! পশ্চিমে হিন্দি ও দক্ষিণে উড়িয়া মস্তক উন্নত 
করিয়াছে। *্তাহার উপর এখানে সাঁওতাল, খাঁর, খেডিয়! প্রভৃতি অনার্ধ্য জাতি বহু- 
স্ুখ্যায় বাস কবে। অনার্ধ্য জাতির ভিতর আজিও অনেকে আপনাদের মধ্যে তাঁহাদের 
আদিম ভাঁবাঁষ কথাবার্তা কহে। বর্তমান অধিবাঁসিগণেব ভিতর অনেকে বাঁকুডা, বর্ধমান, 
মেদিনীপুব* এবং উভিষ্যাবিভাগের অন্তর্গত ছত্রিশগড রাজ্য হইতে আসিয়াছে। এই 
সকল প্রবাসিগণ' আৰ্জন আপন জন্মস্থান হইতে ভাঁষাঁব পৃথক্‌ পৃথক্‌ রীতি আনয়ন করিয়াছে । 
এই প্রকারে বিবিধ ভাঁষাব ও বিভিন্ন রীতির চাপে পড়িয়া বাঙ্গালা ভাষ! এখানে কিভুত- 
কিমাকাব হইয়া পডিয়াছে। 

মানভূষে ভাষাব কোঁনলতার দিকে লোকের আদৌ দৃষ্টি নাই। নিয়ত ঠ-ঢ বহুল মুণ্ডা 
প্রভৃতি ভাঁষাব সংস্রবে থাকিয়া ভাষার কোমলতা সম্পাদন সহন্ধে লোকে কোন চেষ্টা করে 
না। বাঁকুভা জেলার দক্গিণ ও পশ্চিমাংশেব ভাষ! কতকটা মানভূমী ভাঁষাব অনুরূপ । কিন্ত 
বীকুডায় কোঁমদত! সম্পাদন জন্য লোকে যে প্রকাব আন্গনাসিক-বাহল্যের অনুষ্ঠান করিয়া 
থাকে, এখানে তাহা নাই। এখানে লোকে যে প্রকার দৈহিক বলে বলীয়ান্‌, সেই প্রকাব 
সবলে ভাষার উচ্চারণ করিয়! থাকে। 

ভাষাব উপব খ, ছ, প,ঠ ঢ প্রভৃতি মহাপ্রাণ বর্ণ বা ॥৪৷৪০এব প্রাধান্য কিছু 
অধিক । এখানে যে কোন কথ! উচ্চারণ কবিতে হইলে লোকে তাহাব উপব বিশেষ 
ভাবে জোর দিয়া দীর্ঘ ও ঘোবাল শব্দ নিষ্কাশিত কবিবাব চেষ্টা করিয়া থাকে। সম্যক্‌ 
কথিত ভাষার উপর এই উপদ্রব নির্দিয়ভাবে পবিব্যাপ্ত থাকিযা আত্মপ্রকাশ করিয়া আছে। 

শ, ষ, সএর সম্যক্‌ উচ্চাবণপার্থক্য বাঙ্গালা ভাষায় নাই,--এখানেও নাই। তবে 
এখানে শ মাত্রেবই উচ্চারণে কিছু অধিক পবিমাণে হিন্দির প্রাধান্ত অনুভূত হইয়া থাকে! 
শ-বর্ণের উচ্চারণ কতকট| ম্‌ বা ছ-বর্ণেব মত, অথবা উভয় বর্ণের উচ্চাবণের মধাবর্তী। 
কথিত ভাষায় তালু ও মুদ্ধা দত্তের নিকট পরাস্ত । . 

অন্তান্ত স্থানে যে প্রকার আকারান্ত শব্দের ‘অ!’ স্থানে ‘এ’ সংযুক্ত করিয়া কোমলতা 
বিধান হয়, এখানে তাহা হয় না। বাঞ্গালার চিরপবিচিত ‘আজ্ঞে’ এখানে মস্তক উন্নত 
করিয়া আছে। যেকোন গ্রাম্য লোকের সহিত কথা কহিলে অসংখ্য ‘আজ্ঞা’র প্রবাহ 
শোতাকে প্লাবিত করিয়া দিবে । “আজ্ঞা” সম্বন্ধে এই প্রবন্ধে পুনকল্লেখ প্রয়োজন হুইবে। 





+ এই প্রবন্ধের কতকাঁংশ ইতিপূর্ব্বে 'উর্শিকা” নামক মাসিক পত্রে প্রকাশিত হইযাঁছিল।_লেখক। 


৬৪ সাহিত্য-পরিষৎ-পন্রিকা [১ম সংখ্যা 


শব্দাস্তক “ই” বা ‘ইয়া’ এখানে “য্‌+আ% বা গাএ পরিণত হুইযাছে। ‘মতি’ 
এখানে লিখিত ভাষায় ‘মত্যা’ এবং কথিত ভাষায় 'মতত্যা' মুণ্ডি পরিগ্রহ করিয়াছে। 
এই নিক্মান্থসারে “গড়িয়া”, "গড়্যা এবং “থেড়িয়াঃ ‘থেড্যা” হইয়া দঁড়াইয়াছে। ভাষায় 
এই হ+আ অন্তক শব্দের সংখ্যা নিতান্ত প্রচুব। এই য্‌7+আ বা ণ্যা'এব উপদ্রব 
স্থলবিশষে সাধারণ বাঙ্গাল! বানানের নিয়মকে প্রতিকদ্ধ কবিয়াছে। ব্+য্‌ সংযুক্ত হইলে 
‘ব্য হওয়া বাঙ্গালা ব্যাকরণেব বীতি। কিন্ত এখানে 'র্য।' ভূয়িষ্ঠ পরিমাণে ব্যবহৃত হইয়া 
থাঁকে। পরত্ব ব্+য+আ বর্ণের সংমিশ্রণে “ব্য? হয়,না। এদেশে পিতলের কলসী 
বা ঘডার নাম গর্যা”। লিখিত ও কথিত উভয় ভাষাতেই এই গর্যার, দর্শন মিলিকে। 
ব্যাকরণের সাধাবণ নিয়ম অনুস্থত হইলে গগব্যারঃ যে মূর্তি হইবে, লোকে তাহা চিনিবে না। 

তুমি শবের সম্বন্ধপদে “তোমার হওয়া উচিত। কিন্তু লোকে রলিবে ও লিখিবে 
তুমার, । তাঁহাব পৰ বাঙ্গালার পরিচিত ‘আইল’ বা 'আ'ল' শ্ব এখানে ‘আড়’ হইয়া 
পডিয়াছে। ‘ল্‌’ ও ‘ড’এর এবন্বিধ পরিবর্তনেব আরও অনেক্র দৃষ্টান্ত আছে। 

পদের প্রথম অক্ষবে ‘ন' থাকিলে এখানে সাধাবণতঃ এওঁ ‘ন? স্থানে ‘ল’ আগম হয়। 
এখানে ‘নাগা’ সন্যাগী কেহ বলিবে না, তাহার পরিবর্তে ‘লাগা’ কথার ব্যবহার কবিবে। 
এই নিয়মানুসারে ‘নয়’ ক্রমশঃ ‘লয়’ ও “নাতি” ‘লাতি’তে পৰিণত হইয়াছে। 

এখানে লোকে কয়েকটি কথার অক্ষরগুলিকে স্থানভ্রষ্ট কবিয় ব্যবহার করিয়া থাকে। 
দৃষ্টান্তস্বৰূপ ‘বলা? স্থানে ‘লব, “বাতীস' স্থানে “বাসাত” ইত্যাদির উল্লেখ করা যাইতে 
পারে। “পুতিয়া দিলাম’ এই বাক্য মানভূমী ভাঁষায় অনুদিত হইলে, ‘তুপা দিলি” এই মূর্তি 
পরিগ্রহ কবিবে। 

“গিয়াছে” বা গেছে’ শব্দ ব্যবহাঁব করিতে হইলে মানভূমের লোকে তাঁহাব মধ্যভাগে 
একটি ‘ল’ সংযুক্ত করিয়া দিাব। “বাম কলিকাতায় গিয়াছে”, এই বাকা স্থানীয় ভাষায় 
অনুদিত হইলে দাড়াইবে, ‘রাম কল্কাত্তাকে গেল্‌ছে।' 

“আছাঁড+ কথার পূর্বে মানভূমে “ক” আগম হইয়া থাকে। “আছাঁড” এখানে 
“কাঁছাড়” হুইয়া গিয়াছে । ‘আঁছাড দিব’ বলিতে হইলে লোকে বলিবে--‘কাছাড়্যা দিব 

ভবিষ্যৎকালে সমাপিকা ক্রিয়ার পর তৃতীয় পুৰুষে বিকল্পে 'ক’ প্ৰয়োগ সাধারণ 
বাঙ্গালা ভাষায় আছে। পরমপুজনীয় বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহার রচিত পুস্তকে উক্ত প্রকার 
‘ক’এর দানসাগব করিয়া গিয়াছেন। কিন্ত মানভুমী বা্গালার নিকট স্বয়ং বিদ্যাসাগর 
মহাশয়কেও হাব মানিতে হইয়াছে। এখানে উপরোক্ত স্থলে একটিও ‘ক’-বর্জিত পদ 
ব্যবহৃত হয় না। ‘হইবে’, যাইবে’, ‘করিবে’ ইত্যাদি পদ এখানে একেবারেই নাই। 
প্রত্যেক স্থলেই এখানে ‘হইবেক’, ‘যাইবেক’, “করিবেক+ ইত্যাদি পদের ব্যবহাব 
প্রচলিত। 

বাঙ্গালা ব্যাকরণের নিয়মান্ুসারে কর্ম ও সম্প্রদান-কাবকে শব্দের পর ‘কে’ যোগ 
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হয়। কিন্ত মাঁনভূমে গত্যর্থক ক্রিয়াপদেব অধিকরণেও ‘কে’ যোগ হইয়া থাকে। “ঘরে 
যাঁও’, “মাঠে চল’, ‘বাড়ীতে যাঁও? ইত্যাদি স্থানে এখানে লোকে বলিবে,--“ঘবকে যাও” 
'মাঠকে চল”, “বাঁজীকে যাও ইত্যাদি । এই প্রকার ব্যবহার কতকট| সংস্কৃত ‘গৃহং গচ্ছ’ 
ইত্যাদি বাঁক্যেব অনুরূপ । 

উপরোক্ত প্রকার ব্যবহার ব্যতীত এখানে ‘কে’'ব অপর একপ্রকাঁৰ ব্যবহাৰ আছে। 
যিনি মানভূমে না আপিয়াছেন, তিনি এই প্রকাঁব ব্যবহারেব কথা কল্পনায় আনিতে পারেন 
না। 'আনিবাব অন্ত’, ‘কিনিবাব জন্য’ ইত্যাদি বাক্যাংশের পরিবর্তে অসহায় ‘কে’ 
বরবহৃত হয় এবং ‘কে’ উপরোক্ত বাক্যাংশ গুলির অর্থ প্রকাশ কৰিয়া দেয়। ‘কে’'র এই 
প্রকার ব্যবহারকে স্থানীয় ভাষার একটি বিশেষ বীতি বা 707070 বল! যাঁইতে পারে। 
পাঠকের বোৌধসৌকর্যার্থে এইপ্রকাব ব্যবহারের কয়েকটি দৃষ্টান্ত নিয়ে প্রদত্ত হইল, 


সাধারণ বা্গালীষ্ষভাষা-. মানভূমেব প্রচলিত ভাষা 
জল আনিতে যাও ., জলকে যাও । 
ঘাঁস কাঁটিতে গিয়াছে ঘাঁসকে গেল্‌ছে। 
মাছ ধবিতে যাইবে মাছকে যাইবেক । 
তামাক কিনিতে চল তামুককে চল। 


“যাব না”, ‘করিব না”, “আসিবে না’, ইত্যাদি স্থলে 'না'ব পর একটি ‘ই? যোগ করা 

২২ এখানকার রীতি । উক্ত প্রকার বাক্যাংশের পরিবর্তে ‘যাব নাই', “কবিব নাই’, ‘আসিবেক 

নাই” ইত্যাদি সাধাঁবণৃতঃ মানভূমের চলিত বপ। এই “নাই, হিন্দি “নেহি'র সহিত 
ঘনিষ্ঠভাবে সম্বদ্ধ বলিয়! মনে করিবাঁর যথেষ্ট কারণ আছে। 

“না শবেব অন্য একপ্রকাব বিকৃতি বা বপান্তর এখানে পবিলক্ষিত হয়। “যাবি না? 
“করিবি না?” ইত্যাদি স্থানে মানভূমে বলিবে, 'যাঁতি নঃ?’ “করভি নঃ? ইত্যাদি । 
‘ন!’ শব্দেব পরিবর্তে জিজ্ঞান্ত স্থলে বিসর্গান্ত ‘ন’ শব্দের প্রয়োগ মাঁনভূমের সাধারণ রীতি। 

এইপ্রকাঁব বিসর্ণান্ত ‘ন’ অক্ষবেব অন্থকরণে আর একটি অক্ষরেব উপর বিসর্গ যোগ 
করা হইয়া থাকে। এই অক্ষরটি “ব। পূর্বাঞ্চলে স্নেহসহকারে যেবূপ স্থলে লোকে 

খা বাবা”, ‘খা বাবা’ ইত্যাদি বলে, সেইকপ স্থলে এখানে ‘বাবা’ শব্দের পরিবর্তে 
, বিঃ?’ শব্দ ব্যবহৃত হয়। উপবোক্তপ্রকার স্থলে এখানে বলিবে,_যা-ব£ থা-ব$, 
ইত্যাদি। “বাবা, শব্দ এইপ্রকারে রূপাস্তবিত হইলেও পিতাকে কেহ “বঃ, বলিয়া 
সম্বোধন করে না। সেবপ স্থলে “বাবা” কদাচিৎ “বাঁপহে”, “বাপুহে” বলিয়া সম্বোধন করিবার 
বীতি আছে। 
অনেক দিনেব পর হঠাৎ কোন পবিচিত লোকের সহিত সাক্ষাৎ হইলে, পূর্বাঞ্চলে 
বিশ্ময়পুর্র্বক “কি হে” শব্দ ব্যবহৃত হয়। “কি হে, তুমি কখন্‌ এলে’ প্রভৃতি বাক্যেব ভিতর 
‘কি হে” শব্দ কতকট। নিরর্থক ব্যবহৃত হয়। কলিকাতা ও তন্নিকটবর্তী স্থানে ব্যবহৃত এই 


১ 


ক 


৬৬ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক! [ ১ম সংখ্যা 


নিরর্থক “কি হে’ শব্দের পবিবর্তে এখানে সাধারণতঃ ‘হৈঃ’ শব্দেব প্রচলন দেখিতে পাওয়া 
যায়। ‘হৈ?’ শব্দও এ স্থলে নিরর্থক । 

কলিকাঁত! অঞ্চলের লোক মাঁনভূমে আসিলে “বটে” ‘আজ্ঞা’র জালায় বিব্রত হইয়া 
উঠেন। সম্মতিক্ছচক “বটে” কথার ব্যবহাব বজদেশের সর্বত্র আছে। কিন্তু মানতুমে 
‘বটে’ শব্দের অসাধাবণ গ্রভৃত্ব। এখানে “বটে” শব্দ ভূয়ি্ঠ পরিমাণে ক্রিয়াপদে ব্যবহৃত 
হয়। “তিনি ভাল লোক’, এ কথা বলিয়া! মানভূমঝ্ুসী তৃপ্তি অন্থভব করিবে না। তৎ- 
পরিবর্তে লোকে বলিবে,_-“তিনি ভাল লোক বটেন।* ক্রিয়াপদের বটের অর্থ কতকটা 
ভূ ধাতুর অনুকপ। “বটে, শব্দ অপেক্ষাকৃত দৃঢ়তার সহিত ভূ ধাতুর অর্থ প্রকাশ করি 
দেয়। বারাণসীব “বটে” মানভূম পর্য্যন্ত আত্মপ্রভাব বিস্তৃতি করিয়াছে । নিবর্থক “বটে” 
‘আজ্ঞা? বছুলপরিযাঁণে ব্যবহৃত হয়। স্থানীয় কোন লোককে “তোমার, বাড়ী কোথায়' 
জিজ্ঞাসা কৰিলে, উত্তব পাইবেন,--“আঁমার বাড়ী lt জের্শা” বটে, আজ্ঞা পাডা 
পরগণা” ইত্যাদি । 

'পাঁবিব না” কথার চলন স্থানীয় লোকের মধ্যে এক টি নাই বলিলে চলে। তৎ- 
পরিবর্তে ‘লাব্ব’ বলাই এখানকার বীতি । বাঁকুড়া জেলাতেও 'নাব্ব' কথার বহুল ব্যবহার 
আছে। কিন্তু মাঁনভূমের সীমায় পদার্পণ করিলেই "ল” আত্মপ্রকাশ করিয়া ‘লাব্ব’ পদেব 
সৃষ্টি করিবে। বাঙ্গালা পদ্য নারি কথার চলন আছে। কিন্তু এখানে গণ্ধে ‘লাবর’ 
কথাব বহুল প্রচলন। 

‘পাইলাম’, ‘গেলাম’, “ছিলাম”, ‘দেখিলাম’ ইত্যাদি সমাপিকা ক্রিয়ার স্থলে যথাক্রমে 
‘পালি’, ‘গেলি’, ‘ছিলি’, ‘দেখলি’ ইত্যাদি মানভূমের প্রচলিত বপ। এই প্রকাব পরি- 
বর্তনেব কোন যুক্তিপূর্ণ কারণ দেখান সম্ভব নহে। প্রথম পুৰুষে অতীত কালে সমাপিক! 
ক্রিযা! সাধাবণতঃ এই প্রকার মুর্তি ধারণ কবিয়া থাকে। 

এখানে S৮৮ju॥০৮৷৮০ ৷॥৷০০৮এ অতীত কালে ও প্রথম পুকষে ক্রিয়াপদ এক প্রকাব 
নূতন রূপ গ্রহণ করে। এই প্রকার রূপ অন্তত্র কোথায়ও দেখ! যায় না। এবপ স্থলে 
‘পাইতাম’, ‘যাইতাম’ ইত্যাদি স্থলে যথাক্রমে “পাখি”, ‘যাখি’ ইত্যাদি রূপ হয়। এই প্রকার 
ব্যবহারের কয়েকটি দৃষ্টান্ত নিয়ে প্রদত্ত হইল। 


বাঙ্গাল! ৰপ-_ মানভূমী কপ = 
যদি বিবাহ-বাডীতে আসিতাম ত কত খাইতাম বিয়াঘরকে আস্থি ত কত খাঁথি। 
যদি কলিকাতায় যাইতাঁম ত কত দেখিতাম কল্কাত্তাকে যাঁথি ত কত দেখ খি। 
যদি বনে যাইতাম, তাহ! হইলে কত পাখী মাঁরিতাঁম বন্‌কে যাথি ত কত পাখ, মাবৃথি। 
যদি দেশে রহিতাম ত কত রোজগাব কবিতাঁম দেশুকে রইথি ত কত রোজগার কব্থি। 


এই প্রকাৰ স্থলে ‘যদি’ শব্দ ব্যবহাৰ করিবাব প্রয়োজন হয় না। বাক্যের গঠন দৃষ্ট 
লোকে অনায়াসে ও প্রকার অর্থ কবিরা লয়। 


সন ১৩২১] মান্ভূম জেলার গ্রাম্য ভা ৬৭ 


মানভূমী ভাষায় ণিজন্ত গ্রকবণ অপেক্ষাক্কত সহজসাধ্য ও নূতন। ণ্যাওয়ান”, ‘খাওয়ান’, 
‘দেওয়ান’ ইত্যাদি স্থলে ‘যাওয়া কবান”, খাওয়া করান”, ‘দেওয়া করান” ইত্যাদি পদের 
ব্যবহার হন্ন়। “কৃ” ধাতুর সাহায্যে কলেজের বালকেরা যে প্রকার সহজে সংস্কৃত লিখিতে 
অত্যাস কবে, সেই প্রকার ‘কব’ ধাতুর যোগে এখানে ণিজন্ত প্রকরণ সমাহিত হয়। এই 
প্রকার ণিজস্তের ব্যবহার বাঁকুভ1 জেলাতেও প্রচুর পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যাঁয়। 

বিশেষ্য ও বিশেষণ-পদ হইতে মানতুঁমে অবাধে ক্রিয়া-পদের স্থষ্টি হইয়া থাকে। স্বর্ন 
মাইকেল মধুসথদন দত্তেব পুস্তকে ‘প্রভাতিল’, ‘বিলাপিল’, ‘কেলিছে’, ‘বিদায়’ প্রভৃতি ক্রিয়া- 
পদের প্রয়োগ দেখিয়া অনেক পণ্ডিত অগ্ঠাপি নাসিক! কুঞ্চিত করিয়া থাকেন। মামভূমে যে 
প্রকার ক্রিয়াপদ সচরাচর ব্যবহৃত হইয়! থাকে, তাহা দেখিলে বোধ' হয়, অনেকে নিতান্ত 
বিস্মিত হইবেন ৷-- খুখুনে নিয়োক্তরূপ ক্রিয়াপদেব বহুল ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। 


বিশেষ্য বা নিষ্পন্ন ক্রিষা অর্থ উদাহৰণ 

বিশেষণ-পদ - ক _ 
বৰ্ষা বর্ষাণ বৃষ্টি হওয়া আজ বড বর্ষাচ্ছে। 
বাস (গন্ধ) বাসান গন্ধ দেওয়া ফুল্ট! খুভ.বাসাচ্ছে। 
গন্ধ গঁধান দুর্গন্ধ বাহির হওয়া পুখুরের পেচা) জলটা গঁধাচ্ছে। 
ধূপ (রৌদ্র) ধুপান রৌদ্র হওযা পাহাড়েব উপব্কে বড় ধূপায। 
মেঘ মেঘান মেঘ হওয়া আকাশটা টুকু (একটু) মেঘাচ্ছে। 
বিকল বিকলান কাতব ভাবে চীঁৎকা করা তুই ক্যানে বিক্লাচ্ছি্‌। 
জাড় জাড়ান শীত কবা আজ রাতকে ভারি জাড়াঁবে। 
ভিন্ন ভিনান ভিন্ন বা পৃথক্‌ হওয়! তাবা তিন্ট! ভাই ভিনাল। 
মবণ মরাণ মারিয়া ফেল! বাছাকে মরাব। 
চিকণ চিকনাণ চিন্ধণ করা ক্ষব্ট| খুত.ভাল করে চিক্‌নাবি। 
বাঘ বাঘান বাঘে ধরা কীদূনাকে একজনেব নাম) বাঘাল। 


ইত্যাদি 

পূর্বাঞ্চলের লোক মাঁনভূমে আসিলে তাহাদিগকে বিশেষ সতর্কতা সহকারে কতকগুলি 
কথাব ব্যবহার করিতে হইবে । একবার লেখকের জনৈক শ্রদ্ধেয় বন্ধু ভাষার উৎপাতে কিছু 
বিপন্ন ইইয়াছিলেন। এক দিন এক বৃদ্ধ লোক একটি অল্পবয়স্ক! বালিকাকে সঙ্গে লইয়া 
কার্যযোপলক্ষে ও ভদ্রুলোকেব সহিত সাক্ষাৎ করিতে আদিয়াছিল। ভদ্রলৌকটি নিতান্ত বিনয়ী 
ও শিষ্টালাগী। অন্তান্য কথাবার্তার পর ভদ্রলোক বালিকাব প্রতি লক্ষ্য করিয়া বৃদ্ধকে 
জিজ্ঞাস! করিয়াছিলেন,__“এটি কি তোমার মেয়ে?” বৃদ্ধ এই প্রকার মন্তব্য শুনিয়া রাগে অগ্নি- 
শর্মা হইয়। উঠিল ৷ শেষে কথঞ্চিৎ শাস্ত হইয়া বলিল,--"আপনি একটা! হাকিম বটেন, আপনি 
এই ছাঁটাকে বল আমার মাইয়া ; এটা আমার বিটি বটে নঃ?" অর্থাৎ আপনি একজন 
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মন্তরান্ত লোক , আপনি এই ছেলেটাকে আমার “মাইয়া বলিলেন ; এট! আঁমার' কন্তা নহে 
কি? ভদ্রলোক ত ও কথাই বলিয়াছিলেন, সুতরাং তিনি তাঁহার অপরাধ বিশেষ হৃদয়ঙ্গম 
করিতে পারিলেন না । পবে যখন জানিতে পাঁবিলেন যে, “মাইয়া” শব্দের অর্থ 'কুন্তা নহে, 
স্ত্রী”, তখন নিজের ভ্রম বুঝিতে পাঁরিলেন। বাস্তবিক এ দেশের ভাষায় “মেয়ে বলিয়া কোন 
কথা নাই। মাইয়া” কথার ব্যবহাব আছে। পরন্ত "মাইয়া, কথাব অর্থ স্ত্রী। ভাষাৰ এ 
প্রকার অর্থগত বৈষম্য সমগ্নবিশেষে বিপদেব কারণ হগুয়! অসম্ভব নহে । 
এখানে বাজার করিতে গেলে একটি বিশেষ কথা জান্ড্ি! রাখিবাঁর প্রয়োজন। সাঁধাবণতঃ 
বাঙ্গাল! ভাষায় চারি টাকা মণ হইতে কোন জিনিষ পাঁচ টাকা যণে উঠিলে ওঁ জিনিথের 
“দাম বাড়িয়াছে” বলে । আবার জিনিষের দাম পাঁচ টাকা মণ হইতে চারি টাক! মুণে নামিলে 
“দর কমিয়াছে” বলে। কিন্তু মানভূমে তাহার ঠিক বিপরীত। এখানে. প্রথমোক্ত স্থলে 
বলিবে “দর কমিয়াছে” ও শেষোক্ত স্থলে বলিবে "দাম বাঁডিয়াছে।” কোন জিনিষেব চারি 
টাকা মণ হইলে, এক টাকায় দশ সের পাওয়া যাইবে। এগ্রীবাঁর পাঁচ টাক! মণ হইলে, 
এক টাকায় আট সের পাওয়া যায়। এই প্রকারে এক টাকায় যে পরিমাণে কোন জিনিষ 
পাওয়া যায়, তাঁহার পরিমাণের কম-বেশী দেখিয়া জিনিষের দাম কম বা বেশী হওয়! বুঝিতে 
হইবে। প্রকৃত পক্ষে এক টাকায় বিক্রীত জিনিষেব কম বেশীকে এখানে দাঁমেব কম-বেণী 
বলিয়া বর্ণনা করা হয়। এ প্রকার কম বেশীর হিসাব অন্ঠান্ত স্থানে পরিচিত নহে। 
এই প্রকাঁবে মানভূমেব প্রচলিত বাক্যাবলী, তাহার অর্থ ও ব্যাকরণের সম্যক নিয়মাবলী 
ংগৃহীত হইলে, তাহাতে ভাষাবিৎ ব্যক্তিগণ অনেক নূতন নিয়মের পরিচয় পাইবেন। 


প্রীহরিনাঁথ ঘোষ 
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সণ 
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বৈজ্ঞানিক পরিভাষা 


[গণিত ও জ্যোতিষ-বিষয়ক ] 


৬আনন্দকৃষ্ বস্তু মহাশয়েব বৈজ্ঞানিক পবিভাষার এক অংশ ইতিপূর্ব্রে পরিষৎ-পত্রিকাতে 
বাহির হইয়াছে ।১ পত্রিকার বর্তমান সংখ্যাতে তল্লিথিত গণিত ও জ্যোতিষ-বিষয়ক 
পুরিভাষ! প্রকাশিত হইল। "শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায়, ৬ মাধবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, 
শ্রীযুক্ত অপূর্ধচন্ত্র দত্ত ও শ্রীযুক্ত হাবাণচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়গণ ইতিপূর্বে পরিষৎ- 
পত্রিকাতে 'জ্যোতিষসব্বন্ধীয় পরিভাষা প্রকাশ করিয়াছেন। এতদ্যতীত পরিষদেব কাঁধ্যালয়ে 
শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র জ্ঈচাধ্য মহাশয়ের প্রণীত একখানি অপ্রকাশিত জ্যামিতিক পরিভাষ। 
আছে। যে সমস্ত স্থলে পরুলৌকগত বঙ্গ মহাশয়ের প্রস্তাবিত পরিভাষাব সহিত পূর্ব 
প্রকাশিত পরিভাষা সাদৃম্ত আছে, তাহাদের উল্লেখ যথাস্থানে কবা হুইয়াছে। এই 
সাদৃণ্ত প্রকাশীর্থ যে সাঙ্কেতিক চি ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহা বুষিবার জন্ত লামার পূর্বপ্রকাশিত 
প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য । 


406--পিঙ্ডিত ; মিশ্রিত। Amplitude (5106 ০0£)--অগ্রজ্যা | 
Addendum—oক্ষেপ | অগ্রা (যো)। 
Additiঝn=—নিশ্রণ। বিশ্লেষ, সঙ্কলিত, সম্কলন্ত, | Amplitude (5০+৪ )--অগ্র। 
যুক্তি (হ)। £১017815--বীজ | বিশ্লেষ-সাধন (নি )। 
Additive quantity (the least root | Angle— কোণ, দিভূজ, অগ্র, আর | 
with reference t0)—লখুমূল। An8ulণr—-—লাগ্র। চাপাত্মক বা চাপীয় (ম)। 
Acther—ৰ, অক্ষর Anomalistic equation of & planet— 
£129--বীজগণিত, বীজ। বীজ (হ)। মন্দফল। 
Alligation ( medial )-্থবর্ণগণিত । Anomaly-—-মন্দ | কেন্দ (যো )। 
সথব্ণগণিত (হ)। Anomaly (argument ০)--মন্দকেন্ত্র। 
Altitude তুল | উন্নতাংশ, উন্নতি (যে!) | Assimilation (in arithmetic)-— জাতি । 
উন্নতি (হ)। » (of the difference)—বিশেষ জাতি ; 
Ampltude ( degree ০£)--অগ্রভাগ। বিশ্লেষ জাঁতি। 





(১) সাঁপ-_প--১৭শ ভাগ পৃঃ ১৩১-১৩৩ । " 

(২) সা-পঁ-ঁ-প--২য ভাগ পৃঃ ১২৭-১৪০ । 

(৩) সা-প-প-ংয় ভাগ পৃঃ ৩১২-৩২৩ । 

(৪) সাঁঁপ-গ- ১ম ভাগ পৃঃ ১৪১-১৪৭ হয় ভাগ পৃঃ ১৬-১৯ । 
(৫) লা-প--প--৬ষ্ঠ ভাগ পৃঃ ২৪০-২৫১ ও ২০শ ভাগ পৃঃ ১৭-২৩। 
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Assimilation (of the remainder)— Barter (rule 0£)-~ভাওপ্রতিভাণ্ডক । 
শেষজাতি। Base (of any figure in geometry. )-- 

Apex ( of the orbit of a [01808)__উচ্চ ভূমি, মহী । ভু, কু হে)। . 

Aphelion—তুঙ | মন্দোচ্চ ( ভৌমাদির ) | Base of a triangle (segment of the)— চট 


(যো ওমও হ)। অবাঁধা। অববাঁধা, আবাঁধা (হ)। 
400০৪০০-_উচ্চ। মন্দো্চ (ববি, চন্দ্ৰ) | 3980) ( Sun or Moon )--কর। 

(যো ও ম) অপপার্থিব (ম)। 9211100--নিখর্ব । 
Apparent—্ফ,ট | Billions (৮০০) পদ্ম | মহাপদ্ম (হ)। 
47১3 ( higher)--দ্বিতীয় কেন্দ্র ; মন্দোচ্চ ।| Binom।al—দ্বিপদ | 
Aquarius (518n)-আপ্য, কুম্ত, ঘট। Body ( heavenly ) ot-*a secondary 
4০- চাপ) ধনু । চাপ) ধন্থ (হ)। [170- উপগ্রহ । 
Area (abstract or Precise)—স্ফ,টফল | | Bracket—ক্কীষ 

» (ofa circle )—ফল Breadth —পরিণাহ ; আয়াম। 
Areturus— বাতি | Buk-পোঁল। 


Argument (of an equationl—Cকেন্দ্র। | Cancer—কৰ্কট। 
Arithmetie—অঙষ্কবিদ্যা, গণতা, গণন, 080০0০৪--অগস্ত্য । অগস্ত্য (ম)। 


পাটীগণিত, পরিপাটা। Capricornus—আকোকের । 

» (eight rules of )-_-পরিকর্মাষ্টক | | Chord (of an ar৫)-_একন্যাঁ, গুণ, জীবা, 
Arithmetician—পিঙ্িল । | জ্যকা, জ্যা, দিঙ্যা, জ্যাপিণ্ড । 
Arm of a triangle — ভূল | Circle (Circumference of a greai)— 
Ascension (0b1idue)--লগ্। শ্বদেশোদয় ভাগন। 

(যো)। Circle ( great )-_ পরিধি, মণ্ডল । 
48092810129) 010/8099--চবজ্যা, লগ্রভূজ। » (Sector of a ) বৃততথণ্ড। 

চৰ, চরাদ্ধ (যো)। » (Segment 0f a) খণ্ডমণ্ডগ, 
Assimilation of fraction—ভাগলীতি । বৃত্তখণ্ড । 
Asterizm—গগনেচর, নক্ষত্র | » (signs of the)-—বাশিচক্ত | 


Astr০৷০৪৮--জ্যোতিৰ্কিদ্, ভস্থচক, মৌহুর্ত। | ০ (5%%]|)--দৃগ্গোঁল, দৃত্মওল। Ba 
Astronomical science—ককেরলী, খগোল- | Cireumference-——পরিবেষ্টন, পালি। LL 


বিদ্ধা, জ্যোতিঃশানী। পরিধি (হ)। 
Atmosphere—অক্ষব, আই, উৰ্দ্ধবত্ম1, Cloud ( large black rainy )— 
ঘনাশ্রয়। মহানাদ । 


A০৷--কাঁরণকারণ, পরমাণু । 01950 ( rainy )--ঘনাধন। 


চক 


লি 


সন ১৩২১] 


0০-670197)6-বর্ণ, অঙ্ক (হ)। 
s» (of any number) গুণ, প্রকৃতি 
Oo-efflcignt { the relation of the 
unknown number and its )— যাবৎ 
তাবৎ। 5" 
Colatitudg pf a 10190৩--লম্ব। ie 
Combination of Ike series ০৫ 11) cal- 
° culation )-_তুল্যভাঁবন। 
Common measure ( leaving no }~— 
নিচ্ছেদ, নিবপবর্ত। 
Commutation—ণীভকেন্ত | 
0C০mp॥ss--কৰ্কট । টি 
» (intermediate points of a )-- 
বিদিশ, দিক্‌। i 
Complement ( of an arc to 90°)— 
কোঁটি। অনুপূরক ( অ) । পুরক (নি)। 
Composition—ভাবন | 
by the difference of produots— 
বিশেষভাবনা। 
Computation ( arithmetical )-_পরি- 
কৰ্ম্মণ। 
9০০০৪৮৩-_উত্ভান | 
0০৷॥e-স্ুচি। সুচি (যে) সুচীখাত হে)। 
Conjunction of the earth and moon— 
মহাকলা। 
(grand period of general)—কল্ণ | 


ঞ 


39 


» (0150669:5)--সঙগম । গ্রহযুতি, 
গ্রহযুদ্ধ (যো )। 
» (of a planet with the moov)— 
ক্রান্ত। 


» (of the sun and moon)= বিমর্দিন ) 
কেন্দুসঙ্গম। দর্শ (যো)। 


, বৈজ্ঞানিক পরিভাঁষ! 


) 


৭১ 


Constellation =খক্ষ; কক্ষ। 
(যো )। রাশি ও উপরাশি (ম)। 


$ 
Constellation containing two stars 


নক্ষত্র 


of which 009 1s A Sagitarus, first of 
the two 
Ashasha—পূৰ্ববাষাঢা । 


Constellation figured by an arrow 


constellations each called 


containing 8 stars one of which 1s ৭ 
Cancer-—তিয্য | 
Constellation containing 8 stars one 
of which 1s ৭ 0ri0১i৪5-অগ্রহা়ণী ; 
মৃগশির। 
Constellation comprising 4 stars 
apparently af,dq,A,» Delphi 
aud signed by a drum— fast 
Constellation containing 100 stars 
one of which is A Aquari— 
শতভিযা। 
Constellation represented by three 
foot steps containing three stars 
a, By, £0011৪০-- শ্রবণ| | 
Constellation as signed by a hand 
containing 5 stars— হস্ত । 
Constellation comprising 3 stars of 
which ove is a Scorpionis— (ঠা | 
Constellation represented by a conch 
(containing 2 stats one of which 
18 4 Leonis )-_পুর্ববফন্তুনী। 
Constellation ( Pleiades )--কৃত্তিকা। 
Constellation containing five stars, 
figured by house apparently a, 
Bs # 4, and 1 Leonis— ধা । 


৭২ 


32 stars 
figured by a tub or one of stars of % 


Constellation containing 


Piscium figured by a wheel, carriage 

and contains five stars a, B, Y, 4১১ w 

'Taurus—রেবতী 

Constellation containing four stars 

in the shape of festoon, the stars 

are supposed tobe a, 19১7, Libra 

and V Scoipionis—বাধা 

Convex-—ম্যজ | 

Cosine (of an angle )--কোঁটিজ্যা, 
ভুজ্ন্যা ৷ 

Coversed 8#ine-—কোটিউৎক্ৰমজ্যা, 
ভুজোঁৎক্ৰমন্্য! ৷ 

0৪:৮৩--কুটি। রেখা (নি)। 

07০1০- চক্র, কালচক্র। চক্র (যো )। 

Cycle of 60 years—বৃহম্পতিচক্ৰ | 

Day ( of full moon ) ইন্দুমতী | 

Day natural, 1.6. from sun r1se to sun 
॥i:6 -সাঁবন। 

Day ( of a new 10000 ) তিথিক্ষয়। 

Day (1509) কর্মমবাটাী, তিথি । চান্দ্র দিন, 
তিথি (যে!)। 

Day (24th part of a)-—হোরা | 

Declination—অপম | অপক্রাস্তি (যো) 

Declination (of a, 012790)- স্ষটক্রাস্তি । 
্কটক্রান্তি (যো )। 

70901105000 (of a point in the ecliptic) 
_ ক্রান্তিভাগ । 

Declination (planets sine ০] ভ্রমজ্যা। 

Declination (8105 of the) ক্রাস্তিজ্যা, 
ক্রমজ্যা। 


সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক! 


[ ১ম সংখ্া! 


Demand (in arithmetic the sum 
sought) ইচ্ছক। 

Demonstration (in anthmetio or 
৪ৎ০দ০%৮)) উপপত্তি। সাধন, প্রমাণ, 
পৰীক্ষা (নি )। উপপত্তি (হ)। 

Denominator of a 0%081০25--ছেদ, হব | 

Dependapce of a larger number on 
smaller 10 a progressive series®- 
তারতম্য। 

Depth (in যা168808628606)-, বেধে, 
বেধন। রি 

Depth (mehn)—সমবেধ | 

Deক-_খঞ্জল, খবাষ্প, নীহার। 

Diagonal—কৰ্ণ । শ্রুতি (নি)। 

Diagram— ক্ষেত্র । 

Diameter ( of the circle of the sun 

০: moon )-_বিস্কস্ত, বিস্তার, ব্যাস । 
রর »  (mcrease of the ) বৃদ্ধি | 

Deferent— কক্ষ | 

Digit (or হট part ofany dimension) 
--অঙ্কুল । 

Disc (of the 
eclipse)— সুচি | 

Digit (of the 220)-_ইন্দুকলা, ইন্দুদল, 
ইন্দুরেখা, ইন্দুলেখা ৷ 

[0750 (of the 1০০)--ইন্দুমণ্ডল। 

[0180 (of the ৪৪০)__আবেশন, প্রতিস্র্য্যক, 
ন্‌ওঁল। 

Disé (of the sun or moon) উপস্থর্য্যক, 
পরিধি, পবিবেশ, মণ্ডল, ঠ। 

Dividend— ভাজ্য | 

Divisible— ভাজ্য | 


earth in computing 


b 


টি 


। 


সন ১৩২১] বৈজ্ঞানিক পরিভাষা ৭৩ 


Division--ভাগ, হর, ভাজন, হরক, Equation of a planet (৪100008115010)- 
হরণ। ভাগহার, হরণ (হ)। ফল। 

107৮1910৮৮6) a common measure) | Equation ( side of an, in a primary 
অপবর্তন। division )--পক্ষ | পক্ষ (হ)। 

Divi5০r--ছেদ, ভাগক, হব, হারক, হাঁর। Equation ( solar )--রবি ফল। 

Dodecagonl figure দ্বাদশাজ্তরি | Equation ( unilateral )--একবর্ণ সমী-- 

Er৷--ক্ষিতিমণ্ডল। ভূগোল (হ্)। করণ। 

Earth (cireum ference of the)--ভূপরিধি |] Equation ( unknown quantities )- 
ভূপরিধি, ভূবেষ্টন (যো) । অব্যক্তসাম্য “ 

Earth (surface ০64০) ইলাতল, ক্ষিতি Equator ( arc of 1019)_-লগ্ন। 
পীঠ, গ্মাতল। 

চুণiচঃৎ--রাহগ্রাস । গ্রহণ, গ্রাস (যো)। 
গ্রহণ (হ)। 

Eclipse (duration of the) স্থিতি | স্থিতি- 
কাল (যো)। স্থিতি (হ)। 

Eclipses (sun’s 0150 in computing) 
ুচি। . 

Eclipse ( time from apparent conjuc- 
tion bo the end 0f) বিমর্দার্ঘ। 

Ecliptie—ক্ৰাত্তি, ক্রান্তিকক্ষ, ক্রাস্তিমগডল। 
ক্রাত্তিবৃত্ত, অপখমণ্ডল, অপবৃত্ত (যে!) । 

ঢ12৮১--পাদার্ধ। 

Elementary-—আধিভৌতিক ৷ 

Elevation of a mountain নগোচ্ছাায়। 

Elimination— নাশ | 

Entrance of the Sun into the 
£₹০৭1৪০--উদ্দান। 

[00070679,008--গুণন। 

Equation—সমীকরণ, ফল। সমীকরণ 










Equator—( circumference of the 
terrestrial) স্বদেশ মধ্যপরিধি। নিবক্ষ- 
বৃত্ত, লঙ্কা (যে! )। 

Equatorial region—নিরক্ষ দেশ । 

Equator ( terrestrial )--নিরক্ষ। নিবক্ষ, 
ব্যক্ষ (হ)। 

Equinoctial and solstitial points— 
অয়ন। 

11001000119] 110৩--ভূচক্র। 

71091009618] 0০165 ক্রাস্তিপাত। বিষুবৎ, 
বিষুব (হ)। 

18082009019] 7০৪: _-অয়নকাল। 

[0070০ বিষুব, বিষুপ। 

Equinox ( autumnal )--তুলায়ন। 

Equinox (autumnal, moment of the 
Sun’s entering L1bra)--জলবিযুব I 

Equinox ( day of the )--বিষুবদিন । 

Equinoxes ( passage of sun to the 
next sign at the )-—বিযুব সংক্রান্তি । 
(যোওহ)। Equinox ( precision of the )--ক্রান্তি- 

Equation (৪ term in an )-থও। পাতগতি। ক্রান্তিপাঁতগতি, অয়ননচলন, 

Equation (of a degree )--আপ্ত। [ অয়নাংশগতি (যো)। 

৯৬ 


৭8 


Equinox ( Vernal )-_মহাবিষুব। 
Extension—খন | - 

Figure ( plane )-~ক্ষেত্ৰ| 
Fini৮e--আদ্তস্তবৎ । সীমাবদ্ধ (নি)! 
Focal Print—-অগ্রাংগ্ু, অগ্রকর। 


Fog-_তরস্ত । 

Fraclion--অংশ, ভিন্ন, ভাগ, রাশিভাগ । 
ভিন্ন (হ)। 

Fractional —ভাগিক । 

Fractional diflerence (reduction 


"০ )-বিশ্লেষ জাঁতি। 
Fraction ( multiplication of )— 
ভিন্ন গুণন। 
( cube 0f a )-_ভিন্নঘন। 
» {division ০£)--ভিন্নব্যাহর | 
*  {৪quare of a )-_ভিন্নবর্দ । 
* (subtraction 0£)—ভিনব্যবকলন । 
» (addition ০?)--ভিন্নসক্কলন। 
Friction—অখট্টন । 
ম'ঃ০৪৫--ইন্দ্রাগ্ি, ধূম, খজল, নীহার | 
Fullmoon—পূৰ্ণেন্Z 
Full moon (day 0)-—পূৰ্ণমালী, পূর্ণিমা । 
Gemini ( a constellation ) জিত্ৰম। 
মিথুন (হ)। 
060709?--রেখাগণিত। জ্যামিতি, 
ক্ষেত্রতত্ব (অ) ক্ষেব্রব্যবহার (হ)। 
G॥৮৮০৷5--অণ্ডমণ্ডল। কুৰৃত্ত, ন্যনবৃত্ত (ম)। 
010১০-_ইলাগোল, পবিমগ্ডল। 
Globe ( celestial or terrestrial )~ 
গোল । | 
0109০. ( terrestrial )— ভূগোল । 


0007000- কীল | কীলক, শঙ্কু, নব, (যো)। ' 


সাঁহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক। 


Tnvolution-—বাতক্িয়| { 


[১ম সংখ্যা 


Gnomon: ( midday shadow of the )— 
পলভা, বিষুবছায়া, বিষমছায়া । অক্ষভা, 
বিষুবচ্ছায়া, পলভা (যে!) । * 

Gnomon (shadow of the )--ভ1। 
বিষুবদূভা, পলভা (যো )। 

মণ্l-ইড়াচর, ঘনোজল, পরোঘন। 

Heavenly body-—-জ্যোতিকষ | জ্যোতিঃ (হ্‌) 

8৪1০ অংশুমাল'। পরিবেষ (যে|)। 

Heptagon—সপ্তাত্র । লপ্ভুক্ত (নি)। 

Hexagon যট ক্র খৃঁ্ড ভুজ (নি) । 

Hoarfrosi—খজল, খবাষ্প, তুষারকণা। 

Horizon (558 ) অশ্বরাত্ত, চক্রধাল, 
চক্রপাল, মণ্ডল, দ্িগত্ত। ক্ষিতিজ, 
কুজবৃত্ত, ক্ষিতিবৃত্ত, কুবৃত্ত, হরিজ (যো)। 
ক্ষিতি (হ)। 

Horizontal 1106-দ্বিজ্যামার্ধ। 


“Hundred ( bearing interest per )— 


শতিক। 
ঢা 0171080৪--জড়ানিল। 
Hypotenuse—অs্ষকর্ণ। কর্ণ, শ্রুতি হে)। 
Hypotenuse of a right-angled triangle 
( formed between the gnomon 
and the two sides of the shadow) 
_বিষমকর্ণ। 
Hypotenuse ( of triangle )-—কৰ্ণ। 
I০i০]e--তুষাবকণা । 
Index-—-কুট্টক | 
Index of the Power— ঘাতমাপ । 
Interest (compoind)—চক্ৰবৃদ্ধি। 
Inversion (rule €০:)- ব্যস্তবিধি, বিলোম- 
ক্রিয়া, বিলোমবিধি। | 


৯ 


1 
: 
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Isoscelis triangle—দ্বিলম ত্ৰিভূজ । সমদি- 
বাহ ত্রিভুজ (নি)। দ্বিসম-ত্ৰিভুজ হে)। 

Latitude ( argument of the )—অক্ষ- 
কর্ণ, পতনকেন্ত্র। বিক্ষেপবে্দ (যো)। 

Latitudes (celestial )-_-বিক্ষেপ। শব, 
বিক্ষেপ, ক্ষেপ, অস্পষ্ট শর (যো) 

Latitude ( having 0০ )-_নির্ক্ষ। ব্যক্ষ- 

“দেশ (যো )। 

Latitude of a 01909%--পতন। 

Latitude (৪5০, 008106 ০-_লম্বজা । 

Latitude (65109801818 অক্ষ | অক্ষ হে) i 

Lens ( crystal )-_অর্কাশ্বন্‌*সৰ্য্যকান্ত | 

Leonis ০--গ্রুব 

Leo (80) আরণ্যরাশি। 

Lightning—চিলমীলিকা, অচিরছ্যুতি । 

11000010- অক্ষাগ্রপিলক। 

Line ( eurved )--ধনুম্মার্থ । 

Lines Which form an &081০-_দ্বিভূজ Yl 

Longitude. ( celestial \—4ৃবক | গ্ৰহ, 
খেট, ভুক্তি, রাশ্যাংসাদি, অপবৃন্তাংশ 
(যে )। 

Longitude ( difference of ১--দেশাস্তর | 

Longitude of a planet reckoned from 

the vernal equinoctial 1901706--শায়ন | 

Lunar asterism—নক্ষত্ৰচক্রে | 

[0০০০ কর্দর্বাটী। 

Lunar month-—চান্দমাস | 

[50080100--উত্তরকাল । 

1155016009--পোঁল । আয়তি (নি )। 


tical determination or ascer- 





বৈজ্ঞানিক পরিভাঁষ! 
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Mean ( in astronomy )--মধ্য, মধ্যম | 
Measure ( common )-—অপবর্ত । 
Meridian (7756১ নিরক্ষদেশ । 


‘ Mean motion—মধ্যনগৃতি 1 


Measure in general—মান, পরিমাপক। 

Measuie ( mean সমমিতি | 

Measuring by——নিবর্তন । 

Meniscus—অৰ্দধচন্্ৰাককৃতি | 

Meteor—উদ্ধা, কলুক, থোক । 

Milkyway--নাগবীথী । 

Million—নিযুত, প্রযুত । প্ৰযুত (হ)। 

Million ( one hundreth thousand )-_. 
মহাশঙ্খ | নিখর্ব হে)। 

Million ( one thousand. )--মহাঁশঙ্খ | 
অজ, পদ্ম (হ) । 

1700৪ খণ, ক্ষয় | 

Mirage—নরীচিকা | 


. Month ( intercalary )--অধিমাস। 


Month (reckoned from one new moon 
to another)-—মূখ্য | মুখ্য টান্দ্রমাস (হ)। 

Month ( of thirty solar days )-—সাবন । 

M০০॥--ওষ্ধীপতি, ওষধীপ। ইন্দু, অন্তু" 
ধংশ, শীতাংগু, শীতদীধিতি (হ)। 

Moon (& digit of the ) 10 shadow=— 
কলক্ককলা। 

Moon beam—পূর্ণানক । 

Moon ( false )--চন্দ্রাভাস | 

Moon (full )—রাকা। পূর্ণিমা, পৌর্ণ- 
মাসী হে)। 

21০০০ (09)_মাসপ্রসিত। অমাবাস্তা হে)। 

Moon ( sphere or orb of the )--চ্্রৎ 
গোল, চন্দ্রমণ্ুল। 
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179021170--চন্দ্রগোলিকাচন্ত্রশাল,চন্দ্রাতপ || 0৫0 (in number )-_বিষম | 


Motion ( rotatory )--চরাবর্ত | 

Multiplicant—ণলীয় | পগুণ্য হ)। 

Multiplication— অভ্যাস, গুণন, পুরণ | 
গুণন, হনন, প্রত্যুৎপন্ন ছে)। 

Multiplication ( 01085 )-- ব্ বধ, 
ব্জাভ্যাস। 

Multiplied—পিতঙ্িত, প্রত্যুৎপন্ন ! 

Multiplier—ণক, পুরক, প্রবৃত্তি । 
গুণক (হ)। 

Multiplying ( & mode ০:)-_পাটনদ্ধি। 

Node (ascending )--উপপ্লব, বাহ, 
উপরক্ত, উপরাগ, ক্বঞ্চবত্ম, গ্রহ। 
পাত (যো)। পাত হে)। 

Node ( descending )--অকচঃ আহিক, 
কেতু। সষডভপাত (যো )। 

Node ( of planet's orbit)—পাঁত | 

Numeral-—সত্যা | 

Number (any one of a seb whose 
sum 18 £900279)--পদ | 

[ব910১6৮-বাশি । বাশি ছে)। 

Number (entire )-দপ। বপ (হ)। 

Numeration-—স্খয তা, সঙ্খযান | 

Numerator ( of a fraction )-অংশ। 
ভোগ, লব, বিভাগ । 

New moon ( day preceding 08) of 
৮১৪ )-__সিনীবালী। 

0০1০02--আয়ত। 

Obtuse ৪2£011--বহিলম্বি | 

0০2০7-_অষ্টাগ্র। অষ্টভুঞ্জ (নি )। 

Occultation of a star—সমাগম | অন্ত- 
গমন (যো, ম)। 


[ ১ম সংখ্যা 
০:১- মণ্ডল? 
Orbit ( of a planet )-_-কক্ষ। 
কক্ষাবৃত্ত যো)। কক্ষা হে)। 


Orion ( stars in the head ০£)-_চীন্জ্- 
মস, ইন্বল। 

Parallelopiped—দাদশাগ | 

Pentagon—পঞ্কোণ। পঞ্চভুজ (নি ?। 

11909 খগ, খোন্ধ, গ্রহ, ভ। - | 

Planet distance of a— ৰব | | 

Planet ( minor )২ উপগ্রহ | 

Planets (dpaly positon 0f)—পাদচার 

Planets?’ orbit (inclination to the 
ecliptic of the ) পবমাপম। 

Planet ( true distance of a, from the 
earth )--চলকর্ণ । _ 

Planisphere-—-খগোল | 


Ee 


Blus-—-ধন । 

Point of the compass (intermediate) 
প্রদিশ। 

Point ( moveable 1n the heavens )-. 
গ্রহ । 

Polar 5ar--উত্তানপাঁদজ, গ্রহাধার, নক্ষত্র- 
নেমি, জ্যোতিবথ, দ্যুতিকব। 

Pole (০০:৮০)--ঞব। মেক, সুমেরু (যো)। 

Pole ( of any great circle )-—4ব | 


Pole ( south )---কুমেরু | বড়বা, কুমেক" 
(যো)। 

Principal—ধনমূল, প্রয়োগ, সামক। 
মূল (হ)। 







Product (of ৪ 
tion )- বাঁ; 


পট 


গন ১৩২১] 


বৈজ্ঞানিক পরিভাষা 4৭ 


Progression ( arithmetical )- অনুপাত | Questions ( enumeration of the, 10 


Proportion—অনুপাঁত। 

Quadrant of a circle—পাঁদ, বৃত্তপাদ । 

Quadrant (twenty-fourth part of a) 
পিণ্ড । 

Quantities ( from their diflerengs or 
that Sf Rei squares finding of ) 

* --বিযমকৰ্ন্ । | 

Quantity পোল । 

Quantity ( additive )--ক্ষেপক | 

Quantity ( affirmaflve )—ধন | 

Quantity ( arithmetical or algebrai- 
081) বাশি। 

Quantity ( assumed in algebra )— 
উদ্বর্তক। 

Quantity (discrete or distinct)-—কপ।| 

Quantity ( given )—টদৃ | 

Quantity (infinte )--অনস্তরাশি । * 
অনস্তরাশি (হ)। 

Quantity (irrational) করণ | 

Quantity ( known )—রূপ, ব্যজরাশি। 
কপ (ছ)। 

Quantity (one unknown )-—একবর্ণ, 
অব্যক্ত রাশি। অব্যক্ত, যাঁবৎ-তাঁবৎ (হ)। 

Quantity (n1egative)-—খণ। খণ, ক্ষয় (হ) 

Quantity ( subtractive )-__বিশুদ্ধি। 

Quantity ( such that a given num- 
ber beimg multiplied by 1b and 
the product added to a given 
quantity the sum may be divi- 
sible without remainder by a2 


given divisor )--কুট্রক । 


an arithmetical or algebraical 
9010)--আলাপ। 

৫০০৮০৮--আগু, ফল৷ 

Quotient ( completing a )--নিত্ব। 

Radian—অংপগুমূৎ। 

Radius of the equator—ভকর্ণ | 

Rambow—ইন্ৰাযুধ | 

Ray ( of ligt )--অংগ্ত, উপধৃতি, কিরণ, 
খষি। 

Ray ( pencil ০£)--অংগুজাল, কবজাল। 

Rays (of the rising ৪০০)--বালাতপ। 

Rectangular-——াত্য | 

Refliected—ায়াময় | 

Reflected 1imnage— ছায়া । 

Reflected light-— প্রতিভা | 

Reflection—আভাস, নিশাসন, প্রতিক্কতি, 
প্ৰতিচ্ছায়া, প্রতিফল, গ্রতিফলন। মূচ্ছম 
(যে! ও ম)। প্রতিফলন (অ)। 

Remainder—অস্তব, উত্তব, শেষ। 

Revolution (of a celestial body)— 
ভ্রমণ। ভ্রম, ভ্রমণ, পৰ্য্যায়, পরিবর্তন 
(যো)। ভগন (হ)। 

71508 angled triangle (one of the 
81869 ০f 2 )---শুদবকোঁটি। 

Right asceusion-—ল ভুজ | 

Rotundity--পবিমওলতা। 

Rule of Inversion-——বিলোমক্ৰিয়া, বিলোম- 
বিধি, ব্যস্তবিধি। 

Rule ( of supposition )\-~ইষ্টকৰ্ম্ম | 

Rule of three—ত্ৰৈরাণিক। 
ত্ৰৈৱাশিক (হ)। 


৭৮ 


Rule of three (direct )-_ ক্রমৈরাঁশিক, 
সমৱ্ৰৈরাশিক । 

Rule of thiee (inverse ১ -বিলোম- 
ত্ৰৈরাশিক।' ব্যস্তত্রৈরাশিক হ)। 
Sagittarius (the constellation )— 

মৌক্ষিক। ধনুঃ (হ)। 
30) --আদিত্যসুন্ন। অর্কজ, 
শনৈশ্চর, মন্দ (হ)। 
Scalene triangle—বিষমভুজ । বিষমবাহু- 
ত্রিতৃজ (অ)। বিষম ত্ৰিভুজ (হ)। 
Scorpio (8120 )-_কোর্্য । 
Second (of a ০৪£৪০)--বিকল। 
Seotion (in geometry )-_মার্গ। 
Sector of a circle—বৃত্তখ।| বৃত্ত- 
চ্ছেদক (অ)। 
Segment ( of the base of trian gle)— 
অবধ, অবাধ । 
Series (1280 term of a )—পদr | 


আকি, 


Shadow (of a £0000010 specially as 

indicative of the position of the 
- 820) ছায়া | 

Bide ( of any angular 6০০07061091 
figure )-_বাছ। 

Bide (of a triangle, square eto )-- 
দোল্‌। বাহু, ভূজ (নি )। 

Sign ( rising of 2 )--লগ্ন। 

Sign of the Zodiac—বাশি। 
ভ, গৃহ, ভবন (যো)। 

Bine of 80° or of bhe 790108--একজ্যা। 

91০,---থবাম্প। তুষার । 

Solar process for all astronomical 


বাশি, 


computations-—- বাক্য | 


সাহিত্য-পরিষত-পত্রিকা 


[১ম সংখ্যা 


Solid ( contents of )--ঘনফল। 

Solid ( in geometry )— ঘন | 

Solstice ( northern or summer )— 
উত্তবায়ন। - 

Solstice (southern or autumnal)— 
দুক্ষিণায়ন। 

৪০০--দিগন্তব | 

37১০:৪--গোল। বর্তল (নি)। গোল (হ। 

Sphere ( celestial )--আকাশমগণ্ডল। 

Sphere (incomplete )--খণ্মগুল । 

Spherics— গোলাধীয়। 

9৫597৩--চতুবঅ, চতুফোণ, চতুষ্টয়। সম- 
চতুরঅ, সমচতুভু জ, বর্গক্ষেত্র (আট 

Square number— বৰ্ণ | 

Square of a cube— বৰ্গখন | 

90089 70০-_বর্গমূল। বর্গমুল,বর্গপদ (হ)। 

Square ( side of a )— পাৰ্শ্ব | 

১০৮1 খক্ষ, কক্ষ, তারা, ভ। 

Star ( falling )--কেতু, ধুমকেতু । 

Substitution of a value (in arith- 
[0৪1০ )-_-উখাপন | উত্থাপন (হ)। 

Subtraction—পতন, ব্যবকলন, শোধন । 
বাবকলিত, ব্যবকলন, শোধন ( হ)। 

Subtrahend—শোধক । শোধক (হ)। 

90007 যোগ | 

Sum ( in arithmetic পি | 

Summed either by arithmetic or 
৪1৪০১:৪-_রাশিগত। 

Sum 8০০৪৮ ইচ্ছক | 


Sun and moon (a period of time 


during which the sum of the 
motions of thé, amounts to one 


পা 


সন ১৩২১] 


নক্ষত্র, the mean duration of 
which 28100073417 44)- যোগ | 

Sun’s entering Aries (moment of)— 
মহাবিযুব। 

Sunset (place or time 0£)--সায়মণ্ডন । 

Sun’s entrauce into a new sign—s | 
» into a zodiacal sign moment 

5০ লগ্ন। 

Sun ( setting )--আদন্ন। 

Sun ( quarter-to Which the sun 13 
proceeding )—প্রধূপিত। 

Sun (southern course of tre)—বিলস্গ।। 

Sun (true or apparent motion of the— 
ক্ষ্টস্বর্য্যগতি। 

Superficies—পৃ্ঠ, ধরাতল | 

Superficial ( contents of any figure ) 
_পৃষ্ঠকল। 

১॥rd-_করণ । করণী (হ)। 

Table ( astronomical )--পতাকা। 

Taurus (constellation )—তাবুরি। 

Tetragon—চতুষ্কোণ। 

Thunder cloud— আনক । 

Time ( reckoned from full moon to 
full moon )--উত্তরকাল 1 

Transposition—তুল্যগদ্ধি। 
তুল্যগুদ্ধি (হ)। 

Trapezium—বিষমচতুরজ । বিষমচতুভূ'জি 
(অ)। সমানলম্বচতুভূজ (হ)। 


সমশোধন, 


বৈজ্ঞানিক পরিভাষ! ৭৯ 


[18016 _ভ্রিকোণ, ত্ৰিপুটক, ত্রিভুজ । 

Triangle ( apex or summit of )— 
ব্ধন। 

Triangle (formed by the three sides 
of a trapezium produced to the 
point of meeting)— সুচি | 

Triangle ( opposite 8109 ০£)--উচ্চ। 

Triangle ( upright side of )--উচ্ছুয়, 
কোটি। 

Trinomial ( in arithmetic )--ত্ৰিপদ । 

Tropics ( space within the )—ক্ৰাপ্তি- 
বলয়। রবিকাষ্ঠা প্রদেশ (যে)। অয়নাস্ত- 
বৃত্ত (ম)। 

Twilightঁ-বহ্মভূতি | সন্ধ্যা (যো )। 

[/01)000--ঝঞ্ধীনিল। 

Undulation-—-উৰ্ল্বিমৃত{। 

[0:58 maJor—সপ্থবি। সপ্তযি, চিত্রশিখণ্ডী 
(ম)। অপ্তধি (হ)। 

Ursi minoris—উত্তীনপাঁদ। 

Water ( a sudden rush of whish the 
source 18 UNknown)-—গড্ডলিকা | 

Wind ( southerly )--মলক়ানিল। 

Zenith distance—নত, নতভাল, নতাংশ। 

নতাংশ (যে) । 

7০1৪০- রাশিচক্র, জ্যোতিশ্চক্ত, ভগণ । 
রাশিচক্র, ভ-চক্র, ভগণ (যে!) । 

Zodiac (rising of the ৪7 ০)-_হোর]। 


শ্রীহেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত 


৪০০ 


₹পবন-চক্ত 


বহমান পবনে যে শক্তি থাকে, তাহা সংগ্রহেব উপীঁরস্ববূ্প চক্রেব নাম পবনচক্র 
€ Wind-mill )। ছুই তিন বৎসব পূর্বে আমি কয়েক প্রকার পবনচক্র নিৰ্ম্মাণ কবাইয়া- 
ছিলাম। আবিফ্রাৰ নচে, পৰীক্ষা আমাৰ ইন্দেন্ত ছিল। 

প্রথমে একটু ইতিহাস দিতেছি |, আমাঁব প্রবাঁস-বাটীতে এক খণ্ড ভূমি আছে। সময়ে 
সময়েবসৈখানে শাগ-পাঁলা কবা হয়। কটকে গ্রীন্মাধিক্য, মাটিতে বাঁনুকা ধিক্য, প্রচুব জল না 
“পাইলে শাক বাঁচে না। এখানে কুআাই জলেব আধাব এবং দোড়ী-কলণী দিয়া জল-তোলা 
প্রচলিত। কুআব হই পাশে পা দিয়া দীডাইয়া সমুখে মাথা নোআইয়া ছুই হাতে দোড়ী 
ধরিয়া এক কলশী এক কলর্ণী কবিয়া জল তোলা হয়। কত শত ৰাব সহজ বাব এইকূপে জল- 
তোলা দেখিয়াছি, কিন্তু র্লেশেব ধ্থ। মনে হয় নাই। একদিন দেখিলাম, মালী বহু কষ্টে 
মিনিটে ছুই কলশী মাত্র জল তুলিতেছে। মাঁটিব কলশী ওজনে ২ শেব, কলশীর জল ৯ শেব, 
কুআব জল ১২ হাত নীচে। অতএব মিনিটে “কাজ” হইতেছিল ২১১১১৯১২২৬৪ হাঁতি- 
শেব। ১ হাত-শেব ইংরেজী প্রায় ৩ ফুট-পৌ্ডেব (1০০-০৬০৭) সমাঁন। অতএব দেখিলাম, 
মালী মিনিটে প্রান ৮০০ ফুট-পৌও কাজ কবিতেছিল। 

আমবা ইচ্ছা করি, মালী হউক, মুনিষ হউক, প্রত্যহ ৮ ঘণ্টা! কাজ করে। কিন্তু বস্তুতঃ 
। করে না, পাবে না। আয়াসসাধ্য কাজ পাঁচ ঘণ্টাব অধিক কবিতে পাবে ন|। প্রত্যহ কুমা 
হইতে ৪ ঘণ্টা জল তুলিতে পাবে কি না, সন্দেহ । মাঝে মাঝে বিশ্রাম কধিতে দিয়া কিংবা. 
লঘু কাজ করাইয়া! ৮ ঘণ্টা খাটাইতে গাঁবি। কিন্তু ফলে ৪1৫ ঘণ্টা খাটনির সমান কাজ 
পাই। অতএব আমার মালী চাবি ঘণ্টাব কাজ আট ঘণ্টায় কবিতেছিল, মিনিটে ৪০* ফুট্‌- 
পৌও্ড কাজ কবিতেছিল । 

কুমা হইতে জল তোলায় আয়াঁস লাগে। সমুখে মাথা নোআইয়া দ্বাড়াইয়া থাকাতে, 
সেই অবস্থায় ভাবী কলশী টানিতে, মান্ুষবপ যন্ত্রেব কার্যক্ষমতা অনেক কমিয়া যায়। কিন্ত 
কত কমিয়া যায় ? যে কাল স্ব-চ্ন্দে কবিতে পাবে, যে কাজে শক্তি-প্রয়োগে অস্থবিধা নাই, 
যেমন সমান বাস্তায় চলা, কাঁধে কিংবা মাথায় কিংবা পিঠে মোট বহিয়া চলা, মোট লইয়া 
পাহাড়ে চড়া, এ সব কাজ মুনিষে কত পাবে ? আমি নানা দিক দিয়! দেখিয়া অনুমান কবি, 
মিনিটে ২২০* ফুট-পৌণ্ড ৰা ৭০০ হাত-শেব কাঁজ পাবে। এক অশ্ব-শক্তি দ্বাবা মিনিটে 
৩৩০০০ ফুট-পৌও, সেকেণ্ডে ৫৫০ ফুট-পৌগু কাঞ্জ ধবা হয়। অতএব আমাৰ হিসাবে. 
১ মান্য-শক্তি == বা ০'০৬ অর্থশক্তি। অন্য দেশে যত হউকু, এ দেশে ১৫. জন মুনিষ দ্বারা . 





* কলিকাতা, বঙ্গীয-সাহিত্য-দশ্মিলনের সপ্তম অধিবেশনে গঠিত । রি 
১২ Hl 


৮২ '_ " সাঁহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [হয় সংখ্য 


১ _অশ্বশক্তিব কাজ "কদাচিৎ পাওয়া যায়। সাধাবণতঃ ২০ জন মুনিষেও অবিবাম- ৰা 
" এক অশ্বশক্তিব কাজ পাবে ন!। ০ 
* . আমাব মালী নত অর্খশক্তিব কাজ কবিতেছিল। ৮ ঘণ্টায় চাবাইয়া দিলে চত অঙ্থ- 
শক্তিব কাজ কবিত। অন্ৃবিধায় ফেলিয়া মানুষ-শ্তি কমাইয়! চতুর্থাংশে কিংবা পঞ্চমাংশে 
ড় কবাইয়াছি। কুআঁব উপরে কপি-কল (2০1 ) বসাইয়া দোভী টানিয়া জল তুলিলে 
মানুষের কার্যক্ষমতা বাঁড়ে। তখনও কিন্তু ১ মীন্মুষ-শত্তি ক অর্থশক্তিব,অধিক হয় না।- 
অবিবাঁম কাজ কবাইলে 5 অশ্বশক্তিতে দাড়ায় । বিলাতী দু-নল! পম্প দ্বাবা-জল তোলাই 
দেখিয়াছি। অল্প সময়েব পক্ষে ১ মানুষ-শক্তি _$5 অধ্বশক্তি হয় বটে ; কিন্তু আধ [ঘণ্টা 
এত থাকে না, কিয়া 3৮ হয়। একবাব এক কৃষিপ্রদর্শনীতে পম্প দ্বাবা সুড় হড় করিয়া 
জল তুলিয়| গ্রাম্য-দর্শকেব মনে চমৎকাব জন্মাইতে দেখিয়াছি 4 কিন্তু প্রদর্শক-মহাশয় ৃ 
শৃক্তি-ব্যয়েব দিক্‌ দেখান নাই। তা ছাড়া, গ্রাম্য কৃষকের ,পম্প কিনিবার পয়সা কোথায়, 
গ্রামে পল্প মেবামত কবিবাঁব কর্ম্মকাব কোথায়? আমাৰ বাগানেব শাকেব জল-কষ্ট কিছু 
নেহে। জল বিন! কৃষিকৰ্ম্ম হয না, অবর্ধাব দিনে নদী-বিল-পুকুরে জল থাকিতেও শত্ত 
শুধাইয়া যায়। - কুআয় সেমনী কিংব! দোন ফেল! চলে না। 

এই সব চিন্তা কবিয়া আমি আমাদেব দেশীয় প্রাচীন অবঘট্ট বা আরাটা নির্মাণ করাইলাম 
(১ম পট)। দেখি নাই, নাম শুনিয়াছিলাম। রাটা, বাহাট নামে এই যন্ত্র ভারতেব পশ্চিম প্রদেশে 
প্রচলিত আছে। একখান চাঁকাঁব বা ঢাকের, উপর দিয়! মাল্যাকাঁবে বন্ধ কতকগুল! ঘট 
উঠিতে নাঁমিতে থাঁকে | (ইংবেজীতে নাম Per৪ian 15০] )। প্রথমে যেটা কবাইয়াছিলাম, 
তাহাতে ১ মানথষ-শক্তি হফন অখশক্তি হইয়াছিল। মোটা ফাঁপা বাশের ঘট করাইয়াছিলাম। 
বীন কড়া বলিয়া এবং বোদ জল খাইয়া! ঘট ফাটিয়! যাইতে ভাগিল। পবে টিনেব ৫-শেবী 
ঘট করি। সে সময়ে ঢাক ঘুবাইবাব হাতল পবিবর্ডে তারা-আঁকাবে অব! করাই। ইহাতে 
১ মীন্ষ-শক্কি ২ অর্ব-শক্তি হইগ্লাছিল। টিনের ঘটও টিকিল না। শেষে দস্তা-লেপ। লোহার 
পাঁতেব ঘটেব আয়োজন করি । 

কিন্তু আরা! ঘুঝাইতেও ত মানুষ চাই। দিন দ্বিন মুনিষেব অভাব বাড়িতেছে। 
(হুগলী জেলায় ) মুনিষেব দিনিক ছয় আনা। বাপ্পী ইঞ্জিন, তৈশীয় ইঞ্জিন দাবা রা 
+ অল্প কাজ-কর্ম্ম চলে না। চলিলেও, ইঞ্জিন কিনিবার বসাইবার পয়সা, ভাঙ্গা সারিবাব 
কামাৰ কোথায় ? ইঞ্জিন দুরেব কথা, গো- শক্তি প্রয়োগেবও গ্ুবিধ! নাই। বহু বহু গ্রাম 
আছে, যেখানে গৌকর গাড়ী যাইবাব পথ নাই 1 এইরূপ চিন্তা আসে যায়; শ্রীন্মকাল 
আনিল, বাগানে জলকষ্ট প্রবল হইল। পবনেব বেগও বাঁড়িল। এখানে, এখানে কেন, 
বঙ্গের অধিকাংশ স্থানে মধ্যাহসময়ে পবন প্রবল হয়। বেল! ১০।১১ট1 হইতে শ্রীক্স বাড়িতে 
থাকে; পবনবেগও- বাড়ে, অপরাহ্ে হাস পাঁয়। পবনের কত শক্তি প্রত্যহ অপচিত 
ছুইতেছে | পবনচক্র চাই । আমাব চাই,_নহে। দেশে পবনচক্র নির্ম্মাণেব, স্থাপনের, চালনের 


2 


দন ১৩২১ ] পবন-চক্র = ৮৩ 


সুবিধা আছে কি না, গ্রাম্য সুত্রধাৰ কর্ম্মকাব পবনচক্র গড়িতে, জুড়িতে, চালাইতে পারিবে 
কিনা? আমাব পবনচক্র নির্মাণের ইতিহাস এই ৷ , 

বাম্পীয় ও তৈলীয় ইঞ্জিনেব দিনে ( ইযুবোপের ) পুবাতন পবনচক্র অশোভন বটে ; কিন্ত 
কাজ ত চাই। আমেবিকা দেশে, কলেব মুলুকে, কৃষকে পবনচক্র চাঁলায়। ইযুরোপেও 
আছে। এ বিষয় পরে উল্লেখ কবিব | বিলাতে পবনচক্র নির্মিত হুইয়া এ দেশে বিক্রয়ার্থে 
আদিতেছে। কিন্তু কিনিতে প্রচুব পয়সাণচাই। এক অশ্ব-শক্তির তৈলীয় ইঞ্জিন কিনিতে 
৩:০ টাকা চাই। সে শক্তিব দৃঢ় পবনচক্র কিনিতে ১৫০২ টাকা চাই। কলিকাতাব 


, একগবিক্রেতা নামে $ অশ্বশন্তিব ( বোধ হয়, কাঁজে ইহার অর্ধেক ) পবনচক্রের দাম ৫০০২ 
টাকা চাঁহ্ম ছিলেন এ সব লোহার? অনেক অঙ্ক ঢাল! লোহার, যাহা ভানিলে জোড়া 


যায় না। মীদ্রান্তে চেটাটন সাহেব কৃষিক্ষেত্রে জল তুলিবাঁব অভিপ্রায়ে এক বিলাতী পবনচক্র 
পৰীক্ষা কবিয়াছিলেন। টক্রেব ভাঙ্গাচোবা মেবামত করাইতে করাইতে বিবক্ত হইয়া 
পড়িয়াছিলেন। তিনি ইঞ্জিনিয়র, বড় কাঁবখানা তাহীাব হাতে ছিল; তাই তাহাকে পরীক্ষা 
ছাড়িয়া দিতে হয় নাই। শুনিয়াছি, বঙ্গদেশে চাবিটা চক্র স্থাপিত হইয়াছিল, একটা দ্বাবাও 
অভীষ্ট সিদ্ধ হয় নাই। কি কাবণে হয় নাই, তাহা! জানিতে পারি নাই। বোধ হয়, কোনটার 
কল বিগড়াইয়! গিয়াছে, কোনটা যোগ্য স্থানে স্থাপিত হয় নাই। প্রায় দেড় বৎসৰ হইল, 
পুরীতে এক সাহেব এক ছোট পবনচত্র বসাইয়া কুআ' হইতে জল তুলিতেছেন এবং রাত্রে 
তাড়িত আলে! জালিতেছেন। প্রায় এক বৎসর হইল, সেখানে এক উদ্যোগী বান্দানী এক 
চক্র দ্বাব! বাগানেব জল তুলিতেছেন। এ 

আমাদেব দেশে পবনচক্রেব প্রয়োজন আছে, কিন্তু উপযোগিত! পৰীক্ষিত হয় নাই! 
বিদ্বেশীয় ইঞ্জিনিয়ব, যিনি বাপ্পেব, তেলের, গেসের ইঞ্জিনে অভ্যস্ত, তিনি পৰীক্ষা করিতে 
ব্‌সিলে অনিশ্চিত পবনেব প্রতি আকৃষ্ট হইবেন ন1। ছুই বিষয়ে অবহিত হইতে হইবে, 
বিলাতী পবনচক্রেব নির্মাণ দেখিয়া তাঁহাব বলত! পৰীক্ষা কবিতে হইবে; আমাদেৰ 
দেশেব পবনেব গতিক বুঝিতে হইবে । কখনও মন্দ পবন, এত মন্দ যে, পবনচক্র নড়ে না; 
কখনও প্রবল পবন, এত প্রবল যে, পবনচক্র থামে না) কখনও ' ঝাত্য।, যাহাব আঁবর্ডে পবন- 
চক্র ভাঙ্গিয়! চুবিয়! যাইতে পারে। দ্বিতীয়তঃ যে-সে স্থানে পবনচক্র যৌগ্য নহে। পবন- 
প্রবাহ নদী-প্রবাহেব তুল্য অবিরাম নহে? যেখানে জলপ্রবাহ নাই কিংঝ মৃদু, সেখানে 
জলচক্র-স্থাপনা যেমন নিষ্ফল, যে গ্রামে পবনপ্রবাহ মৃতু কিংবা অধিকাংশ দিন মৃত, সেখানে 
পবনচক্র তেমন নিক্ষল। আমাদের দেশেব নদী যেমন, পবনও তেমন উচ্ছ্‌্বল। -পগ্রীগ্ন- 
কালে নদী শুখাইয়া দেশে জলকষ্ট হয়, বর্ষাকালে বন্যায় দেশ ভাসিয়! যাঁয়। শীতকালে রবী 
ফসলের জন্য জল চাই, তখন পবনবেগ থাকে না) গ্রীষ্মকালে নদী ও কুমাব জল নামিয়া যাঁর, 
জল-তোলার কষ্ট হয়, তখন পবনবেগ পাই বটে, কিন্তু ঝড়ও পাই। আমার ছুইট! চক্র কাল 
বৈশাথার পরাক্রমে টি ও ধুলিনুষ্টিত হইয়াঁছিল। 


৮৪ সাহিত্য-পরিষৎপত্রিকা ২ সংখ্যা 


১. বস্তুতঃ পবনচক্র-প্রয়োগের যোগ্য দেশ-কাঁল-পাত্র বিস্কৃত হইলে মনস্তাপ. মাত্ৰ লত্য হয়। 
বান্দীয় তৈলীষ ইঞ্জিনের দেশ-কাল-পান্র নাই । আগুন অনুগত ভৃত্য ; এখানে জলি নাঃ 
এখন জুলিব ন! না, এ কাজেব নিমিত্ত জলিব না, এ কথা বলে ন! । পবন চিবদিন কামচাবী, 
প্রতুত্ব মানে না, কবিতে চায়। ইহাব মৃতি বুঝিয়া কাঁজ কবাইতে হয়। গুণ এই, যখন 

ie কবে, তখন বিনা বেতনে কবে। সেয়ানা সাবধানে সুযোগ অন্বেষণ করে? দেশ দেখে, 
কাল দেখে, যোগ্য কর্ম্ম দেখে , কখনও ব! আশায় কুর্ম্মেব আয়োজন কবিয়া বাখে, আসিলেই 
কাজ কবাইয়।ফেলে। . ? i 
পবনেব বেঠী ঘণ্টায় এক মাইল হইলে আমব! জানিতে পাবি না, দুই-তিন -গ্রাইল 
[হইলে বুঝিতে পারি, চাবি-পাঁচ মাইল হইলে মন্দ বাযু বলি, দশ-বাব মাইর হইলে 


ধীর থাকে না, কিন্তু সুখকব থাকে, পনব-যোল্‌ মাইল হইলে সমীবণ বলিতে পাবি, . 


চল্লিশ-পঞ্চাশ মাইল হইলে প্রভগ্জন বলায় দোষ হয় না। বাঁযু'তবল ; জল তবল, জল 
অপেক্ষা ৮:০ গুণ তবল এক ঘনফুট জল ওজনে ৩০ শব, এক ঘনফুট বাযু৩ তোলা 
মাত্র এই কাবণে পবনেব বেগেই শ্তি। ঘণ্টায় র মাইল বেগ হইলে বাধার শতবর্ণ 
ফুটে ঠেল ৯৮ বং তোল! ধবা যাইতে পাঁবে। ১০ মাইল বেগে ১১ শের, ১৫ মাইলে ২৫ শের, 
২০ মাইলে ৪৫ শের ঠেল পড়ে। ভাবী ভাবী মহাজনী নৌক পাইলে পবনেব ঠেলে চলে। 
অতএব বেগ অল্প হইলে পাইল বাড়াইতে হয়, নতুবা প্রাপ্ত শক্তি অল্প হয়। কিন্তু গাইল 
বাড়াইতে গেলে পবনচক্রের আঁকার বাড়ে, আকার বাড়িলে ভার বাড়ে, নির্ম্মাণনৈপুণ্য 
ও ব্যয়বাহুল/ আবগ্তক হয়, মৃতু পবনে চলে না ।* অবশ্য এমন কল হইতে পাবে না, যাহাতে 
সবই সুবিধা ; এমন কল নাই, যাহাতে স্থব্ধা অন্ৃবিধার বিবোধ মিটাইতে হয় না। 
আবহমান-মন্দিবে পবনবেগ প্রত্যহ পবিমিত হইতেছে। খিঃ ১৯০৪ হইতে ১৯০৮ 
সালের পড়ত! কবিলে দেখা! যায়, কটকে জান্ুমারি মাসে দৈনিক বেগ ৩৬, ফেবরুমাবিতে ৫২, 
মার্চে ৬৯, এপ্রিলে ১০৮, মে-তে ১২০, জুনে ৯৯, জুলাইতে ৭৮, আগস্টে ৭০, সেপ্তমরে ৫৩, 
অকৃটোববে ৪০, নভেম্ববে ২৮, ডিসেম্বরে ৩৩ মাইল। বলা বাঁছল্য, প্রত্যহ এত এত মাইল 
বেগে বাতাস বহে না। স্তথাপি এই মতন আশ! কবিতে পারি দেখা যায়,, দিব! রাত্রির 
* মধ্যে এক একবাব পবনবেগ অধিক, হয়, এক এক সময় বাতাসের অস্তিত্ব. অনুভূত হয় না। 
প্রায় আট ঘণ্টা: অধিক-হয়, অবশিষ্ট ১৬ ঘণ্টায় থাকে না বল! চলে । দ্বৈনিক বেগেব দৃশমাংশ 
বেগ আট টা গাওয়া যাইতে পাবে। পবনচক্রেব পক্ষে ৮১৭ মাইল বেগ নিম্ন-বেগ.ব্লিতে 
পাব! যায়। “ইহাব কমে চক্র দুরিতে পারে, কিন্তু কাঁজ হইবে না। এই হিসাবে কটকে মার্চ 


হইতে আগষ্ট, এই ছয় মাস চক্র চলিতে পাবে ; তুন্মধ্যে এপ্রিল, মে, হুন এই তিন মাস ববং 


যোগ্য কাল, অন্ত তিন মাষ্‌ প্রায় অযোগ্য । 
আমি শীতকালে চক্র-নির্মাণ আবম্ভ কবাইলাম। এমন চক্র চাই, যাহাতে ভাবী কিংবা 
ঢাল! জোহা লাগে না, যাহা গ্রাম্য কর্ম্মকাব গড়িতে পারিবে। গ্রাম্য কর্মের নিমিত্ত ছুই চারি 


~~ 


পন-১৬২১] পবন-চক্র - ৮৫ 
মান্ষ-শক্তি পাঁইলেও চলে । আমেবিকাব কোন কোন স্থানে গ্রাম্য কৃষকে জাম্বো (Ju০) 
নামে এক প্রকার পবনচক্র নিজেবাই গড়িয়া চালায়।- ইষ্টিমাবেব জল-কাটা পাখাব মতন 
ইহাতে পাখ। থাকে এবং উঠে নামে । এই কাবণে ইহাব নান মর্কটচক্র বাখিয়াছিলাম (২য় পট)। 
পবনচক্রেব পাখা বড বড়, প্রায়ই.চাবিট!। বস্তুতঃ ইষ্টিমাবেব জল-কাঁটা পাখা এক প্রকাব 
জলচক্র। সোঁতে বসাইলে তাহা ঘুরিত এবং জল-শক্তি দ্বাবা অন্ত কর্ম সম্পন্ন হইতে 
পাঁবিত। চূক্রেব উপব ও নীচেব পাখ জলে ডুবাইয়! রাখিলে চক্র ঘুবিতে পারে ন! ; কাবণ, 
জলেব ঠেল দুই পাখাতে সমান পড়ে । অক্ষেব উপবেব পাখা জলেব বাহিবে থাকে, নীচেব 
পাঁখায় জলেব ঠেলে চক্র ঘোরে। পবনচক্রেও এইরূপ ব্যবস্থা চাই। চক্রেব সন্মুখে ও 
পর্চাল্ত অক্ষ পর্যন্ত উচ্চ ছুই প্রাচীব থাকিলে কেবল উপবেব পাখায় পবনেব ঠেল পড়ে। 
আব এক আবশ্যক কথা আছে। নদীসত্রোত একই দিকে বহে, পবন-জ্োত বহে না । বঙ্গেব 
অধিকাংশ স্থানে শীতকালে উত্তব, শ্রীগ্মকালে দক্ষিণ দিক্‌ হইতে বাযু বহে। ঠিক উত্তব, ঠিক 
দক্ষিণ নহে, কিংবা মাসের সঘদিন ঠিক এক দিক্‌ হইতে বহে ন।। কিন্তু এমন স্থানও 
আছে, যেখানে উত্তর দক্ষিণেব এদিক €-দিক্‌ অধিক হয় না। শবৎ ও বসন্ত কালের প্ক্ষে 
এ নিয়ম হইতে পাবে না। কারণ, দক্ষিণমুখ। হঠাৎ উত্তবমুখ!, কিংবা উত্তবমুখ। বাতাস 
হঠাৎ দক্ষিণমুখ| হইতে পাবে ন। এই দ্রিকৃপবিবর্তন অল্পে অল্পে কিছু দিন ধরিয়া হয়। 
শবৎকালে পবনবেগ অল্প, পবনচক্রেব পক্ষে অকর্ম্মণ্য। বসস্তকালে অকর্ম্মণ্য নহে। কিন্তু সে 
সময়ে পবনদিক্‌ পবিবর্তন হেতু কিছু দিন মর্কটচত্র দ্বাব। কাজ প্রায় হইবে ন|। 

কিন্ত কত শক্তি পাওয়! যাইতে পাবে ? এ বিষয়েব পৰীক্ষা হয় নাই, ফলও জান! নাই। 
গণিত-সাহায্যে স্থল অনুমান কব! যাইতে পাবে । সহজে বুঝা যায়, পবনচক্রেব পাথাব বেগ 
পবন-বেগেব সমান হইলে, বাঁতাসেব ঠেল পড়ে না, শক্তি জন্মে না। পাখার বেগ কম হওয়া 
চাই। এমন কাজ দিতে হইবে, যাহাতে কম হয়। এ কথা পরে হইতেছে। এ দেশেব 
এক ঘন-ফুট গবম বাযুব ভাব ০'*৭ পৌগু, এবং সেকেণ্ডে ৫৫০ ফুট-পৌণ্ডে এক অস্বশক্তি। 
এক ঘন-ফুট বাঁযু সেকেণ্ডে র ফুট বহিলে ০'০০১১৪ বং ফুট-পৌঁও কাঁজ কবে। যদ্দি পবন- 
চক্রের পবন-পীড়িত পৃষ্ঠ পৃ বর্গফুট হয়, তাহা হইলে পবন দ্বারা পেকেণ্ডে ০০০১১৪ ২পৃ 
র* ফুট-পৌও কাজ এবং জাত অথ্বণক্তি *'০০০০২২পৃXৱ* হয়। পবনচক্রে কিন্ত এত 
শক্তি পাওয়া যাইবে না। কত-পাঁওয়! যাইবে, সেইটা কথা। প্রথমতঃ দেখা যায়, পবনবেগ 
অপেক্ষা চক্রবেগ কম কবিতেই হইবে। অত্যন্ত কম -কবিলে কাজও কম হুইবে | যদি 
পবনচক্র-পবিধি-বেগ সেকেণ্ডে ব ফুট হয়, তাঁহ! হইলে পৃ বর্গফুটে পবনেব ঠেল পড়ে 

॥"০০২৩%পৃ = ব-ব্টৎ পৌও, এবং কাঁজ হয় ০*০২৩৮পৃ৮ (র--ব)২%ব ফুট-পৌও। 
জলচক্রাদিব তুলনায় অন্ুমান্‌ হয় ব=২ ৰ হইলে কার্য্যক্ষমতা সমধিক হইবে। এই অস্ু- 
মামে কাঁজ হইবে ০*০০০৩ ৮ পৃ সর ফুট-পৌগ্ড এবং অশ্বশক্তি হইবে ০**০১**১০৫ ১৫পৃ% 
ব*। পবনবেগ ঘণ্টায় ১* মাইল অর্থাৎ সেকেণ্ডে ১৫ ফুট এবং পবনপীড়িত পৃষ্ঠ ৫০ 


৮৬ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক! [ য় সংখ্য! 


বর্গ ফুট হইলে ০**৮ অশ্বশক্তি পাওয়! যাইতে পারে। , অর্থাৎ এক মান্য-শক্তির কিছু 
অধিক. 

পবনচক্র নির্মীগেব সময় আসিল। পাখা কত বড় কবিলে আমার পৰীক্ষা চলিতে পারিবে, 
তাহা এখন জানা আবশ্যক হইল। কাজেই একটু নর্ক-কষাঁকধি না করিলে নয়। ১০ মাইল 
পবনবেগে এক মানুয-শক্তি পাইলেই আম।ব পবীক্ষা সফল হইবে। এই হেতু আমার অধি- 

_ কাংশ চক্রেব পাখা বা কপাট ৬২৮ বর্গফুট, ছুইটায় ৮৯৫ ১০ বর্গফুট কবাইয়াছিলাম । আমাব 

বাসায় তিন পাশে উচ! প্রাচীর-ঘেবা একটা স্থান আছে। সেখানে উত্তর-মুখা পবনও 
পাওয়া যায়। চক্র নির্মিত ও স্থাপিত হইল, কাজেব যোগ্য হইল। কিন্তু হুই এক দিন মধ্য 
বাত্রে ঝড় আসিয়! চারি পাখা ভাঙ্গিয় চুবিয়| দিয়া গেল। পবনচক্র নির্মাণে সময় প্রচগ্জন্রেব 
ভীম-রূপ ভুলিয়া যাই। অল্পেব মধ্যে কিসে আবশ্যক শক্তি পাই, 'সেই চিন্তা প্রবল হয়। 
চক্রেব পাখা অনায়াসে খুলিয়া নামাইয়া বাখিতে পাঁবিতাম। ০০৪ 

স্থানটি তিন দিকে ঘেবা, এক দিকে খোলা, কিন্তু সম্পূর্ণ খোল! নহে । তিন দিকে ঘেবা 
বলিয়! সেখানে পবনেব আবর্ভ জম্মিত এবং নিম্নগামী পাঁখায় বাঁধা দিত। অতএব স্থানটা 
মর্কট-চক্রেব যোগ্য ছিল না। তথাপি চক্র রূপাস্তব করিলাম। পাখায় পাটের চট.) বাহু 
উঠিবাব সময় কাপড়েব পর্দার মতন প্রায় অক্ষ পর্য্যন্ত ঝুলিয়! বাতাস ধবিত, নামিবাব সময় 
নীচে খসিয়া জড় হইয়া পড়িত, পবন প্রতিরোধ করিত না (২য় পট, ৪র্থ চিত্র )। ঝড়ের 
পূর্বলক্ষণ দেখিলে পৰ্দা গুটাইয়া বাঁধিয়া বাখিলেই চক্র নিবাঁপদ্‌ হইত। ঝড়েব সময় মাবী 
নৌকাঁব পাইল খুলিয়া ফেলে, সে কাঁরণে পাইল অসিদ্ধ হয় নাই। কিন্তু বুবিয়াছিপাম, এক 
দোষ সারিতে গিয়। অপব দোষ ঘটিয়াছে। শত শত বাঁব পর্দা উঠিতে পড়িতে থাকিলে বেণী 
দিন টিকিবে না। অত এব মর্কট-চক্র করিতে হইলে চটেব পাখায় চলিবে না। ঘেবা স্থান 
দেখিয়া বসাইলেও চলিবে না। 

বসস্তকালে মর্কট-চক্র স্থাপিত হইয়াছিল, যে কালে পবনেব দিক্‌ ঠিক থাকে না। কাণ্ডে 
এমন চক্র চাই, যাহ! পবনেব দিক্‌ মানিবে না, যে দিকেই বহুক, চক্র চলিবে। শকটেব চক্র 


by 


ক 





- * এ বিষয়ের গণিত হুবাহ এবং গণিতের সহিত প্রত্যক্ষ ফলের অনৈক্য হয। উপরে ব৩ ধরা-গ্রিয়াছে ঃ 
ফলে ৰ কি ৰং হইবে, তাহার নিশ্চিত জ্ঞান অল্প। পরে ক্ষেপণী-চক্রের বেল! ইহার উল্লেখ করা খাইবে। 
নদীনআভের জলচক্রের ( Mid-stream water-wheel) সহিত তুলনা করা যাউক। ' নদীর মাঝে জলচক্র 
বদ্ধ করিলে, এবং নদীবেগ ৰ, চক্ৰপরিধি-বেগ ব, জল-আহত পৃষ্ঠ পৃ. ধরিলে ইঞ্জিনিয়ররা বলেন, এই জলচক্রের 
কাধ্যকারী অথশক্তি= *' *০২৮সপূ (ৱেব) মৰমৰ হইবে। তাহার! দেখিয়াছেন, ব=*'৪ৱ কিংবা! "তৰ 
হইলে কর্্মক্ষমত! সমধিক প্রকাশিত হয। এই হিদাবে, জাত অশ্বশক্তি *০**৬৭ সপৃ সৱঙ হয়। জল 
অপেক্ষা গরম বাযু ৮৫* গুণ লঘু । অতএব পবনচক্রে উক্ত সুত্র প্রয়োগ করিলে পবনচক্রের অশ্বশক্তি 
**৯০৯১০০১৭৭ *পৃ এরও পাঁই। কিন্তু অন্ত ইঞ্জিনিয়ররা উক্ত জলচক্রের অ্শক্তি= ****২৮%পৃ(ব--ব)%ব, 
ফেহ ব৭'**৬ পৃ (বব) দিয়াছেন। যেখানে পরীক্ষা হইয়াছে, সেধানে এত মতভেদ { ্ 
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উপব নীচে ঘোবে। মর্কট-চক্রও এইরূপ ঘোবে। অতএব ইহা শকটায় চক্রেব দৃষ্টান্ত । 
কুম্তকাঁবেব কুলাল ডক্ত ভূ-সম ঘোরে। যে চক্র এইবপ ঘোঁবে, তাহা কুলালীয় চক্র। যদি এই- 
রূপ চক্রেব বাহু বা অবাতে পাখা আ্বীটিয়া দেওয়া যায়, তাহা! হইলে বাতাসে ঘুবিবে না (৩য় 
পট)। কাব, ছুই পাশের দুই পাখাঁয় ঠেল পড়িবে, এক ঠেল অন্ত ঠেল বোধ কবিবে। প্রাচীব 
দিয়া এক পাশের পাখায় বাতাস লাগা নিবাঁবিত হইলে এই কুলালীয় পবন-চক্র ঘুবিতে 
থাকিরে। এই চক্রও আমেবিকাব *কৃষকেব1! গড়িয়া কার্ধ্যসিদ্ধি কবে। আঁমাব বাসায় 
এরূপ চক্র বসাইবাব যোগ্য স্থান ছিল ন!। তা ছাঁডা বাঁতীসেব দিক্‌ দেখিয়া প্রাচীব নড়াইতে 
হইত। কামবাঙ্গীব সাদৃষ্যে এই চক্রের নাম কর্ম্মবঙ্গ । 

- আব্ভুমানমদিবেব ছাদেৰ উপবে চাবি বাহুতে বদ্ধ চারি বাটা ঘুবিতে থাকে । তাহাও 
কুলালীয় চক্র, যদিও তদ্বাবা পবন- বেগ-মাইল মাপা হয়। বাঁটীব ভিতবে ঠেল যদি ৩ হয়, 
বাহিবে ২। এই ১ অতিরিক্ত ঠেল হেতু এই চক্র ঘোবে। বাটার আকাবে পাখা কব! সহজ 
নহে । এ কাঁবণ প্রথমে আদর্শে, টিন বীকাইয়! চাবি ডো! আাটিলাম (৪র্থ ৫ম পট)। এইরূপে 
দ্রোখ-চক্রের উৎপত্তি। কিন্তু এই আকাব অপেক্ষা দুই পাখা বহির পাঁতাব মতন মাঝে ত্বাটিয়া 
মুখ খুলিয়া কোণিয়! কব! সহজ ।' ইহাঁও দ্রোণ-চক্র । আদর্শে দেখিয়াছি, এই চক্র একবাব 
ঘুবিতে আরম্ভ করিলে এবং পবন মৃদু না হইলে বেশ ঘুবিত। এক সময়ে তিন দ্রোণে 
বাতাসেব ঠেল পড়িত, চতুর্থ দ্রোণ কোণ দিয়! বাতাঁদ কাটিয়া চণিয়া আসিত। কিন্তু ঝড়ে 
দ্রোণ-বক্ষাব উপায় দেখিলাম ন!। মাটিতে দীডাইয়া দ্রোণ খুলিয়া লইতে পাবা যায় বটে, 
কিন্তু আঁমাব প্রাচীব-ঘের! স্থানে উচ্চে দ্রোণ আটিতে হইত । 

এই কারণে এই চক্র বৃহৎ করাইলাম ন! । ষট্-বাহুযুন্ত ১৩ ফুট ব্যাসের এক কুলালীয় চক্র 
কবাইলাম (৪র্থ ৫ম পট)। পাখাব পবিবর্তে ইহাতে ছয় (৬২৪ ফুট) কপাট বসিল, যে কপাট 
বাযুমুখে আপনি বন্ধ হয়, বাযু-বিমুখে মুক্ত হয়। নাগবদোলাব সহিত সাদৃশ্তে যেন নাগব 
কপাট খুলিতেছে, বন্ধ কবিতেছে, এই চক্রেব নাম নাগব-চক্ত হইল। এক এক চক্রেব 
এক এক নাম না দিলে কর্্মকার ও কর্ম্মকবেব সহিত কথাবার্ভায় অন্থবিধা হইত। লঘু, 
কবিতে, মৃত পবনেও কাঁজ পাইতে, কাঠেব চৌকাঠে পাঁটেব চট দিয়া কপাট কবাইয়াছিলাম। 
তিন মাইল মাত্র পবন-বেগে ঘুবিত, পাচ সাত মাইলে কুআব উপবে স্থাপিত আবাটা ঘুবাইয়! 
অল্প অল্প জল তুলিত। কয়েক অন্থবিধা ছিল।' কুমাৰ নিকটে চক্র বসাইবার 
উন্মুক্ত স্থান ছিল না; ৪* হাঁত দূবে বশি দিয়! পবনচক্রেব কপিব সহিত আবাঁটাব কপিব 
যোগ কবিতে হইয়াছিল। স্বপ্নশক্তি পবনচক্কেব পক্ষে দীর্ঘ বণিব ভাব ও নান! ঘর্ষণেব 
বাধ! অধিক হইয়াছিল। তখন ১* মাইল পবনও পাই নাই। 
পূর্বে একবাৰ লিখিয়াছি, পবন-শক্তি সংগ্রহেব সময় কেবল সংগ্রহের প্রতি মন থাকে, 
পবনেব ভীমাকাব ম্মবণ থাকে না। ঝড় আসিলে চক্রেব দশ! কি হইবে, তাহ! মনে আসে 
নাই। এক বাঁত্রে এত বেগে বাতা বহিতে লাগিল যে, সে বাত্রে পবন-চক্রেব কপাটেব 
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সঘনে পতন-শকে প্রতিবেশীব আতঙ্ক উপস্থিত হইয়াছিল। তত বান্রে কপাট খুলিয়া * 
নামাইবাব উপাঁয় ছিল না। প্রাতে সব খুলিয়া ফেলিতে হইল। ঝড়ে বক্ষাব উপায় চাই; 
কপাটের ঠক্ঠক শব্দও বন্ধ কবা! চাই। পবন-স্থযোগে চক্র-চালন! সহজ, দুর্যোগে রক্ষা 
সহজ নছে। ৬ 

পুনঃ পুনঃ ঠকিয়! আব বৃহৎ চক্র কবাইলাম না। ছোট ছোট আদর্শ গড়াইয়! ইচ্ছা- 
মতন আঁটকাইবাব উপায় দেখিতে লাগিলাম। ইহাব ফলে ১৬ ফুট ব্যাসেব শকুত্তচক্রেব উৎপত্তি 
€ের্থ ৫ম পট)। বহুকাল পূর্বে, পঞ্জাবে না কোথায়, এক সাহেব শকুস্তচক্র কবাইয়াছিলেন, কিন্ত 
দীর্ঘজীবী করিতে পাবেন নাই, সে চক্র কালবৈশাখীব কাঁল-গর্ভে বিলীন হইয়াছিল। বক্ষাধ 
সহজ উপায় পাইলাম । এই চক্রও কুলালীয় চক্র; মধ্যে স্তম্ভ, স্তম্ভে চাবি দীর্ঘ বাহন্ৰদধল 
এই বাহ হইতে পাখা ( ১* ১৫৮ ফুট ) ঝুলিতে লাগিল । পবনমুখে নৌকাঁব প্াইলেব মতন 
একখান! পাখায় বাতাস ধবিত, দে সময়ে বিমুখেব পাখা উঠিয়া ভূঁমি-সম হইত, বাতাসেব 
গতিবোধ হইত না। দুব হইতে দেখিলে বোধ হইত, যেন একটা বৃহৎ পক্ষী পক্ষ বিস্তাব 
কবিতেছে ও উঠিতেছে। এই সাঁৃগ্ে চক্রের নামকবণ হইয়াছিল। দিনেব বেলা বাতাস 
বহিলে কু! হইতে জল তোল! কাজ হইত, অপবাহে পাখাব নিয় প্রান্ত তুলিয়া সমুখের 
অঙ্গ-বাহুতে বীধিয়! বাখা হইত, তখন যেন টাদোঅ! টার্গান! হইত। হাঁত পাইতে পাঁবিবে, 
ইচ্ছা হইলে মাটিতে দীড়াইয়া ছুই জনে পাখা খুলিয়া নাঁমাইতে পারিবে, এই অভিপ্রায়ে 
অধিক উচ্চে পাখা ঝুঁলান! হয় নাই। উন্ুক্ত স্থান হইলে শকুন্তচক্র উপযোগী, সন্দেহ নাই। 
গড়িতে চালাঁইতে থামাইতে কষ্ট নাই। আমাঁব স্থানের পক্ষে উপযোগী হয় নাই, পবনেব 
আবর্ভ জন্মিয়া টাদোমাব নিষ্রপৃষ্ঠে আঘাত কবিত, পবন প্রবল হইলে টাদৌঅ। পতপত 
শবে উঠিত পড়িত। প্রাচীব দূবে দূরে ছিল, তথাপি আবর্ভ জম্মিত। 

এই হেতু আঁবাব উচ্চ চক্র চিন্তা করিতে হইল। প্রথম নাগবচক্রেব রূপাস্তব কবাইলাম 
(৭ম পট)। এবাব এক একখান! কপাটেব পবিবর্তে প্রতি বাহুতে দুই দুইখান! অল্প-পরিসব 
কপাট বসিল, যেন দ্বাবেব খড়খড়ী কপাট। কপাট পডাব ঠক্‌-১ক শব্দও প্রশমিত হইল। 
ঝাডেব উপক্রম দেখিলে এক বাঁছব ছুই কপাট ফাঁক কবিয়! বাহুতে আ্বাটিয়! বাঁখা হইত, 
অন্ত ছুই বাহুর কপাট পবনেব গতিকে পবনেব দিকে একাশী হইয়া থাকিত। চক্রেব 
অক্ষে চভিয়া সেখান হইতে দোড়ী টানিয়া যখন ইচ্ছা তখন চক্র নিশ্চল কবিতে পারা 
যাঁইত। ইহাব আদর্শে এমন কৌশলও ছিল, যাহাতে ঝড় বহিলে এক বাহুব কপাট আপনি 
খুলিয়া যাইত, চক্র বন্বন ঘুবিত না। আশ্চর্য্য এই, এই সহজ উপায় প্রথম যট্্‌-বাহু 
নাগবচক্র স্থাপনাব সময় মনে হয় নাই। 

কিন্তু এ দিকে যাঁহাই হউক, চাবি বাহুব চাবি কপাঁটেব মধ্যে এক সময়ে একটায় 
বাঁতাসেব ঠেল পড়ে," অন্ত তিনটা কেবল আকাব ও ভাব বৃদ্ধি কবে। ৫০ বর্ফুটে 
বাতাস ধবিতে গ্রিষ্লা ২০০ বর্গফুট পাখা বা কপাট আটিতে হয়। চাবি কপাট বৃহৎ 
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করিতে হয়, সঙ্গে সঙ্গে-চক্রেব যাবতীয় অঙ্ক বৃহৎ ও ভাঁবী কবিতে হয়। কুলালীয্ চক্রে 
৯ ইহাই দোষ। এক সময়ে তিনটা কপাট কর্মণ্য কবাইতে পাঁবিলে প্রতি কপাটে যতই 
হউক, তিনেব সমষ্টি একটাব অধিক হইবে। প্রথমে আদর্শ গড়িয়া পৰীক্ষা কবিয়া পৰে 
বৃহৎ চক্র কবাইলাম (৪র্থ পট ৪র্থ চিত্র, ৫ম পট ওয় চিত্র)। এই সংস্কৃত নাঁগবচক্রে চাঁবি কপাট 
এমন সংলগ্ন কব! হইয়াছিল যে, পবন-মুখে তিনখাঁনা কপাঁটে ঠেল ধবিত, কেবল একখানায় 
ধবিত না। প্রথম কপাটে ৪৫* "কোণ্ডে দ্বিতীয়থানায় ৬৮* কোণে, তৃতীয়খানায় ২২" 
কোণে পবনেব ঠেল পড়িত। কপাট তির্য্যক থাকিলে পবণেব কত ঠেল পড়ে, তাহা 
গণিতধিগ্ভায় ছুবহ প্রশ্ন। সহজ ভাবে দেখিলে, তিন কপাটে এক কপাটেব দেডগুণ হইতে 
প্রায় দুই-ওুণ, ফল হইত অর্থাৎ প্রতি কপাট ৫* বর্গফুট হইলে তিন কপাটে ৭৫. হইতে 
৯০ বর্গফুটেব "কাজু হইত। কপাঁটেব ঠকৃঠকানিও কমিল। কপাঁটেব ছুই অসমান 
ভাগে ঠেল লাগিত, ফলে স্ঈপাট বেগে বাহুতে আঘাত কবিত না। আবশ্যক হইলে 
কপাট খুলিয়া বাখাও সহজ হইল. সোজা বাখিলেই বড়-ৰাতাস লাগে না। এখনও 
কিন্তু অক্ষে চড়িয়া কপাট খুলিয়া বাহুতে বাধিয়া রাখিতে হইত। ভূমিতে দীড়াইয়া 
কপাট খুলিবাব বীঁধিবাঁৰ উপায় কবিতেছিলাঁম, যখন এক দিন অপবাহে সে চিন্তা হইতে 
নিস্তাব পাইলাম । আমি বাড়ীতে ছিলাম না। বড়েব শঙ্কা না দেখিয়া চক্কেব কর্ম্মকব 
কপাট খুলিয়া বাথে নাই। জ্যৈষ্ঠ মাসেব বড়-বৃষ্টি হইয়া গেল। বাত্রে বাঙীতে আসিয়া 
_ দেখি, অক্ষেব চাবি পাদ (ৰা ঠেক-কাঠ ) সমূলে উৎপাটিত ও চক্র ধবাশীয়ী হইয়াছে। 
ৃ্‌ অভিমনযু আগম জাঁনিতেন, নির্গম জানিতেন না, এই হেতু অকালে মাঁব! যান। আমি চক্রেব 
আগম-নিগম ছুই জানিয়াও বক্ষা কবিতে পাবিলাঁম না। চক্রস্তম্ভেব পাঁদকাষ্ঠ দৃঢ় প্রোথিত 
হয় নাই। একে বালি মাটি, তাহাতে বৃষ্টি হইয়! পাদকাষ্ঠ শিথিল হইয়া পভিক্জছিল। 
মোটা মোটা কাঠে পাদ বদ্ধ করিয়!, অন্ততঃ মোটা তাব দিয়া বড বড় পাথব বাঁধিয়া, 
মাটিতে পুতিলে ছুর্দেব ঘটিত না। এই শিক্ষা কিন্ত মনেই বহিয়৷ গেল। বর্ষাকাল 
আসিল, আমি অস্থস্থ হইয়| পড়িলাম । 
আমাদের দেশে প্রাচীন কালে পবনচক্র ছিল কি না, কে জানে ? লোকে বলে, ইযুবোপে 
্ীষ্টেব দ্বাদশ শতাব্দীতে পবনচক্রেব আবস্ত হইয়াছিল। বান্পীয় ইঞ্জিন আবিষ্ধাবেব পৰ 
পবনচক্র হতাদব হইয়াছে । তৈলীয় ইঞ্জিনের পৰব আবও হইয়াছে। তথাপি হলাগ্ড 
= ইটালী প্রভৃতি দেশে বড় বড় জলাব জল মাবিবাব তবে বড় বড় পবনচক্র দাবা পল্প 
চালিত হইতেছে। কয়েক বৎসব পূর্বে পড়িয়াছিলাঁম, আমেবিকাব একটা! নগবে এক 
বসবে পাঁচ হাঁজাব পবনচক্র বিক্রয়ার্থে নির্মিত হইয়াছিল। বস্তুতঃ যে সকল কাজে ত্ববা 
নাই, অথচ অল্প শক্তি দ্বাব! কাজ নির্বাহ হইতে পারে, পবনবেগ পাইলে পবনচক্রই উত্তম যন্ত্র । 
পবন অনিশ্চিত বটে, কিন্তু সব দেশে অনিশ্চিত নহে, বসবেব সব সময় অনিশ্চিত নহে। 
ইস্কবৌপেব পুবাঁতন পবনচক্র এক প্রকার শকটায় চক্র, চাবি দীর্ঘ পাখা পবনবেগ্নে 
৯২ 
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৮ ঘুণিত হঈত। নৌকাঁব যেমন ক্ষেপনী ব দীড়, এই চক্রেব পাখা প্রায় তেমন | ইহাকে, 
ক্ষেপরীচক্র বল! যাউক। প্রথম প্রথম চক্রেব স্তম্ভ ধবিয়া ঘুবাইয়া পবন-মুখে ক্ষেপণী *- 
বাঁখিতে হইত। পরে চক্রেৰ একট! পুচ্ছ আবিষ্কৃত হইল, যদ্বাব! চক্র সর্বদা পবনমুখে 
থাকিত। এক শত বৎমর পূর্বে ঝড সম্ববণেব কৌশল আঁবিফীব হইয়াছে। ইহাব 
পূর্ব্বে প্রবল পৰনেব সময় চক্র নিশ্চল কবিতে পাবা যাইত না। প্রায় পঞ্চাশ বসব 
হইল, পবনচক্রেব প্রতি আমেবিকাঁর দৃষ্টি পতিতু হইযাছে। ফলে পুবাঁতন চাবি ক্ষেপণীব 
পরিবর্তে বহু-পক্ষসংযুক্ত বিশ্বাকাব চক্রেব উৎপত্তি হইয়াছে। কিন্তু যাইবা পুরাতন ও 
নুতন চক্র পৰীক্ষা করিয়াছেন, তাহাবা বলেন, পবনশক্তি-সংগ্রে দুই-ই সমান, বরং ঞ্ফেপণী 
চক্র উত্তম, মাঁকিন বিশ্বচক্র ঘূৰ্ণন-সৌকর্ধ্য উত্তম। EEA 

আমেবিকার হাঁত'পড়িলেও, পবনচক্রেব যথোচিত উন্নতি হয় নাই। “ ছাব গণিত / 
সম্যক প্রতিষ্ঠিত হয় নাই, পৰীক্ষা “ব্যতীত গণিত দ্বাবা জাত শ্ৰক্তিবলিতে পাবা যায় না। 
১৫১৬ মাইল পৰন-বেগে ১২ ফুট-বিশ্বচক্র দ্বাবা কেহ বল্লেন সিকি, কেহ বলেন আধ, কেহ £ 


বলেন এক, কেহ বলেন দেড় অশ্ব-ণক্তি পাওয়া যাইতে 'পাবে। বিক্রেতা শক্তি বাঁডাইয / 
বলে, কিন্তু মকলে বলে না । ক্ষেপণী-চক্র ও বিষ্ব-চক্র, দ্রুত ঘূর্ণনশীল। পবনবেগ্‌ অপেক্ষা 
এইবপ চক্রের পবিধিবেগ অধিক। আঁডাই হইতে তিন গুণ পর্য্যন্ত অধিক হইলেই কার্ধ্য- 


ক্ষমতা সমধিক হয়। এইকপ বেগ বাখিলে এবং র পবনবেগ ফুট, পৃ গবন-গীড়িত পৃষ্ঠ -বর্গ- 
ফুট হইলে একটা পুবাঁতন সুত্রে বলে যে জাত অধৃশক্তি =-_ ৰ অর্থাৎ ০০০৩০০০০৯১৫ 
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পৃ্র*হয়। কিন্তু বাস্তবিক এই নিয়মে শাঁক্তি পাওয়া যায না। - ব্যাসবৰ্গেব অনুপাতে ২. 
পৃষ্ঠকল বাডে। তদঙুসাবে ১৬ ফুট ব্যাসেব চক্রে ১২ ফুট চক্রেব প্রায় দ্বিগুণ শক্তি পাইবাব 
কথ!। মাত্রীজে চেটার্টন সাহেব ১০ মাইল পবনবেগে ১৬ ফুট বিধ্বচক্র দাবা মাত্র অশ্বশক্তি 
পাইযাছিলেন। তিনি, দেখিয়াছিলেন, পবনবেগের ঘন অনুপাঁতে শক্তি বাড়ে না, বর্গ 
অপেক্ষা কিছু অধিক অনুপাতে বাড়ে । বস্তুতঃ ইঞ্জিনিয়াবদিগেব নিমিত্ত লিখিত গ্রস্থবিশেষে 
ৰং পবিবর্ে ৱং আছে। উল্ফ সাহেব-লিখিত প্রামাণিক গ্রন্থে আছে যে, ১৬ মাইল 
পবনবেগে ১২ ফুট চক্রে ০'২১, ১৬ ফুট চক্রে ০৪১, ২৫ ফুট চক্রে ১:৩৪ অশ্বশক্তি জন্মে 
বিষচক্ত এত নির্মিত ও চালিত হইয়াছে, তথাপি দেখা গেল, অনেক অজ্ঞাত আছে ।- 
নাগবচক্রেব ন্যায় কুলালীয় চক্র ভত্যন্ন নির্মিত হইয়াছে । কুলাঁলীয় চক্র সম্বন্ধে সবই প্রায় 
অজ্ঞাত। ক্ষেপণী-চক্রে ও বিশ্ব-চক্রে তিধ্যকৃভাবে পৰনেব ঠেল পড়ে ; ফলে পবনের শক্তিব দশ 
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* The Practical Engineer Pocket-book and Diary, 1911 মার্কিন বিশ্বচক্রবিষষে বিখ্যাত | 
পুস্তক, The wind-miil asa Prime-mover, By Alfred R Wolff Published by John 
Wiley and 50n5, দুই বৎমব পূর্বের পুস্তক পাইবাঁব চেষ্টা করিয়াছিলাঁম। বিলাত হইতে সংবাদ পাইযাছিলাম 
ছাপা নাই। 
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বার আনা কাছে লাগে না । কুলালীয চক্রে সমস্ত ঠেল লাগে। তথাপি কুলালীয় চক্রের 
- আঁকাব বৃহৎ হইয়া পড়ে। দ্বিতীয়তঃ, বিষ্বচক্ৰেব স্তম্ভে চক্র-স্থাপনা কঠিন, কুলালীয় চক্রে 
সহজ। কুললীয়চক্রেব এই গুণ দেখিয়া আমি এই চক্র-নির্মীণে মনোযোগী হইয়াছিলাম। 
ইযুবোপে কুলালীয় চক্র ছুই একটা আছে, একট! দ্বাবা ৫৭ অশ্বশক্তিব সংবাদ পাইয়া- 
ছিলাম। কিন্তু কত বাল টিকিয়া আছে, জানিতে পাবি নাই। বিশ্বচক্র অপেক্ষা ক্ষেপণীচক্ৰ 
নিৰ্ম্মাণ ও স্থাপন কিছু সহজ৷ আমি দুইএবই আদর্শ কবাইয়াছিলাম (৮ম পট)। ছোট আদর্শে 
যত সহজ, বৃহৎ প্রমাণে অবস্তা তত হজ নহে। আদর্শে টিনেব পাখা আাটিয়াছিলাম। 
বিস্তযাহীরা বসস্তকালে মাঁধবীলতাঁব শুষ্ক ফল গাছ হইতে ঘুবিতে খুবিতে পড়িতে দেখিয়া- 
* ছেন,স্পানজানেন, ফলে তিনখানি পাখা আঁটিয় প্রকৃতি কত সহজে অভীষ্ট সিদ্ধ কবিয়াছেন। 
তিনখানি পাখা মোহন! মেলিয়া না থাকিয়া সমুখে কোণিয়া হইয়া থাকে। কুকশিম! গাছে 
ফল বা বীজে লোমগুচ্ছ থাকৈ। এই লোমও সমুখে কৌণিয়া হইয1 বর্ষাকালে কৃষকেব 
মাথাব টোকাব আকাঁবে থাকে । **এই সব দৃষ্টান্ত হইতে বুঝিতেছি, শকটায় চক্র কবিতে 
হইলে সমুখে কোণিয়! কব! আবশ্যক । মাধবীফলেব তিন পাখাব এক পাখা ব্ড। একটা 
বড় না হইলে উড়িয়া দূবে পড়িতে পাবিত ন! । সমুখ দিকে কোণও অধিক, প্রায় ৩৫০ সমুখ 
দিকে হেলানা। এত কোণ দিয়া পবনচক্র গড়িলে চত্র-স্থাপনা কঠিন হয়, চক্রটা ঝুলিয়া 
গভে। এই হেতু আঁমাব মাঁধবীচক্রেব তিন পাখা ১৫৭২০০ কোণ কবিয়া আটিয়াছিলাম। 
_ একটায় ছয়খান! পাখা আটিয়াছিলাম। কিন্তু ত্রি-পক্ষ ও যট্-পক্ষ চক্রেব কাজে প্রভেদ 
বুঝিতে পারি নাই। বৃহৎ গভাইবাব অব্সব ইয় নাই। তবে বুঝিয়াছি, স্বল্পশক্তি মাধবীচক্র 
কিংব৷ ক্ষেপণীচক্র গড়া গ্রাম্য কর্ম্মকাবেব অসাধ্য নহে। 
ছেলে-খেলাব মধ্যে কাগজে এক প্রবাব গল্প বিক্রয় হয়। বাঁতাসেব মুখে ধবিলে পর্ন 
নিজেব অক্ষে থাকিয়া বেগে ঘুবিতে থাকে । ইহা অপেক্ষা সুন্দব দৃষ্টান্ত আছে। ছেলেবা 
গুলঞ্চ ফুলেব মাঁঝে খড়িক1 পরাইয়! ফুলটি বাতাসের মুখে ধরে। ফুলটি বেগে ঘুবিতে থাকে, 
তাহাব৷ বিশ্ময়োৎফুল্পনেত্রে চাহিয়া থাকে। বিন্ময়েব কথাই বটে। মান্গুষেব ঘন্তরনির্মাণবুদ্ধি 
পরক্কৃতিব অন্ুকরণে খুলিয়াছে। মান বিশবচক্র গুলঞ্চ ফুলেব দৃষ্টান্ত হইয়াও নহে। গুলঞ্চ 
ফুলেব পাখড়ীব মধ্যেও কোণ আঁছে। 
ডেনমার্ক দেশের বাজ! নানা আকাঁবে পবনচক্রের দৌষ-গুথ পরীক্ষা নিমিত্ত খ্রীঃ ১৮৯১ 
সালে এক ইঞ্জিনিয়ব নিযুক্ত করিয়াছিলেন । ১৯০৮ সালে পরীক্ষক মহাশয় মাবা যান, পৰীক্ষাও 
স্থগিত হয়। তার ছুইট ফল জানিতে পাবিয়াছি। প্রথম, মাকিণ বিশ্বচক্রে অধিক পাখা 
হেতু কা্ক্ষমত! না বাডিয়! অল্প হয়, পাচ ছয়টা পাখা দ্বাবা অধিক হয়। দ্বিতীয়, সে কয়টা 
_ পাখা পবন-মুখে সোজা না থাকিয়া কোণিয়! হইয়া থাকিলে ভাল হয়। অর্থাৎ তিনি মাধবী- 
চক্রেব প্রশংসা কবিয়াছিলেন। 
এখন আমার অভিজ্ঞতা সংক্ষেপে জানাইয়| প্রবন্ধ শেষ করি। মৃতু পবনেও ছুই চারি 
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মানুষ-শক্তিব পবনচক্র যে-সে গডিতে পাবে । কিন্তু যোগ্য দেশ না পাইলে নিক্ষল। যেখানে 
বাব মাস কিংবা আবশ্তক কয়েক মাস প্রায় একই বেগে পবন বহে, সেখানে পবনচক্র প্রায় 
নিরাঁপদ। উনুক্ত স্থান, যেমন মাঠ, যেখানে কতক দূব পর্য্যন্ত ঘব-বাড়ী, গাছ্‌-পালা নাই, 
সেখানে ভূমিব-নিকটে গ্রায় সমান পবন পাঁওয়! যায়। সেখানে উচ্চ স্তম্ভ আবগ্তক হয় না, 
কাজেই চক্র-স্থাপনা সহজ । কিন্তু ভূমিব নিকটে যত আবর্ত, উচ্চে তত হয় না। আবর্ভ পবন- 
" চক্রেব শক্ত । বড়ও পবনেব আবর্ভ মাত্র এবং উদ্রে ঝভ যত লাগে; নীচে তত লাগেনা। 
এই ছুই বুবিয়া স্থান-নির্ববাচন আবশ্যক । ছোট ছোট চক্র পাঁকা-বাড়ীব ছাঁদেও স্থাপন কব! 
যাইতে পারে। 

যাবতীয় চক্রেব মধ্যে যে চক্রে পাখা দৃচবদ্ধ থাকে, তাহা দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় ==ক্ূপাট 
খুলিতে পড়িতে পড়িতে পরে ভাঙ্গিয়া যাইতে পাবে। যদি প্রায় একই 'ির্বে, যেমন উত্তব- 
দক্ষিণ দিকে, বাতাস পাঁওয়া যায়, তাহ হইলে মর্কট-চক্র সুসাধ্য ।পর্কটচক্রে প্রাচীব আবশ্ঠক। 
ইহাব পবিবর্তে মর্কট-চক্রেব বাহুতে শকুস্ত-চক্রেব পাখা কিংঝ বাহুব মাঝামাঝি কপাট বসাইতে 
পাবা যাঁয়। পর্দা অপেক্ষা কপাট ভাল বটে, কিন্তু পাখা কিংবা! কপাট দিয়া বড় মর্কটচন্তর স্থায়ী 
হইবার সম্ভাবনা নাই। যদি একই দিকে পবন না পাওয়া যায়, তাহ! হইলে ভূমি-নিকটস্থ 
কর্মবদ্ধ-চক্র উৎকৃষ্ট । এবপ স্থানে পক্ষে দ্রোণচক্রও ভাল। ভূমিব নিকটে সব চক্রই ভাল; 
কাঁবণ, নিৰ্ম্মাণ-ব্যয় অল্প হয়, কাজের সময় পাখা জুড়িয়া অন্য সময় অকুশে খুলিয়া বাঁথিতে 
পাবা যায়। স্তম্ভ উচ্চ কবিতে হইলে সব চক্ৰই দুঃসাধ্য হয়। তখন ক্ষেপণীচক্র কিংবা মাধবী- 
চক্র বিহিত। একটু বুঝিয়৷ করিতে পাঁবিলে এই ছুই চক্র নিৰ্ম্মাণ কঠিন নহে৷ ক্ষেপণী- 
নির্মাণে একটু বিচক্ষণতা চাই। ক্ষেপণী সোজ! নহে, ইহ্কুরূপের মতন বাঁক1। মাধবীচক্রেব 
পাথাও এই বকম বাঁকা। এই ছুই চক্রেব মাথায় লোহাব অক্ষ, লোহাব দীতাল চাকা 
ইত্যাদি লাঁগে । এ কাবণ গ্রামে নির্মাণ সুসাধ্য নহে । ছোট পবনচক্র কবিতে হইলে 
বাইসিকেলেব চাঁকা দিয়াও ষট্পক্ষ বিশ্ষচক্র অসাধ্য হয় না। নাগর-চক্রেব আঁকাঁব বড় হয় 
বটে, কিন্তু ঘুবাইতে অধিক বল লাগে না। আমাব ১৬ ফুট ব্যাসের নাগরচক্র ৮৯ বৎসবের 
বালকে স্বচ্ছন্দে ঘুবাইতে পারিত। বল! বাহুল্য, কাঠ বাঁশ ইত্যাদি বোদ জল খাইয়া শীন্্ জীর্ণ 
হয়। গড়িবাব সময় উত্তমরূপে তেল-বর্গ কিংবা আলকাঁতবা লেপা কর্তব্য, বর্ষা পূর্বে বর্ষা 
পবে ছুইবাব লিপিলে অনেক কাল টিকিবে । ভাঁবী হইলেও যাবতীয় চক্রেব যাবতীয় অঙ্গ 
বহল কবা| আবশ্যক । পবনের সহিত বিরোধ, এ কথা সর্ধদ! মনে বাঁখিতে হইবে। পবনচক্র 
সম্বন্ধে অন্ত ছুই এক কথ! পটবিরূতিতে লেখ! হইবে। 

পবনচক্র বসাইবাঁব পূর্বে পবনেব গতিক জানা আবশ্তক। বৎসরাবধি দেখিতে দেখিতে 
চক্রনির্্মাণেব সময় কোন্‌ অঙ্গ কি প্রকাব কর! আবশ্যক, তাহ! সহজে বুঝ যাইবে । বাশেব 
মাথায় ঘুবনিয়! পতাকা বাধিয়া অনায়াসে পবন-দিক্‌ নির্ণয় হয়। আমি টিনেব মৎস্ত কবিয়া 
মীনকেতন কবিয়া ছলাম। পবনবেগ মাপিবাব কিন্ত এমন সহজ উপায় নাই। ঘে নগবে 


a 
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আবহ মানমন্দিব আছে, সেখানে পবনমান-যন্তে বেগ-মাইল পরিমিত হয়। কিন্তু মন্দিবে যত 
বেগ, দুবেও তত বেগ ন! থাকিতে পাঁবে। কটকে পবন-মানযন্ত্র আছে, কিন্তু দুবে বলিয়া! 
তাহাতে পবিমিত বেগেধ ভবসা কবি নাই । এক কি ছুই বর্গফুট একখণ্ড টিন কিংবা কাঠের 
পাতলা পাট! এক ধাব (কোণ নহে ) হইতে ঝুলাইয়! পবনের মুখে ধবিলে সেটা পশ্চাৎদিকে 
হেলে (৪ পট ৬ চিত্র)। তখন নিয়প্রান্তে শ্রিং-বেলেন্স্‌ লাগাইয়া পবনেব বিমুখে টানিয়া 
সোজা কৰিলে পবনেব ঠেল পৌও» কিংবা অন্ত ওজনে জানিতে পাবা যাঁয়। পবন্ব 
কত বেগে কত ঠেল, তাহা জানু! আছে। ইহা হইতে ঠেল দেখিয়া পবনবেগ গণিতে পাব৷ 
যাঁয়। সুত্র এই,--ঘণ্টায় ৱ মাইল বেগ হইলে প্রতি বর্গফুটে ঠেল = ****৩৮ বং পৌওু। 
বণ্টা মবাইল বেগে ০০৭৫, ১০ মাইলে ০'৩, ১৫ মাইলে ০৬৮ পৌও। শ্ররিং-বেলন্স্‌ দিয়া 
টানিয় টায় এহেলন চিহ্নিত কবিয়াও বাঁখা যাইতে পাবে। কত টানে কত কোণ দেখিয় পৰে 
তদ্বাব| পবনবেগ পবিমিউ হইতে পাবিবে। শ্রিং-বেলেন্দ্‌ অভাবে অন্ত কৌশল আবশ্যক | 
ছোট হালক! কপিব উপব দিয়া সুতা বাঁধিয়া টাকা ঝুলাইয়! উদ্দেশ সিদ্ধ হইতে পারিবে। 
(প্রায় ৩৯ তোলায় ১ পৌও )। 

এখন আমাব পবনচক্রের একটাও নাই। কিন্তু যে অভিপ্রায়ে সে সব নির্মিত হইয়া" 
ছিল, তাহা সিদ্ধ ছইয়াছিল। দুই বৎসবে প্রায় ছয় মান যে আনন্দে কাঁটিয়াছিল, যে শিক্ষা 
হইয়াছিল, তাহাই গ্রচুব মনে করি। তথাপি যে দিন শুনিব, দেশে অপবে পবন আয় 
কবিয়াছেন, সে দিন আমাব মনস্কামনা পূণ হইবে। 
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পরিশিষ্ট 
১। দৈনিক পবনবেগ মাইল। (খ্রিঃ ১৯৯৫--১৯০৮ সালেব পড়ত! )। 


পূর্ব্বেকাব বঙ্গগ্রদেশেব মধ্যে কোথায় কোথায় পবনচক্র-চালনাব যোগ্য পবন পাও! 
যাইতে পাবে, তাহা নিয়েৰ তালিকা প্রদর্শিত হইল। বলা বাহুল্য, এই সকল স্থানের 
নিকটেও এইরূপ পবনবেগ পাওয়! যাইবে। সমুদ্র-নিকটবর্তাঁ স্থানে পবন প্রায়ই প্রবল 
থাকে। তথাপি দেখা যাইবে, পুৰী শ্ৰেষ্ঠ । এখানে বাব মাস প্রচুব শক্তি পাওয়! যাইবে। 
এইরূপ, বাব মাসে শক্তি পাইবার পক্ষে বিহাব ও ছোটনাগপুবে অনেক স্থান আছে। গয়ায় 
বেগ অধিক নহে, বিস্ত মাসে মাসে হসবৃদ্ধি অধিক হয় না । এখানে লঘু কাজ হইতে পাবে। 
বঙ্গেব মধ্যে বহবমপুব, মেদিনীপুর, কুমিল্লা, ফবিদপুব প্রভৃতি অপব ছুই এক স্থানও এই 
তালিকায় দিলে চলিত। আমাব ছাত্র শ্রীান্‌ নরেশচন্্র সেন কলিকাতা-গেজেট হইতে 
তালিকাটি কিয়া দিয়! প্রবন্ধের গৌরব বৃদ্ধি করিল। 
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হ।. পট-বিবৃতি 


১ম পট । ১ম চিত্রে আবাঁটা কুআব উপবে স্থাপিত। ২য় চিত্রে মধ্যে উপবে ঢাক আবাটাব 
অ অক্ষে বদ্ধ। ঢাকেব উপব দিয়া এক জোড়া বশি। ছুই পাশের ছুই রশিতে সমান 
অন্তবে ৬্টা ঘট বাধ! আছে। প্রতি ঘটে ৫ শেব জল ধবে। মিনিটে ১৫ শেব জল 
উঠিতে থাকে । ইহ! লঘু কাজ, যে-সে তুলিতে পাবে। -৮টা ঘট বীধিলে ২০ শের উঠিতে 
থাকে । ইহাঁও কঠিন নহে। কুআব জল নামিয়! গেলে বশি তদন্থমাবে লম্বা করিতে হইবে। 
কিন্তু ঘটেব সংখ্যা একই থাকিবে। অর্থাৎ নীচে হইতে জল কম উঠিবে। আবাটা ঘুবাইতে 
তা তাঁবাকাব ছয় অব! ১ম ও ৪র্থ চিত্রে প্রদর্শিত হইয়াছে। ছুই হাতে অব সমুখ দিকে 
টানিতে হইবে। হাত ছাড়িয়া দিলে বিপৰীত দিকে ঢাঁক ঘুবিয়া যাইবে। ইহা নিবারণ 
নিমিত্ত ঢাকের উপরে মুদ্রনী-কাঠে লোহাব কব্জার ছিটকী দৃঢ় বদ্ধ করা গিয়াছে। এই 


/ 
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ছিটকী লাগিয়া লাগিয়া অবা সমুখে আসিবে, পেছু ঘুবিবে না। পবনচক্র দ্বাবা আবাটা 
চালাইবাব অভিপ্ৰায়ে ঢ[কেব বামে কাঠেব পাটাব কপি বদ্ধ হইয়াছে। ওয় চিত্রে ছুইখানা 
কাঠেব গাটাব টাকা ধাবে কোণ কবিষা বোলটু দি! আটি। ক্পি হইয়ছে। পবনচক্রেব 
স্তম্ভেব বৃহৎ কপিও পাঁটাব কব! গিয়াছিল। 

২য় পট । ১ম চিত্রে মর্কট-চক্র। দুই পাশে প্রাচীব। বাঁণেব বেডাঁব প্রাচীব হইতে 
পাবে। চক্রেব পাখা পাতলা পাটার,*টিনেব কব! চলে। অল্প কালেব নিমিত্ত বাশের মোটা 
টাচেবও হইতে গাবে। ২য় চিত্রে মর্কট-চক্রেব ছেগ্ধক। অক্ষে বাহ নানা প্রকারে বন্ধ 
বাঁবিতে পাবা যায়। ৰাহুৰ মাঁথ! পবস্পব জুডিয়! দেওয়! আবশ্তক। চিত্রে প্রদর্শিত হয 
নাই্র।-ধূর্থ চিত্রে আব এক মর্কট-চক্রেব ছেদ্যক | দুই বাহুব নিকটে ছুই মোটা তাব। পর্দা বা 
পাইলে লোঁহাবু কভি বাঁধিযা তাবে পরান! হইয়াছে। বাহু উপবে উঠিলে কড়ি সবিয়া পাইল 
বুলিয়া পড়ে, নীচে নামিলে জড হয়। এই চক্রেব পাখা কিন্তু পুনঃ পুনঃ পরিবর্তন মাবশ্যক 
হইবে। স্ৃতবাঁং চকু ভাল নহে 

ওয় পট। ১ম চিত্রে কর্মনবন্নচক্র। ২য় চিত্তে খুঁটী ও স্তম্ভ । ওয় চিত্রে ছেগ্াক। চাবি 
খুঁটীব মাথায় শাঞ্গা, মাঝে মাটিতে গীঠে ( পাথবেব কিংবা পাকা গাঁথনিব ) লোহাব কীল 
(গৌজ)। এই ছইএব আশ্রয়ে স্তম্ভ ঘুবিতে পাঁবে। দর্থ চিত্রে তিরধ্যক্‌ ছেগ্ক। চক্রেব তিন 
বাহু আব্বণ কবিতে বৃত্তাধ প্রাচীব আবশ্যক । 

৪র্থ পট । ১২০৩৪ ৫ চিত্রে চক্রেব পাখা বা কপাটেব স্থিতি ও গতি প্রদর্শিত হইয়াছে। 
গষ্ঠ চিত্রে কপাট-পবনমান। ইহাব মাথার মত্ত ঘুবিয়া বাধুদিক্‌ দেখাইয়া দেয়। 

৫ম রং বাহুতে পাখা ঝুলাইবাব ক্রম প্রদর্শিত হইয়াছে । স্তম্ভেব মাথা হইতে 
লোহার মোট! তাব দিয়া বাহু উপবে টানিয়া বাখা হইয়াছে। 

৬ষ্ঠ পট। স্তম্তে- বাহু বদ্ধ কবিবাব নানা ক্রম হইতে পাবে। তিনখান! কাঠের বাহু 
গবস্পর জুড়িয়া ছয় বাহু কবিলে মধ্যস্থ কোণে স্তম্ভ ধবিবে (ওয় চিত্র )। চারি বাহু করিতে 
হইলে ১ম ২য় চিত্রে প্রদর্শিত লোহাব বাহুবদ্ধ আবশ্যক । ৪র্থ চিত্রে পকুস্ত-চক্রের পাখা ঝুলাই- 
বাব ক্রম। ৫ম চিত্রে স্তম্ভ ধবিয়া বাখিবাব পাঁদ প্রদর্শিত হইয়াছে। উপবে লোহাৰ চাদবেব 
আসন। ইহাব মাঝে গোল ছিদ্র । আসনে পাদ বন্ধ। স্তম্ভে লোহাব শামা, নতুব| কাঠ ক্ষয় 
পাইবে। আসনেব উপবে কর্ম্মকব দবাডাইবাব বসিবাব পাটা! । 

৭ম পট। একটা প্রায় সম্পূর্ণ উচ্চ নাগবচক্র । দুই বাঁহ মাত্র প্রদর্শিত । 

৮ম পট। এখানে ক্ষেপণী ও মাধবীচক্র। অ! আসন পর্য্যস্ত সহজে বোঝা যাইবে। 
মাথার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, পুচ্ছ সংলগ্ন কবিবাব ক্ৰম হঠাৎ স্পষ্ট হইবে না। বলা বাহুল্য, এই ছুই 
চক্র ছোঁট কবাইতে গেলে মাথা লোহার না করাইলেও চলে। কাঁঠেব কবাইয়া অক্ষ 


বাব ছিদ্রে অবশ্য লোহাব উলো বা শাখা আঁটিতে হইবে। এই মাথা আসনের উপবে 
কই ঘুবিতে পারে। এই দুইএব মাঝে লোহাব গুলী, যেমন বাইসিকিলেব 
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চাঁকাব উলোতে থাকে, বসাইলে মাথা অনায়াসে ঘোবে। কাঠেব পুচ্ছ যেন নৌকাব হাইল। 
মাথায় কবজা দিয়া সংলগ্ন । এই হেহু আবশ্যক সৃময়ে পুচ্ছ ঘুবাইয় চক্ৰেব সমান আনিতে 
পারা যাইবে। ২য় চিত্রে পোহাব দুই দীতাঁল চাকা, ১ম চিত্রে অক্ষ বাঁকাইয়া স্তম্ভ উঠা নামাব 
উপায় কবা গিয়াছে। অবশ্য, স্তম্ভ যাহা ঝুলিতেছে, তাহ! অক্ষেব আঙ্গটার নীচে থাকিয়া! চাঁবি 
দিকে ঘুৰিতে পাব! চাই। ঢোক-ঘডীর চেইনে এই কৌশল থাকে। 'ক্ষেপণী ও মাধবীব 
পাখা বাকাইবাব নিয়ম প্রদর্শিত হইল না। প্রদর্শনেব সুবিধা নাই। ইষ্টিমাবেব ইন্ধুপ, যাহ! 
দ্বাবা জল কাটে, তাহা কিংবা তাড়িত পাখা প্রভৃতি দেখিলে কতকটা জ্ঞান হইবে। 
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দ্রেমাস্কণ সম্বন্ধে কয়েকটি কথা 


ক্রমাঙ্কণ কথাটা আমাদের নিকট নৃতন। ইংবেজি ভাষায় ইহাকে “"Dendritie mark- 
i৪88" বণে। কোন কোন পাথরের উপরে গাছপালার মত দাগ দেখা যায়-_-এইগুলি 
কখনও তাম্রবর্ণের, কখনও বক্তবর্ণের, কখনও কৃষ্ণ বা অন্তাপ্ত বর্ণের হইয়া থাকে । এই সকল 
দাগই দ্রমাঙ্চণ এবং বর্তমান প্রবন্ধে ইহাদেবই সন্ধে ছুই একটি কথ! বল! উদ্দেশ্য বহিল। 

্রমান্কণের সন্ধে, বিশেষতঃ তাহার উৎপত্তি সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান বড়ই সীমাবদ্ধ। 
আমানের মোটামুটি বিশ্বাস আছে যে, উহ! প্রস্তরের গাঁয়ে লৌহ, মেঘনীজ অথবা এইরূপই 
“অনয কোন ধাতুর অক্ষিদ গলিত অথবা মিশ্রিত রঙ্গিন জল আন্তে আস্তে চুঁয়াইয়া পড়িয়া 
উদ্ভুত হইয়া থীক্লে। সাৰ্‌ আর্কিবন্ড গিকী বলেন, 


“These are the arborescent deposits usually of some dark metallic 
oxide—( especially of iron and manganese) which are formed through 
the agevoy of infiltrating w#ber along the joints or other divisional planes 
of minerals and rock. Occasionally dendrites present 8০ strong a resem- 
blance to vegetable forms as to be readily mistaken for fossil plants, 


“ Taandscape marbles owe their appearances to a variety of this structure.” 


যদিও উড্‌ওয়ার্ড ( মু. B. দয ০০৫৪: ) প্রমুখ কয়েক জন বৈজ্ঞানিক এই শেষোক্ত 
বিষয়টি সমন্ধে অনেক অস্থসন্ধানণ করিয়াছেন এবং যদিও ইহা! ক্রুমাঙ্কণসন্বন্ধীয় সমগ্র বিষয়টির 


” একটি অংশ, তবুও বলিলে অত্যুক্তি হইবে না গন, সমগ্র বিষয়টির সাক্ষাৎ সম্বন্ধে আলোচনা 


| 


I~ 


প্রায় হয়ই নাই। বর্তমান প্রবন্ধেব লেখক এই বিষয়ে কিছুদিন ধবিয়া যে কয়টি ব্যাপার 
পৰ্য্যবেক্ষণ করিয়াছেন, তাহারই ফল এ প্রবন্ধে লিপিবদ্ধ করা হইল । 

(ক) একদিন হঠাৎ আমাব নজরে পড়িয়া গেল,-_সামান্ত বৃষ্টির পব কিঞ্চিৎ কর্দমাক্ত 
সিমেণ্ট-করা ফুট্‌পাথের উপর খালি পায়ের দাগের ভিতরকার ভাগে বেশ সুন্দর একপ্রকার 
দাগ হইয়াছে ( প্রথম চিত্র দেখ)। এই চিত্রে দেখা যাইবে যে, স্বভাবতঃ যে যে স্থানে 
পায়ের সঙ্গে রাস্তার অধিকতর স্পর্শ হয়, সেই সেই স্থানেই দাঁগটার আয়তনও অধিকতর 
হইয়াছে এবং পা উঠাইবার সময় যে অংশটা হঠাৎ উঠিয়া যায় অর্থাৎ গোঁড়ালিটার দাগের 
মধ্যভাগেই এই দাগট। সর্বাপেক্ষা সুক্ম হইয়াছে ; কারণ, এই স্থলেই রাস্তার সহিত পায়ের 
_ সর্বাপেক্ষা অধিক সংস্পর্শ হইয়া থাকে এবং বিভাগটাও অপেক্ষাকৃত হঠাৎ হইয়। পড়ে। 
_ অন্তান্ অংশের সহিত রাস্তার বিভাগকাঁলে একটু “পিছলাইয়া যাওয়ার মত” গতি হইয়া 


থাকে এবং সংযোগও অপেক্ষাকৃত অল্পদেশব্যাপী । 
লী 
* কলিকাতা, বঙ্গীয়-সাঁহিত্য-সম্মিলনের সপ্তম অধিবেশনে পঠিত | 

4+ Geol, Mag. 1892 0. tio. 

Q. J. G. 5. 1894. P. 393. 


১৩ 


৯৮ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [২ সংখ্য! 
€(খ) রান্তাব খুব হাল্কা অন্ন-বালুকাবৃত অংশগুলিতেও পূর্বোক্ত প্রকারে দাগ সষ্টি 


হইতে দেখা গিয়াছে, তবে কর্দমের দাগ ও বালুকাঁর দাগে এই 'প্রভেদ যে, পরবর্তী দাগের _ 


তৃ্ধাতা পূর্ববর্তী দাগের অপেক্ষা কতক পরিমাণে অস্পষ্ট ( দ্বিতীয় চিত্র দেখ )। 
- (গ) একটা অন্ুসন্ধিৎসা থাকিয়া যাঁওয়াতে আরও কয়েকটি ঘটনায় ক্রুমান্ধণ উৎপন্ন 
হইতে দেখিয়াছি। অণুবীক্ষণ যন্ত্রে পরীক্ষার জন্য পাথরকে ঘগিয়া খুব পাতলা ও স্বচ্ছ 
করিবার জন্য যখন লৌছাদিব পাঁতেব উপব ঘষা! হয়, তখনও সেই সকল পাতের উপব 
্রমান্কণ উৎপন্ন হইয়া থাকে। প্রথম প্রথম যখন পাথরগুলি উচু নীচু থাকে, তখন দাগগুলি 
তেমন পরিষ্কার হয় না। পাঁথরও যত মস্থণ হয়, দ্বাগও তত স্থক্ম হইতে থাকে % কিন্ত 
ঘষিবার সময় যদি অধিক জল ব্যবহাব কর! হয়, তবে দাগগুলি পাথর ও লৌহপাতের বিচ্ছেদ. 
হওয়া মাত্রই অস্পষ্ট ও মেটা মোটা হইয়া যায়। ‘তৃতীয় চিত্র একখান জেডিয়াইট 
386165)এব-ফলক মস্থণ কবিবার সময় উহাতে যে ভ্রমণ উৎপন্ন হইয়াছিল, তাহার 
গ্রতিক্কতি। লৌহ পাতে ঘষিবার পর আঁরও মন্যণ করিবার জন্য যখন পিত্তলের পাতে ঘষা 
হয়, তখন ওঁ দাগ উৎপন্ন হইয়াছিল। 

(ঘ) ভিজ! হাঁতে সাবান মাথিবার সময় হঠাৎ হাত হর তাহা পড়িয়া গেলে 
দেখিলাম, কতকট! ফেনা সাঁবানেব উপর ঠিক ক্রমাঙ্কণাকাবে সজ্জিত হইয়াছে । 

এইরূপ অল্প-পরিমাণ তরল পদার্থ দ্বারা সংশ্লিষ্ট কোন ছুইখানি সমতল কঠিন পদার্থের 


বিচ্ছেদ কালে সেই তরল পদার্থাট সর্বদাই জ্রমাঙ্কণে সজ্জিত হইতে লক্ষ্য করা হইয়াছে । এই | 


সকল ছাডা আরও দুই এক উপায়ে সংগঠিত ড্লমাঞ্চণ দেখিতে পাওয়া গিয়াছে। 

(ডে) রাজমিন্সি দেয়ালে চুণকাম করিতে যাইয়া কোন জায়গায় অধিক পরিমাণে চুণা- 
জল লাগাইয়া! ফেলিলে দেখা গিয়াছে, সেই জল দেয়াল গড়াইয়! নীচেব দিকে পড়িবার সময় 
এক প্রকার ক্রমাহ্বণ স্থত্টি করিল। এই স্থলে দ্রমাঙ্কণটি চুণের জলের নহে 7 -দেয়ালেব 
পুরাতন ময়লা রঙেব প্রলেপের। অতিরিক্ত চুণা-জলটা যেমন শাখ। প্রশাখা বিস্তার করিয়! 
নানাদিকে আঁকিয়! বাঁকিয়া পড়িতেছিল,' সেই সঙ্গে নূতন চুণের গ্রলেপটা ধুইয়! যাইয়! 
১ পুরাতন্‌ ময়লা প্রলেপ বাহির হইয়া! এইবপ ক্রমাঙ্কণে দাডাইয়াছে। 

চতুর্থ চিত্রে প্রতিকৃত জ্রমাঙ্কণের ভিতরকার শাদা শাদা লাপাতাগুলিও অনেকটা 
পূর্বোক্ত ধরণে অষ্কিত। ইহাঁও রঙ্গিন তবল পদার্থাটব বাহির হইতে শুকাইতে শুকাইতে ও 
তৎসঙ্গে উহার বঙ্গের ভাগ ক্রমেই হ্রাস পাইতে পাইতে মধ্যভাগে পহু ছিয়া পবিষ্কার - জলে 
পরিণত হইয়া ও অবশেষে গুকাইয়! যাইয়া সেই স্থলের অনাবৃত শাদা পাথরটা বাহির হইয়া 
পড়াতে উৎপন্ন। চারিদিকের রঙ্গিন পাঁথবের তুলনায় পাথরের এই শাদা অংশগুলি সযত্বা- 
-ক্কিত, ঠিক শাদা না হউক; ঈষৎ পীতাভ লতা-পাতার মত দেখাইতেছে। 

. €চ) চুণকামের সময় আরও একপ্রকার ত্রমাঙ্কণ দেখ! গিয়াছে। দেয়ালের কোন 
কোন ভগ্ন-অংশে নূতন করিয়! বালি ধরহিয়া তাহাব উপর চুণকাম করিবার সময় একটু একটু 


N 


সন ১৩২১ ] দ্রুমাঙ্কণ সম্বন্ধে কয়েকটি কথ! ৯৯" 


ফাঁক থাকিয়া যাওয়াতে দেখ! গিয়াছে যে, আশে পাশের চুণা-জল আনিয়া বানুকণিকাঁর ফাঁকে 
ফাকে সুন্দৰ ডালপালা বিস্তার কবিয়াছে। আবার কোন জায়গায় অপেক্ষাকৃত একটু গভীর- 
তর গর্ভ পাইয়া খানিকটা চুণা-জল জমা হইয়া বৃস্তাগ্রে ফল, পুষ্প অথবা পাতার মত সজ্জিত 
হইয়াছে। পঞ্চম চিত্রের উৎপাদনে এই ঘটনাটি বিশেষভাবে কাজ করিয়াছে । নু 
ছে) রাসায়নিক পরীক্ষাগাবেও জ্রমাঙ্কণেব দৃষ্টান্ত বিরল নহে। অনেক দিন পুর্বে 
ফটোগ্রাফীর অন্ধকার ঘরে এক তাডা পুবাতক্ন, বাতিল নেগেটিতের মধ্যে কয়েকখানাব গায়ে 
অতি স্থুন্ম ও সুন্দৰ ক্রমাঙ্কণ দেখিতে পাই। হাইপোদ্রব (7)৩-৪০1৭৮1০৪)টা খুব ভাল 
করিযা ধোা হয় নাই বলিয়া, উহ্থাই কাচের গায়ে গড়াইয়া ছডাইস্া যাইয়া এবং হাইপো-দ্রবটা 
কতক! ক্ফাটিকীভূত হইয়া এই অপূৰ্ব জুমাঙ্কণের স্থাষ্টি করিয়াছিল । অসতর্কভাবে ধোওয়া 
'" বাসনেও এইবপে উৎপন্ন ্েমাঙ্কণ প্রায়ই দেখা যায়। আবার যে স্থানে অপরিষ্কার বাসনগুলি 
ধুইবার জন্ত বাথ হয়, তাহার উপরেও যে কত অপরিণত ও দ্রমাঞ্চণ দেখিতে পাওয়! যায়; 
, তাহার ত সীমাই নাই। is 
| (জ) চঞ্চল বাতাসে মোমবাতি জলিলে উহা চারিদিকে গলিয়া পড়িয়া কিরূপ ক্রমাস্কণের 
মত দেখায়, তাহ। সকলেই. লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন। 
(ঝ) নুতন শিক্ষার্থীর নিকট রাসায়নিক পরীক্ষাগারে পীদকবৃক্ষ (15982. ৮০০) তৈয়ারী 
কবা একটা! মজার পরীক্ষা! । র 
৭. (ঞ) অপুবীক্ষণ-যন্ত্রের সাহায্যে প্রস্তর আলোচন! কবিবার সময়ে, স্ফাটিকের প্রথম: 
দেহসঞ্চার দ্রমাঙ্কণকে কতখানি অনুকরণ করে, তাহাঁও অনেকেই দেখিয়াছেন। স্ফাটিকীভবন 
শক্তির আত্মপ্রকাশের জন্ দ্রমাঙ্ধণ তাঁহাব অন্যতম সহায় । 
এই সফল ঘটনাৰ সহিত যে ক্রমাঞ্কণের একটা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে, তাহ! স্বভাবতই মনে 
উদ্দিত হয় এবং মনে হয় যে, যে ব্যাপাবটা আমাদের নিকট এত দিন একটা অপরিস্ফুটতাময় 
ছিল, এই সকল ঘটনাবলী যেন তাঁহা কতকট| পরিস্কাব কবিয়া দিতে পারিবে। বস্তুতঃ 
অনুসন্ধান ও তুলনা দ্বারা দেখা গিয়াছে যে, বাস্তবিকই এই সকল ঘটনার সহিত দ্রমাস্কণেব 
উৎপত্তির ধরণ ঘনিষ্ঠভাবে সম্বন্ধ । - 
দ্রীষ্কণের উৎপত্তির ধরণগুলিকে নিম্নলিখিত ভাঁবে বিভক্ত করা যাইতে পারে ৮ ৮ 
১। ক্ফা্টিকীভবন শক্তির ক্রিয়! দ্বাব! সংগঠন। 
(ক) ক্ফাটিকগুচ্ছ দ্বারা সংগঠিত ক্রমাঙ্কণ। 
(খ) অপরিণত অপূর্ণাঙ্গ প্ষাটিকের পূর্ণত্বের চেষ্টায় উদ্ভুত দ্রমাঙ্কণ। 
-২। পরিচালন-শক্তিব ক্রিয়া! দ্বারা সংগঠন । | 
(ক) কৈশিকাকৰ্ষণ ও এইবপ একই ধরণে তবলের উপর ক্রিয়াণীল অন্তান্ত শক্তির 
দ্বারা-অস্কিত দ্রমান্কণ। -- ০ উইল লী টিটি 
€খ) মাধ্যাকৰ্ষণ দ্বারা রিনি জ্রলীয়েব ক্রমান্থণ। 


} 
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,-€গ) বিশেষ অবস্থায় বায়বীয় পদার্থের বিশেষ প্রকারের চাপ দ্বারা সংগঠিত ক্রমাক্কণ। 

এইরূপ আরও অনেক প্রকারের কারণ অনুমান করা যাইতে পারে, যাহা! সুন্দর, 
হুক্মম ও পরিপাঁটা দ্রমাঙ্কণের উৎপত্তির হেতু হইতে পারে; কিন্তু একটি সর্বান বন্দর সুক্ষ 
দ্রমাঙ্কণের উৎপত্তির পক্ষে পূর্বোক্ত উপায়গুলিব কোন্টি যে সর্বাপেক্ষা আবস্তকীয়, তাহা 
বলা যায় না। তবে ইহা বলা যাইতে পাবে যে, এই কয়টিব যে কোনটির অতিরিক্ত ক্রিয়াই 
ক্রমাঙ্কণের সুক্মতার কারণ হইতে পাঁরে। সাধাবধীতঃ একটি কারণে ক্রমাঙ্কচণর উৎপত্তি হয় 
না; কয়েকটি কাবণ নানাবিধ অবস্থার মধ্যে মিলিত হইয়া একটি দ্রমাঙ্কণ সুষ্টি করে 
সুতরাং অবস্থা-ভেদেও দ্রমাঙ্কণের সুশ্মতাব এবং পূর্ণতার প্রভেদ হইয়া থাকে । 


্রমাঙ্কণের আরম্ভ সাধারণতঃ একটি বিদ্দু অথবা রেখ! * মাত্র। এই কে্ী-স্থান্ট যে. 


পরিণত ক্রমান্ধণের কোন্‌ ভাগে পড়িবে, তাহার স্থিরতা নাই। , কখনও পাথরের গায়ে কোন 
একটা বিশেষ রন্ধ, দিয়া নির্গত হইয়! রঙ্গিন তরল পদার্থ টা চারিদিকে বিস্তৃত হইতে থাকে ও 
নানারূপ আকাব ধারণ করিয়া! থাকে ( ৬ চিত্র দেখ )। **আবার কখনও এই কেন্দ্রটির এক 
দিক্‌ দিয়াই সেই রঙ্গিন পদার্থ! বিস্তৃত হইয়া সেই কেন্ত্রটাকে পরিণত দ্রমাস্কণের মূলের ন্যায় 
কল্পনার উপযোগী করিয়া দেয়। রেখা-আবস্তের সম্বন্ধেও এই একই কথা. কখনও সেই 
রেখাটির এক ধারেই রঙিন পদার্থটা বিস্তৃত হইয়া উহাকে পরিণত সমগ্র ক্রমাঙ্কণটির ভিত্তির 
স্থান দিয়! থাকে, তখন কল্পনার চক্ষে দেখিলে মনে হয় ষেন, মাটার উপর কতকগুলি গাছ সারি 


! 


$ 


বাধিয়! দীড়াইয়া আছে। আবার যখন আরম্ত-রেখাটিব ছুই ধারেই বঙ্দিন পদার্থট! ছড়াইয়! মর 


যায়, তখন কোন কোন স্থলে এইরূপ দেখায়, যেন জলের উপর এক সাবি গাছ প্রতিবিদ্বিত 
হইয়াছে। আবার কোন কোন স্থলে দেখায়, যেন সমস্ত দ্রমাঙ্কণটি একটি আস্ত পাতা এবং 
আরম্ত-রেখাটি তাহার প্রধান শির। সকল স্থলেই যে এইবপে আরম্ভ করিয়াই জ্রমাঙ্কণ 
পরিণতাবস্থার সক্ষমতা প্রাপ্ত হয়, তাহা নহে। ক্ষুড্রায়তন ভ্রমাঙ্ধণের পক্ষে একটি ভ্রমাঙ্থণী 
শক্তির দীর্ঘকালব্যাপী ক্রিয়াই তাহার সুক্মতার পক্ষে যথেষ্ট হইতে পারে, কিন্ত বৃহদায়তন 
দ্রমাঙ্কণেরও সেই পরিমাণ হুম্্মতা পাইতে হইলে, কয়েকটি শক্তির আবশ্যক ; বিশেষতঃ যে 
স্তর্ছয়ের মধ্য দিয়! রঙ্গিন পদার্থটা চু'য়াইয়া ক্রমাঙ্গণের সৃষ্টি করে, তাহাদের মধ্যে একটা 
বিচ্ছেদ হওয়া বেশীর ভাগ ক্রমাঙ্কণের পক্ষেই খুব আবগ্তক ( যেমন পায়ের দাগের ভিতরের 


এবং জেডিয়াইটেব উপরেব ক্রণাঙ্কণের আবশ্যক হইয়াছিল )1 পুর্বলিখিত জ্রমাঙ্কণের- 


উৎপত্তির ধরণগুলির উপর দৃষ্টি রাখিয়া দেখিলে, একট! বৃহদ্ায়তন অথচ হুক্ম ক্রমাঙ্কণের 
উৎপত্তির পক্ষে নিয়লিখিত কয়েকটি অবস্থার কল্পনা খুবই স্বাভাবিক বলিয়া বোধ হইবে। 


tL 


(১) রঙ্গিন পদার্থের প্রাচুর্ধ্য না হইলে, বৃহদাকার ক্রমাঙ্ষণ অসম্ভব, সুতরাং ওঁরূপ -. 


একটি ক্রমান্ধণের প্রারস্তে রঙ্গিন পদার্থট! কোন রন্ধ, বা ফাটল দিয়া প্রচুর পরিমাণে প্রবেশ 


* জ্যামিতি-সিদ্ধ বিন্দু ধা রেখা মনে করিলে অতিরিক্ত হুজ্মত। মনে কর! হইবে। 
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করিয়া মাধ্যাকর্ষণের জোরে নানাদিকে বিস্তৃত হইয়াছে ও মোটা মোটা বৃত্তাংশ-বেষ্টিত 
দ্রমাঙ্ণের সৃষ্টি করিয়াছে। রঙ্গিন তরল পদার্থেব প্রাচুর্য্য হেতু স্ফাটিকীভবন শক্তি তখনও 
ক্রিয়া করিতে পাবে নাই ; তখন শুধু পরিচাঁলন-শক্তিই আপনার ক্রিয়া করিয়া যাইতেছে। 

২। মাধ্যাকৰ্ষণ যথাসাধ্য ক্রিয়া করিতেছে, কিন্তু তাহার ক্রিয়ার বেগ অনেকট! হাঁস 
পাইয়া আসিয়াছে, এমন সময়েই ৈশিকাকর্ষণ তাঁহাব দলের অন্যান্য শক্তির সাহায্য লইয়! 
চিত্রটিকে হুঃ্তর করিতে উপস্থিত হইল। অমনি হুক্ শাখা-প্রশাখা, ফল-ফুল, পাতা অঙ্কিত 
হইতে লাগিল ও মোট দ্রমাঙ্কণটি,জটিলতর হইতে লাগিল। 

৩। দ্বিতীয় ক্রিয়া শেষ হইতে না হইতেই ক্ষেব্রটি ক্ষাটকীভবন শক্তির কাধ্যের উপ- 

“যোগী হইয়া উঠিল। তরল পদার্থটি যতই শুকাইতে লাগিল, ক্াঁটিকীভবনও ক্রমে ততই 
পূর্ণতর হইয়! চিত্রটিকে আরও সুক্ম করিতে লাগিল । 

৪। চতুর্থ অবস্থা-_পূর্ববকথিত ‘শ্ুবদ্য়ের বিচ্ছেদ কিন্তু দ্রমান্ধণ এ অবস্থায় কখন্‌ 
পৌছিবে, তাহার কিছুই স্থিপননতা নাই। এমন দ্রমান্ধণও আছে, যাহীকে কখনও এ অবস্থার 
অধীন হইতেই হয় নাই) তাহার! তাহাদের সাধারণ কাককার্ধ্য লইয়াই কালে ধ্বংস হয়। 
কিন্তু উৎপত্তিকালে দ্রমান্ণ এই অবস্থা গ্রাপ্ত না হইলে, উহার যথাসম্ভব সুস্মত। উৎপন্ন হয় 
না) তাহা কেবল সম্ভাবনার মধ্যেই রহিয়! যায়। 

মন্যণ রাস্তার উপর কর্দমাক্ত পদের প্রত্যেক বিক্ষেপেই কোন ন! কোন আকারের ক্রমান্ধণ 
হইয়া থাকে। পাথর ঘধিবার পাত হইতে মস্থণ প্রস্তরফলকের প্রতি বিচ্ছেদেই দ্রমাঙ্কণ 
উৎপাদন করে। অদমতল জায়গায় জলী'র পদার্থ পতিত হইলে প্রতি বারই মোটা মোটা 
জ্রমাঙ্কণ উৎপন্ন হয়; ফলতঃ পূর্বোল্লিখিত পর্য্যবেক্ষণের কোনটিই দৈবাৎ বা হঠাৎ হুইয়া 
পড়ে নাই। সেই সেই অবস্থায় প্রাত বারেই সেই সেই ধবণের ফল উৎপন্ন হইয়াছিল। 
তবুও জ্রমাঙ্কণসমন্ধীয় আমাব অস্থুমানগুলিকে আরও দৃঢ়তর ভিত্তিতে স্থাপন করিবার উদ্দেষ্যে 
পরীক্ষাগারে আরও কয়েকটি পরীক্ষা কর! হইয়াছিল। তাহাদের মধ্যে নিম্ললিখিতটিই বিশেষ- 
ভাবে উল্লেখযোগ্য । 

ছুইখানি কাচ-ফলকের একখানির মধ্য দিয়া একটি রন্ধ, করিয়! লওয়া হয়। শুধু ও 
বন্ধুটি বাদ দিয়া দুইখানি কাচেরই এক পিঠে বালুকা মিশ্রিত মোম গালাইয়| সমান ভাবে 
মাথাইয়া দেওয়! হয়, তাহাতে প্রলেপটি মোটামুটি সমতল হুইয়াও খুব মহ্যণ হয় নাই) অথচ 
ভিতর দিয়! বেশ একটু একটু দেখা যায়, এমন কর! হয়। এইরূপে প্রলিপ্ত কাচ ছুইখানির 
লিপ্ত পিঠগুলি লাগালাগি করিয়া চারি ধারে খুব চাপ দিয়! রাখা হয় এবং পূর্বোক্ত রন্ধ, দিয়া 
নিশাদল (4,00500 ০৮1০৮১৭০), কাল কালী ও একটু গঁদ-মিশ্রিত জল কয়েক দিন ধরিয়া! খুব 
আস্তে আস্তে চুয়াইতে দেওয়া হয়। ভিতরে প্রবেশ-কর! জলটা একেবারে শুকাইয়| যাইবার 
পুর্বে দেখা যায় যে, যে যে দিকে মোমের প্রলেপ সামান্য একটু উচু নীচু আছে, সেই সেই 
দিকেই রঙ্গিন জলট| ছড়াইয়াছে এবং বালুকা-কণিকাঁর মধ্যে মধ্যে সুস্ম নালিও বাহির 


১০২ *  সাহিত্য-পরিষত-পত্রিক - * [ত্র সংখ্য 
হইয়াছে। যে ষে স্থলে জল অনেকটা! শুকাইয়াছে, সেই সেই হানে নিশাঁদলের স্বন্ম সুক্ষ 
দানাও বাঁধিয়াছে। 

তার পর কাচ ছুইখানি টানিয়! পৃথক্‌ করিয়া ফেলিলে দেখা রী ক্রমাঙ্কণটি মোটের 
উপব অনেক নূতন কাককাধ্য লাভ করিয়াছে। মোট! মোটা দাগগুলি কোন দিকে সঙ্কুচিত 
হইয়া আবার কোন দিকে বিস্তাবিত হইয়া মোট ক্রমাঙ্কণটিকে জটিলতর করিয়াছে । 

এই পরীক্ষা হইতেও জ্রমাঙ্কণ সম্বন্ধে আমর! পূর্বোক্ত অনুমানগুলি করিবার বিশেষ সুযোগ 
পাইয়াছি। , 

উপসংহারে আমি ভারতীয় ভূতত্ব-বিভাগের পরিচালকের প্রতি আমার আস্তরিক কৃতজ্ঞতা 
জানাইতেছি; কারণ, তিনি বিশেষ অনুগ্রহ করিয়া সেই বিভাগেব কতক গুলি জ্রমাকচণযুক্ত - 
প্রস্তবের এবং তাঁহাদের গ্রস্থাবলীতে প্রকাশিত কতকগুলি ছবির আপোক-পিত্র লইতে 
আমাকে অনুমতি দিয়াছিলেন । 


- গ্রীহুৰ্গাশঙ্কর ভট্টাচার্য্য 


/ 


এ 


আলোক কি, এই প্রশ্নের সম্পূর্ণ মীমাংসা কবিতে হইলে, আলোক-সংস্থষ্ট সকল 
প্রক্রিয়া সবিশেষ তথ্য নির্দ্ধারণ কবা প্রয়োজন । কিরূপে ইহার গতি নিষমিত হয়, 
ইহাব দেশ-কাঁলেবই বা বিশেষত্ব কি,» এই সকল প্রশ্নই আলোক-বিজ্ঞানের অন্তভূর্ভ এবং 
ইহাব ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, এ নকল বিষয়েই আমাদের 
জ্ঞান অত্যন্তই অল্ন। এই ইতিহাসের কিঞ্চিং আভাস দেওয়াই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্ত। 
* = কিঞ্চিৎ অনুধাবন করিলেই আমাদের একপ অজ্ঞানভার কাবণ উপলব্ধি হইবে। 
গুধু আলেবঁক কেন, সকল বিজ্ঞান-ব্ষয়েই মন্থষ্যেব জ্ঞান স্বভাবতঃই সীমাবদ্ধ হইবার কথা। 
আলোক-তত্ব ইহার বিশেষ দৃষ্ান্তস্থল। আঁলোঁক ও অন্তান্য বিষয়ে কতকগুলি কথা, কতক- 
গুলি নিয়ম আমাদের সম্যকৃ*পরিজ্ঞাত ; কিন্তু সেই সকল সাধারণ প্রাকৃতিক নিয়মেব অর্থ 
কি? যে কোন ব্যাপার একই ভাবে আমাদের ইন্দিয়গোচব হয় এবং একই ভাবে আমরা 
উপলদ্ধি করি, তাহাই প্রকৃতির নিয়ম বলিয়া আমবা গণ্য করিয়া থাকি। আলোকের গতি, 
রশ্মি পরাবর্ত্তন, ব্যবধান ও ভূমিভেদে ইহার গতিব ব্যতিক্রম এবং তজ্জন্য অবস্থাভেদে তির্য্যক্‌ 
গমন, এ সকল বিষয়েও যে সকল নিয়ম আবিষ্কৃত হইয়াছে, সে সকলই এই শ্রেণীভুক্ত ; 
কিন্তু যখনই আমরা সে সকল নিয়মেব গুচ তথ্য অনুসন্ধান কবিতে যাই, তখনই দেখি, 
তাহা কঠিন সমস্তাপূর্ণ। যে সকল প্রক্রিয়া এই সকল নিয়মেব মধ্যে নিহিত রহিয়াছে, 
সে সকল এত সুদ্ম এবং তাঁহাদের তত্ব এত গভীব যে, মনে হয়, সে সকল কখনই মন্ষ্যের 
সম্পূর্ণ আঁয়ত্বাধীন হইবে না । এই জন্য এই সকল তথ্য অনুসন্ধান করিতে গিয়া আমরা 
যতদুর সম্ভব, এই সকলের প্রক্রিয়ার অনুবূপ চিত্র অঙ্কিত কবিতে চেষ্টা কৰি। 
প্রথমে স্থুপতঃ যাঁহা' উপলব্ধি কৰা যায়, তাঁহাই সেই চিত্রে প্রকটিত করা হয়। ক্রমশঃ 
সুস্ম হইতে সুক্মতর তত্ব যতই অধিগম্য হয়, আমাদেব চিত্রও তত পূর্ণতা লাঁভ করিতে 
থকে; কিন্তু যতদিন না আমরা আঁমাঁদেব শক্তির ক্রমবিকাশে হন্মানুস্ুক্মতম প্রক্রিয়া-সকল 
উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইব, তত দিন আমর! প্রকৃতির বাস্তব রাজ্যে উপস্থিত হইতে 
পাবিব ন!। | 
যতদূর জানা গিয়াছে, তাহাতে মনে হয়, হিন্দুরাই প্রথমে আলোক সহন্ধে চিন্তা ও গবেষণা 
করিয়াছিলেন। ‘মরীচিকা” সম্বন্ধে ন্তাঁয়-ভাষ্যে এইক্লপ মত প্রকাশিত আছে। 
গ্রীষ্মে মবীচয়ো ভৌমেনোক্সন! মংস্থষ্টা ্পন্দমান! দূবস্থপ্ত চক্ষুষা! সন্নিকৃষ্যস্তে, তত্রেক্জিয়ার্থ- 
সন্লিকর্ষাদুকমিতি জ্ঞানমুৎপদ্ধতে ।” 





* কৃলিকাতা,বঙ্গীধ-স[হিত্য-সশ্মিলনেৰ সপ্তম অধিবেশনে পঠিত ]। 





১৪৪ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা! [ ২য় সংখ্যা 


গ্রীষ্মকালে কুর্যযরশ্মি ভূতল হইতে উদিত উত্তাপের সহিত সংসর্গবশতঃ উচ্চ নীচভাবে 
স্পন্দিত হইয়! দুরবর্তা দর্শকের চক্ষুর সহিত সংস্থষ্ট হয় এবং সেই স্র্য্যকিরণে দৃশ্য বিষয় 
ও ইন্দ্রিয়সংসর্গজনিত জলজ্ঞান উৎপন্ন হয়া থাকে। 

রলা বাহুল্য, ভাষ্যকাব এই ব্যাথা দার্শনিক তত্বের দৃষ্ান্তস্বরূপে অবতারণা করিয়াছেন; 
কারণ, এই বিষয়ে বার্তিক টীকাতে এইরূপ যুক্তি প্রযুক্ত হইয়াছে; 

সর্য্যকিরণ স্পন্দিত হইলে, আমাদের জলজ্ঞান উৎপন্ন হইয়া থাকে ; এ স্থলে স্থর্ধযবশ্মি ও 
ক্গন্দন উভয়ই বর্তমান, তবে নেই স্থলে এ জ্ঞান জলকে অবলম্বন করিয়াছে বলয়! দূষিত 
হইয়াছে । 

যাহা হউক, ইহা হইতে গ্রতীয়মান হইতেছে যে, ভাষ্যকারেব সময়ে মরীচিকার কারণ_ 
এইরূপেই নির্দিষ্ট হইত এবং তাহার পূর্বেই আলোক সম্বন্ধে আলোচন! হইতে আবস্ত 
হয়। ইহাও সিদ্ধান্ত করা অযৌক্তিক নয় যে, এই সকল আলোঁচুম! বিশেষভাবে যে সকল 
পুস্তকে বা পুথিতে নিবদ্ধ হইযাছিল, সে সকল পুস্তক বিনুপ্ত হইয়াছে । 

ন্যায়ভাষ্যে প্রতিবিষ্ব সহন্ধে এইকপ মত নিবদ্ধ রহিয়াছে ;__ 

চক্ষুরশ্মি দর্পণেব প্রতিঘাতে প্রত্যাবর্তন কবে ও স্বীয় মুখের সহিত সংসৃষ্ট হয় 
এবং এইরূপ সংসর্গবশতঃ নিজের মুখের সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞান উৎপন্ন হয়। 

বার্তিক টীকাতে এই বিষয়ে আবও লিখিত আছে যে, চাক্ষুষ জ্ঞান সম্বন্ধে এইরূপ 
নিয়মই দৃষ্ট হয়। যাহাব সহিত চক্ষুরশ্মিব অগ্রভাগের সম্বন্ধ হয়, তাহাকেই এ জ্ঞান 
সন্মুখবর্তিবপে অবধারণ কবে। 

ন্যাঁয়সুত্রের পূর্বে এইরূপ মত প্রচলিত ছিল যে, দৃষ্ট বস্তরমাত্রেরই এক একপ্রকাব রশ্মি 
আছে। ন্ায়স্ত্রকাঁৰ এই মত খণ্ডন করিয়া বলেন, যখন বাত্রি'ত (অন্ত আলোক না 
থাকিলে) লোষ্ট্র গ্রভৃতি জ্ঞান হয় না, তখন তাহাদেব এবম্প্রকার রশ্মি থাকিতে পারে না। 

স্বচ্ছগুণ সম্বন্ধে স্তায়স্থত্রে এইকপ মত বিবৃত আছে ;-- 

অপ্রতিঘাতাৎ সাঙ্গকর্ষোপপত্ভিঃ | 

চক্ষুবশ্মি কাচ ইত্যাদিতে প্রতিঘাত প্রাপ্ত না হওয়ায় তাহাদের মধ্য দিয়া চলিয়া যায়। 

এইবপেই যে সকল বস্তু কচি ইত্যাদি স্বচ্ছ বস্তব অপর দিকে থাকে, তাহাদের সহিত চক্ষুরশ্মি 
লগ্ন হয় এবং তাহাদের জ্ঞান উৎপাদন করে। প্রাচীরাদি অশ্বচ্ছ বস্তু চক্ষুরশ্মিকে 

ফিরাইয়া দেয়। 

স্ায়কন্দলিব মতে চক্ষুরশ্মিব রূপন্পূর্ণ ইন্দ্িয়গম্য নহে; কিন্ত উক্ত রশ্মি দুরে গমন- 
পূর্বক অবহিত বস্তু সম্বন্ধে জ্ঞান উৎপাদন করিয়া থাকে এবং বেদাস্ত-পবিভাষার মতে চক্ষুরশ্মি 
সূর্য্যরশ্মিব মত স্বচ্ছ ; সুতরাং তাঁহাবও শীত গমন হইতে পারে ।+ 
তর্-দর্শনতীর্থ মহাশয় আমাকে এই সকল শ্লোক সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন ও তাহার অর্থও বুঝাইয়া দিয়াছেন। 


সন ১৩২১] আলোক-বিজ্ঞানের ইতিহাস ১০৫' 


এই সকল মত বিষয়ে সুধু এই কথা বলিলেই যথেষ্ট-হই'ৰ ফ্টে' এ সকলই স্তায়শান্ত্রের 
তর্ক-যুক্তির দৃষ্টান্তরূপে ব্যবহৃত হুইয়াছে। বৈজ্ঞানিক ইতিহাসে তাহাদের প্রাসঙ্গিকতা স্থধু - 
এই মাত্র যে, ইহা হইতে অনায়াসেই বুঝিতে পাঁরা যায় যে, আমীদের: দেশে স্তায়স্থত্রের অনেক 
দিন-পূর্বেই আলোক-তত্ব বুঝিবাব চেষ্টা আবন্ত হইয়াছিল । 

এবিষয়ে আর একটি বিশেষ কথা এই, ইযুবোপে এম্পিডোক্রেস্‌ই - প্রথম আলোঁকতন্ব 
সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে পুস্তক প্রণয়ন কবেন। তীহার মতে, আলোকিত বস্তঃহইতে এর 
প্রকার অতি ক্ষুদ্র পরমাণু নিক্ষিপ্ত হয় এবং এই সকল পরমাণু ও চক্ষুবশ্মিব সংযোগে দৃষ্টিজ্ান 
সযুৎপাদিত হয়; কিন্তু ইহাব অগ্রেই পাঁইথাগোরাঁ এবং তাহার শিষ্েবা ইহাব বিরুদ্ধে 
এই মত প্রচার করেন যে, আলোকিত বস্তু হইতে নিক্ষিপ্ত পরমাণুর সহিত. চক্ষু তাঁরার 

ংঘাঁতেই দৃষ্টি-বোধ জন্মে। যাহা হউক, এস্পিভোরেসের কাল খু-পূর্ব ৪৪৪, সুতরাং যদি 

্তায়হত্রের সময় খুষ্টপূর্ব ৫২২অব্দ বলিয়া স্বীকাব করা যাঁয়, তাহা হইলে এই সিদ্ধান্ত বোধ -- 
হয়, কাহারও আপভিকব হইবে,না যে, একই সময়ে আলোক সম্বন্ধে গ্রীণ ও ভারতবর্ষে ' 
একই প্রকারের মত প্রবর্তিত ছিল। তবে কোন্‌ জাতি অন্য জাতিব নিকট খণী, ইহা 
আলোচ্য বিষয় ; কিন্তু সে আলোচনায় প্রবৃত্ত হইবার শক্তি আমার নাই। -* j 

চক্ষুবশ্মি দ্বারাই দৃষ্টিজ্ঞান জন্মে, এই মতই ইয়ুরোপে অনেক দিন চলিয়া আসে । অবশেষে 
আযারিষ্টটল (খৃ-পূর্বা ৩৫০) অতি সহজ যুক্তির দ্বাবা এই মতের খণ্ডন করেন। তাঁহার যুক্তি এই-- 
চক্ষুবখ্যি দ্বাবাই যদি দৃষ্টি-জ্ঞান জন্মিত, তাহ! হইলে আমরা অন্ধকাবেও দেখিতে পাই ন! 
কেন ? আ্যারিষ্টটলের মতে সমস্ত বিশ্বদেব, যাঁকে শুন্ত বল! যায়, তাহা শুন্য নয়, কোন অজ্ঞাত 
পদাৰ্থপূর্ণ , কোন গুঢশক্তি যখন তাহাকে আলোডিত করে, সেই আলোড়নই আলোক । এই 
আলোঁক পবমাঁ -সমষ্টি নহে। তাঁহার মতে আলোক কোন স্বচ্ছ পদার্থ এবং যদি আলোকিত 
বস্ত ও চক্ষুব মধ্যে কিছুই (কোন দেশ বা ভূমিই) ন! থাকিত, তবে আমর! দেখিতে পাইতাম 
না। আযাবিষ্টটলের প্রথম মতের সহিত আধুনিক মতের সম্পূর্ণ সৌসাদৃহ্য আছে। দ্বিতীয় যত 
পূর্বেই বেদাস্ত-পবিভাষায় সমধিত হইয়াছে। তাহার শেষ যুক্তির অর্থ বোধ হয় এই যে, 
বস্তুর যে বিশেষত্ব তাহাকে আলোকিত কবে, সেই গুণের প্রভাব চক্ষুতে উপস্থিত না হইলে | 
দৃষ্টিজ্ঞান জন্মিতে পারে ন! ; স্থতরাং চক্ষু ও আলোকিত বস্তব মধ্যদেশ যর্দি শুন্য অর্থাৎ , 
নিগুণ-হুইত,/তবে দৃষ্টি্ঞান সম্ভব হইত না। আধুনিক বিজ্ঞানের যুক্তিও তাহাই - - 

আ্যারিষ্টটলের সময় হইতে ডেকার্টের সময় পর্য্যন্ত আলোক-বিষয়ে যাহা কিছু আবিষ্কার 
হয়,'সে সকলই দুইটি ব্যাপার লইয়া--রশ্মি পরাবর্তন, ব্যবধান ও ভূমিতেদে -তির্য্যক্গমন ! 
অসমতল পরকলার সাহায্যে যে অগ্নি উৎপাদন করা যায়, এ কথ! আর্কেমিডেন্‌ জানিতেন এবং 
এ বিষয়ে বিশেষ বিশেষ প্রক্রিয়াব সাহায্যে অনেক গবেষণা করেন এবং ইহার সমসাময়িক বা 
পরবর্তী বিজ্ঞানবিৎ আলহাইন! ভিটেনিয়োই সর্ধপ্রথম গণিতের সাহায্যে আলোকতত্ব চর্চা 
আরম্ত'করেন। রজার বেকন ছাঁয়াবাজীর যন্ত্র আঁবিফার করেন বলিয়া কিংবদস্তী আছে এবং 

১৪ 


১০৬ সাঁহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ ২য় সংখ্যা 


কেহ কেহ্‌ বলেন, তিনিই দূরবীক্ষণ-যন্তরেব আবিষবর্ত! ; কিন্তু জনসন বলিয়া একজন ওলন্দাজই 
যে প্রথম দুরবীক্মণ-যন্তর নির্মাণ করেন, তাঁহার সন্দেহ নাই। তাঁহার পুত্র একদিন দূরে দেখি- 
বাব একখানি" চসমা ও নিকটে দেখিবার একখানি চদম কাছাকাছি রাখিয়া দেখিলেন, 
তাহাদের ভিতর দিয়! বস্তু বড দেখাঁয়। তাঁহাতেই দূরবীক্ষণেব স্থ্টি। তবে গ্যালিলিয়োই 
প্রথম দূববীক্ষণের তত্ব নির্দেশ্‌ করেন এবং তীঁহার নির্শিত দুববীক্ষণ এখনও অল্প দুরস্থ বস্তু 
দেখিবাব জন্য ( নাট্যশালা! ইত্যাদিতে ) ব্যবহৃত হয়। তাঁহার আবিষ্কৃত দূরবীক্ষণে ৃষ্ট বস্তু 
বৃহত্তব দেখায় ; কিন্তু তাহাতে দৃষ্ট বস্তুর আর কোন ব্যতিক্রম ঘটে না। অবশেষে কেপ্নার 
জ্যোতিষ দর্শমোপযোগী দুরবীক্ষণের তত্ব আবিষ্কার করেন এবং বস্তরাগ সম্বন্ধে অনেক গধেষণা 
করেন। তিনিই প্রথম কাঁ্যতঃ (হাতে-কলমে)-দেখান, দৃষ্ট বস্তুর যে প্রতিবিশ্ব চক্ষু-ভারা্ত * 
পড়ে, “তাঁহার | নিমনদেশ দৃষ্ট বস্তুর উর্ধদেশের এবং উর্দধদেশ দৃষ্ট বস্তব নিয়দেশ্র প্রতিকৃতি। 
- আলোকরশি যখন কোন স্বচ্ছ পদার্থের মধ্য দিয়া যাইতে বইতে অন্ত এক স্বচ্ছ পদার্থে 
‘পতিত হয়, তথন তাহ যে আৰ খজুভাবে চলিতে পাঁঝেনা, তাহা সকলেই জানেন। 
ইহাঁকে' আলোঁক-বশ্মিব “তি্যক্গমন+ বল! যাইতে পারে। এই ব্যাপার যে নিয়মবন্ধ, 
তাহা স্নেল প্রথমে আবিষ্কার কবেন ; কিন্তু ডেকার্ট তাহ! স্বাবিষ্কৃত বলিয়া প্রচার কবেন 
এবং তিনিই উদাহরণ দ্বারা! তাঁহাব কারণ নির্দেশ করিতে চেষ্টা কবেন। তিনি বলেন, 
যদি একখানি বস্তু ঝুলাইয়া দিয়! তাহাতে প্রতিবক্র-ভাবে একটি বর্তূল নিক্ষেপ করা যায় এবং 
এই বর্ডুল যদি বস্তু ছিন্ন করিয়া চলিয়া যায়, তাহা হইলে যেমন বর্ত,লের গতির দিক্‌ কতক 
পরিমাণে পরিবর্তিত হয়, আলোক-রশ্মিবও সেইঞ্ধপে তির্য্যক্গমন নিয়মিত হয়।- 


ডেকার্ট আলোক-বিষয়ে এক তত্ব নির্ধারণ করেন। তীহাব মতে সমস্ত বিশ্ব কোন এক- 
প্রকার সম্পূর্ণরূপে স্থিতি-স্থাপক বস্তুতে পূর্ণ, তাহারই মধ্য দিয়া আলোক নিমেষের মধ্যে 
চাপ’-রূপে গমন করে। রাগ বা বর্ণ সম্বন্ধে তাঁহার মত এই যে, এই স্থিতি-স্থাপক বস্তু পরমাণু 
সমষ্টি এবং এই সকল পবমাধু দ্রুতগতিতে ঘূর্ণামান। এই গতিব আধিক্য ও অল্পতা 
. অনুসারে রাগের পার্থক্য নিয়মিত হয় অর্থাৎ সর্বাপেক্ষা দ্রুতগতিতে ঘূর্ণামান অধুরাশি রক্ত- 
বর্ণের জ্ঞান উৎপাদন করে ইত্যাদ্দি। ডেকর্টের মতে- আলোকের গতি স্বচ্ছ পদার্থের 
লঘুত্ব অনুসারে অধিক হয়। ফার্মা তাঁহার বিপরীতমতাবলম্বী ছিলেন। তিনিই প্রথম 
প্রচার কবেন যে, আলোক এক স্থাম হইতে অন্ত স্থানে যাইতে যে পথ অবলম্বন করে, মেই 
পথ অন্ত সকল পথ অপেক্ষা স্বপ্নতম সময়সাঁপেক্ষ। ফার্মা যে যুক্তি অবলম্বন 'করিয়া এই - 
নিয়মের স্বার্থকতা স্থাপন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাঁহাকে বৈজ্ঞানিক যুক্তি বলা যাইতে, 
পাবে না। তিনি বলেন, প্রক্কতি দ্রুততম পন্থাই ভালবাদেন। এখনও ফার্মার এই আবি- 
ফারের তথ্য আমাদের জানা নাই। তবে আমি গতিতত্বের সাহায্যে অল্প দিন হইল, দেখাইতে 
সমর্থ হইয়াঁছি যে, যদি ফাঁর্শীর নিয়ম শ্বীকাব করিয়া লওয়া যায় এবং যদি সমস্ত বিশ্ববহ্মাও 
ব্যোষাগুতে পরিপূর্ণ বলিয়! স্বীকার করা যায়, তাহ! হইলে ইহাও স্বীকার কবিতে হইবে যে; 'সে 


- 


দন ১৩২১] আঁলোক-বিজ্ঞানের ইতিহাঁস ১০৭ 


সকল ব্যোমাণু সর্বদাই চাঞ্চল্যপূর্ণ_--জডভাবাপন্ন নহে এবং আমাদের আধুনিক প্রকৃতি- 
বিজ্ঞানেব সকল তত্বের মূলেই বাস্তবিক এই স্বীকার্য্য বর্তমান। যাহা হউক, আশ্চর্য্যের বিষয় 
এই যে, যদিও ফার্মার নিয়মেব তথ্য এখনও স্থির হয় নাই, তথাপি ইহা অনায়াসেই বলা 
যাইতে পারে যে, আলোক-রশ্মির সকল ক্রিয়াই ইহাব অন্তভূ্ত। 

১৬৬৫ খৃষ্টাব্দে হক আলোক সম্বন্ধে এক পুস্তক রচনা করেন। তাঁহার মতে আলোক 
এক প্রকারেব দ্রুত স্পন্দন। এই কম্পন, সিতিস্থাপক সমভাবাপন্ন ব্যোমাণুপূর্ণ ভূমিতে খজু- 
ভাবে গোলকের ব্যাসের মত সকল দিকে বিস্তারিত হয়। হুকেব মতে স্বচ্ছ পদার্থ যত গাঁ হয়, 
আগক ইহার মধ্য দিয়া তত সহজে যাইতে পারে এবং এই জন্য আলোকের তিথ্যক্গমন 
হুইয়া থাকে । অনেক দিন পরে হাইগেন্স্‌ জ্যামিতিক সম্পাত্-বিষয়ের রীতি-অনুসারে যেরূপে 
আলোঁক-রশ্মির তির্য্যকৃপথ নির্ধারণ করেন, হুকও সেই প্রকারে ওঁ পথ নির্ধারণের চেষ্টা 
করিয়াছিলেন। হুকেবমতেছ্ঘালোক-রশ্মিব দিকৃপরিবর্তনের সময়েই তাহার কম্পনেরও দিক্‌ 
পরিবর্তিত হইয়া যায় এবং সেই ন্ল্ময়েই আলোকের বর্ণও পরিবর্তিত হইয়া! যায়। 

নিউটন হুকের প্রণোদিত আলোক-তত্ব সম্যক্‌ জ্ঞাত ছিলেন এবং বর্ণবিষয়ে তাঁহার মত 
যে ভ্রমাত্মক, তাহা! শ্বকৃত পবীক্ষাদ্বারা দেখাইয়! দিয়াছিলেন) কিন্তু ছুকেব আলোকতত্ব 
তাছার স্বকপোল্‌কল্লিত মত মাত্র; তাঁহার প্রমাণ তিনি কিছু প্রকাশ কবেন নাই) সুতরাং 
নিউটন সে মত অগ্রাহ করিতে বাধ্য হইলেন। তাঁহার আপত্তির কারণ, আলোকের 
অনেক বিশেষত্ব সেই তত্ব অনুসারে অপ্রতিপাঞ্ বলিয়া তাহার মনে হইল। তিনি এই জন্তই 
আলোকিত বস্তু হইতে নিক্ষিপ্ত ক্ষুদ্াণু সকল্দর্শকের নেত্রে পতিত হইয়াই দৃষ্টিজ্ঞান উৎপাদন 
করে, এই মতের পোষকতা! করেন এবং এই মত অস্বীকার করিলে কিৰপে আলোকের সকল 
প্রক্রিয়ার কারণ নির্ধারণ কবা যাইতে পারে, তাহাই দেখাইলেন। 

যদি আলোক ব্যোমাণুর স্পন্দন হয় এবং ব্যোমাণুপূর্ণ দেশ যদি স্থিতিস্থাপক গুণসম্পন্ন হয়, 
তাহা হইলে আলোক তরঙ্গাকারে এক স্থান হইতে অন্ত স্থানে নীত হইবে; ইহাই হুকের 
মত) ইহাঁও আধুনিক মত। এই মত স্বীকার করিলে আলোকের সর্ধথা খজুগমন ও 
চছায়াতত্ব অপ্রতিপান্ত হইয়! পড়ে। তবঙ্গ কোন বাধা পাইলেই সে বাধা প্রদক্ষিণ করিয়া 
চলিয়া যায়) সুতরাং আলোকও এইরূপ বাধ! প্রদক্ষিণ করিয়া যাইতে পারে; ইহা না 
দেখাইতে পারিলে, তরঙ্গতত্ব গ্রহণ কবা যাইতে পাবে না। নিউটন একপ কোন প্রমাণ না 
পাইয়াই তরঙ্গতত্ব গ্রহণ করেন নাই; কিন্তু তিনি নিজে এ বিষয়ে কোন মতাঁধলম্বীই ছিলেন 
না। অণুতত্ব আলোচন! কবিয়া তাহাদ্বারা তিনি আলোকের বিশেষত্ব সকলের কারণ নির্দেশ 
করিলেন বটে, কিন্তু তরদ্তত্ব প্রমাণিত হইলে উহাই যে অধিক স্বীকার্ধ্য, ইহাও অতি 
বিশদভাবে বিবৃত করেন। নিউটনকে অথুতত্তের প্রধান পৃষ্ঠপোষক বলিয়া লোকের ধারণ! 


আছে; কিন্তু বাস্তবিক এ ধারণ! ভ্রমাত্মক। তাহার সমসাময়িক পত্জিতগণ সেই ধারণা 
অন্থসারেই তরদতত্বকে সম্পূর্ণরূপে অগ্রাহ্‌ কবেন। 
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নিউটনেব আলোকের খজুগমন সম্বন্ধীয় আপত্তি খণ্ডিত হইতে” এক শত বৎসরেবও 
অধিক দিন লাগে। ইয়ং ও ফ্রেনেল অতি বিশদভাবে দেখাইয়। দিলেন, তরঙ্গদকল 
সাধারণতঃ খজুভাবেই প্রবাহিত হয় এবং আলোকতরঙ্গও বাধা পাইলেই বাধা প্রদক্ষিণ 
করিয়া যায় তবে আলোক-তরঞ্ অতি ক্ষুদ্র বলিয়া বাধা ও সেইরূপ ক্ষুদ্র হওয়া প্রয়োজন। 
যদি কোন বাঁতায়নের ভিতর দিয়া আলোক আসে এবং দেই বাতায়নের প্রস্থ অত্যন্ত ক্ষুদ্র 
করিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে যে স্থান অনাবৃত, মধু যে সে স্থানেই আলোক্‌ আসে, তাহা 
নয়; যেস্থান-আবৃত, তাঁহাবও কতক দূর পর্য্যন্ত নানাবর্ণের আলোক-বেখা দেখিতে পাওয়া 
যায় এবং তাঁহাদেব মধ্যে'মধ্যে অন্ধকারের রেখা প্রতিবিষবিত থাঁকে। এই ব্যাপার নিউটনৈরও 
বিদিত ছিল। ফ্রেনেল দেখাইলেন, ইহার কারণ আলোক সম্পূর্ণৰূপে তরন্গুণবিশিষ্ট। - 
কিন্ত কি প্রকাবেব তরঙ্গ ? সকলেই জানেন, জলে যখন তবঙ্গ উখিত হয়, তখন জল উচ্চ- 
নীচভাবে স্পন্দিত হয়; কিন্ত তরঙ্গের গতি সে দিকে নয়। আল্তের্ঘনন্দনও এই প্রকারের; 
স্পন্দন যে দিকে, তবঙ্গ তাঁহার সমকোণ-সম্পাতে অগ্রসব হয়+ কারণ, তাহা না হইলে কোন 
কোন স্ষটিকের মধ্য দিয়া আলোক গমন করিলে ইহা যে দ্বিভাঁগে বিভক্ত হয়, তাহার কারণ 
দর্শান' অসম্ভব হয়। ফ্রেনেলই প্রথমে বুঝাইতে চেষ্টা কবেন, এই সকল স্কটিকে ফি 
বিশেষত্ব আছে, যাহার অন্য তাঁহার অভ্যন্তরে প্রবেশ কবিয়া আলোক এইরূপে বিভক্ত হয়। 
এই গবেষণা সুর বৃহত্তর গবেষণার অন্তভূতি। আলোক, আলোকিত পদার্থ হইতে 
দর্শকের চক্ষুতে আসিবার সময়ে যে ভূমিতে বিচরণ কবে, তাহার গুণ কি? আলোক তরঙ্গ 
কারে প্রবাহিত হয়? সুতরাং সেই ভূমি স্পর্দামান অণুসমষ্টি বলিয়াই মনে করিতে হুইবে। 
কিন্ত তাহা হইলে ইহা স্থিতিস্থাপক-গুণদম্পন্ন বলিয়! স্বীকার কৰা গ্রয়োজন। আবার স্পন্দন 
যে দিকে, তরঙ্গ তাহার সমকোণ-সম্পাতে অগ্রসর হয় বলিয়া, এই ভূমি জলেব ন্যায় তবল না 
হইয়া লৌহের তায় গাঢ় হওয়া প্রয়োজন। যাহাকে আমরা শূন্য বলি, তাহা গা পদার্থে পূর্ণ, 
এ কথা আপাততঃ অর্থহীন বলিয়া মনে হইবে ; বাস্তবিকও ব্যোমাণুকে গাঁচ পদার্থ বলিয়া 
কেহ স্বীকার করেন না । ইহার অর্থ সুধু এই )--ব্যোমাণু যখন আলোকেব প্রভাবে অতি 
ক্রুতভাবে স্পন্দিত হইতে থাকে, তখন তাহার স্থিতিস্থাপক গুণের সহিত সাধারণ গাঢ় 
পদার্থের স্থিতিস্থাপক গুণের সৌসাদৃশ্ত লক্ষিত-হয়। ইহা বাস্তবিক আঁলোকভূমির একটি 
চিত্রমাত্র এবং. ইহার সার্থকতা এই যে, ইহার সাহায্যে আমাদের জ্ঞানগোঁচর ব্যাপার সকলের 
কারণ নির্দেশ করা কতকপরিমাণে সম্ভবপব হয়। কিন্তু অতি সহজেই দেখিতে পাওয়া যায়, 
এ চিত্রএকাস্তই অসম্পূর্ণ - গাঢ় বস্তর স্পন্ননবিষয়ে যে সকল তত্ব আবিষ্কৃত হইয়াছে, লে 
সকলের অনুরূপ অনেকগুলি গুণই আলো কম্পন্দনে বর্তমান নাই। গ্রীন, কেণ্ডিন, রেলে 
ইত্যাদি মহাপণ্ডিতগণ গণিতেৰ সাহায্যে এই কলের সদ করিয়া স্থিব করিয়াছেন, 
- আলোকের গুড়ত্ব একপে .উদ্ঘাটিত হইবে না। . .. . 
আলোকের গতি যে ভাবেই বিহিত হউক না কেন, ইহা যে একপ্রকারের শক্তি, তাহা 


স্পা 
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আর সন্দেহ নাই; সুতরাং আলোকের ভূমিতেও শক্তি নিহিত বহিয়াছে। আর কোন 
ভূমিতে যদি শক্তি নিহিত থাকে, তাহা হইলে ছুইই একভূমি হওয়! সম্ভব । তড়িৎ যে ভূমিতে 
কাৰ্য্য করে, সে ভূমিও এইবপ বলিয়া ফ্যারাডে দেখাইয়াছিলেন। ম্যাকমোয়েল ফ্যারাঁডে- 
নির্দিষ্ট পথে গণিতের সাহায্যে অগ্রসব হইয়া দেখাইলেন, আঁলোকেব ও তড়িতের ভূমি 
একই। তিনি চিন্তা ও গণিতের সাহায্যে প্রমাণ করিলেন, আলোক এক স্থান হইতে 
অন্ত স্থানে যে গতিতে গমন করে, তুড়িতের স্পন্দন নেই গতিতে দুরে গমন করে। 
তাঁহার সময়ে এই তত্বের চাক্ষুষ প্রমাণ কিছু ছিল নাঁ। কয়েক; বৎসর- পবে হাটজ এই 
চার প্রমাণ প্রদর্শন করিলেন। ঘন্ত্রাহায্যে যখন বিদ্যুতের চমক্‌ শ্ষুটিত হয়, তখন 
গভিতের স্পন্দন হইতে থাকে এবং ইহা যে দেশ-্দেণাস্তবে ব্যোমাণুব ভিতর দিয়! গমন করে, 
ইহার প্রমাণ এখন আর বিশেষ করিয়া দেখাইবার প্রয়োজন হয় না। বিন! তারে সংবাদ 
প্রেরণের ব্যবস্থা এইরূপেইস্টছয়! থাকে। এ ব্যবস্থা এখন স্বদেশে বিস্তৃত! 

কিন্ত তড়িৎ” কি? ইহা কি অণুবিশেষ ? যদি তাহাই হয়, ভূবনবিস্তৃত যে ব্যোমাণু 
কম্পনের শক্তিকে আমরা আলোক-শক্তি বলি, সেই অণু হইতে কি ইহা পৃথক্‌ ? অনেক 
দিন এই প্রশ্নের মীমাংসা হয় নাই। এক্ষণে স্থির হইয়াছে, ইহাদের পার্থক্য স্বীকাব না 
করিলে আলোকের সকল সমন্তা বিশদভাবে নিরাকৃত হইতে পারে না। 

কিন্তু তাহা হইলে, আমাদেব তিন প্রকাঁবের পরমাণু স্বীকার করিতে হুয়। রাসায়নিক 
পৰমাণু, তড়িতাঁধু ও ব্যোমাথু। এ বিষয়েও অনেক বৈজ্ঞানিক অনেক মত প্রকাশ 
করিয়াছেন। সে সকলের সার মর্ম্ম প্রকাশ করিতে হইলে, এই কথা বলিতে হয়, সমস্ত বিশ্বদেশ 
চাঞ্চল্যময় ব্যোমাণুপুর্ণ। এই: চাঞ্চলোর অবস্থাভেদে, ব্যোমাণুদমষ্টি বিশেষ গুণসম্পন্ন হইলে, 
তাঁহাকে তড়িতাঁণু বলা যায় এবং এই চাঞ্চল্যেরই অবস্থাভেদে তড়িতাণুমমষ্টিতে রাসায়নিক 
অগুর সৃষ্টি হয়। কেভিন দেখাইয়াছেন, . ৃর্মান তরল পদার্থ গাঢ় পদার্থের গুণবিশিষ্ট 
হইতে পারে। অর্থাৎ গতিতেদে অণুব গুণ নিয়মিত হয়। আবার রাসায়নিক অণু হইতেই যে 
তড়িতাণু স্থষ্টি হয়, তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। যাহা হউক, এই তিন প্রকার অণুর 
পরস্পরের সম্বন্ধ স্থির করা এবং তাঁহাদের গতির যে বিশেষত্ব বিশেষ বিশেষ ব্যাপারে 
ঘটে, তাহার অনুসন্ধান করা আধুনিক বিজ্ঞানের বিশেষ কার্ধ্য হইয়াছে । যত দিন এই 
সকল তত্ব সম্পূর্ণরূপে নির্ণীত না হয়, তত দিন আলোক-বিজ্ঞানের ব্যাখ্য। অপূর্ণ থাকিবে | 


০ - .. শ্্ীদেবেজনাথ মল্লিক. 


থে 
৩ ক ৮ 


আলোকের পরাবর্তন ও তির্ঘ্যগবর্তন আলোচনায় 
ব্যাবর্তন-তত্বের প্রয়োগ 


( On the Phenomena of ordinary Reflection and Refraction as 
studied from the stand-point of the Theory of Diffraction ) 


হ্যাবর্তন-তত্বের প্রয়োগদ্বারা আলোকরশ্ির পরাবর্তন ( Refl০cti০n ) এবং তির্য্যগ্বর্তন 
* (৪efr৪০i০০) সম্বন্ধে কয়েকটি নৃতন তত্ব এই জাতীয় শিক্ষাপরিষদের বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগারে 
আলোচিত হইগ্নাছে। «ই তত্বগুলি উপযুক্ত যন্ত্রযৌগে পরীক্ষাদ্বারা প্রতিপন্ন করা হইয়াছে। 
সাহিত্য-সম্সিলনে এই প্রবন্ধীষ্ষঠকালে যন্ত্রযোগে পরীক্ষার ফল প্রদর্শিত হইয়াছিল। 
কোন এক স্থানে শব্দ উৎপাদন করিলে কিয়দ্রে তাহার অনুভূতি হইতে সময় লাগে, 
ইহা আঁমাদেব সকলেরই জানা আঁছে। বৈজ্ঞানিকেরা ইহার ব্যাখ্যান্থলে বলেন যে, 
শব্ব-উৎপাঁদক বস্তু তাঁহাব চতুষ্পার্শবর্তী বাঁযুসমুদ্রে নিজের স্পন্দনানুযারী সঙ্কোচন ও প্রসারণের 
পরম্পরা বা সন্তান উৎপাদন করে এবং সেই সঙ্কোচন ও প্রসাবণের বীচিপরন্পরা বা বীচি- 
মালা যখন পুরোভাগে চলিয়া আমাদের কর্ণপটহে পৌছিয়! তাহাকে উপধুণপবি আন্দোলিত 
-. করে, তখন আমরা স্নায়ব শক্তির সাহায্যে শব্দেব জ্ঞান লাভ করি। পরীক্ষাদ্বার! দেখ! গিয়াছে 
যে, এক স্থানে আলোক উৎপাদন করিলে, কোন দুরবর্ত্তী স্থানে তাহার অনুভূতি হইতে সময় 
লাগে। আমর! ইহা! বুঝিতে পারি না, কাবণ, এই সময় অতি অন্ন । পরীক্ষালন্ধ প্রমাণের 
উপর নির্ভব কবিয়া বলা হয় যে, আলোক-উৎপাদক বস্তু ও আলোকজ্ঞাতার মধ্যে এমন 
কোন ব্যবহিত-পদার্থ বা আধান আছে, যার মধ্য দিয়া আলোকের শক্তি প্রবাহিত 
হয়; এই আধান-পদার্থ ঈথার নামে সংজ্ঞিত হইয়া থাকে । স্থির পুফ্করিণীর উপর লোষ্ট্রপাতে 
যে নিয়মে বীচিতরঙ্গ চতুদ্দিকে বিস্তারিত হয়, শব্দ বা আলোকও এক স্থান হইতে স্থানান্তরে 
সেই নিয়ম অনুসরণ করিয়া নীত হয় (১ম চিত্র)। বীচিমালার পুরোগমনের সময় যদি 
আধান-পদার্থের নিবিভত্বের পরিবর্তন হয়, তবে পুবোৌগমনের বেগও ঠিক থাকে না; 
নিবিড়তর আধানেব মধ্যে গেলে তরদদের বেগ মন্দীভূত হইয়া! পড়ে। 
একটি বিন্দুতে উপধুঠপবি ছুইটি বীচিসন্তানজাত স্পন্দন আরোপ করিলে দেখা যায় 
যে, সেই বিন্দুর অবস্থান অনুসারে কোথাও বা তাহার স্পন্দনশক্তি বদ্ধিত হইতেছে, 
কোথাও বা হাস প্রাপ্ত হইতেছে । যেখানে দুইটি একমুখী স্পন্দন আপিয়া মিলিত 
হয়, সেখানে উহাদের প্রত্যেকের শক্তি পরস্পরকে সাহায্য করে এবং সময়ক্রমে যখন 
তরল দুইটির পরিধি বিস্তৃততর হইয়া পড়ে, তখন সেই বদ্ধিত-শক্তি-স্পন্দন কিছু দূর অগ্রসর 
হুইয়া যায়। এইবপে আমর! দেখিতে পাই যে, একই আধান-পদ্ার্থের ভিতর দিয়া ছুই 


« 
চু 


১৯২, 2. সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক [২য় সংখ্যা 


বীচিমালার আন্দোলন এক সঙ্গে চলিলে এক এক রেখাপথ ধরিয়া তাঁহাদের শক্তি 
গ্রবাহিত হয় (২য়, ওয়, ৪র্থ ও ৫ম চিত্র)। এই রেখাপথগুলিকে সাধারণভাবে রশ্মি 
নামে নির্দেশ কর! যাইতে পাবে। ছুই রশ্মির মধ্যগত বা পার্থগত বিন্দু গুলিকে পরম্পব বিমুখ 
বা প্রতীপমুখ স্পন্দন আন্দোলিত কবিবাঁর চেষ্টা কবে) স্ুতবাং উভয়ের সন্মিলনে বিন্দুগুলি 
স্থিব থাকে। 
. বিভিন্ন প্রকার নিবিড্ববিশিষ্ট ছুই আধান্পদার্থের যোগস্থলে যদি কোন অনচ্ছ 
পদার্থের- হুক্ম পরদা স্থাপন করিয়া, তাঁহাঁতে অতি-সন্লিহিত দুইটি রন্ধূ রাখ যায় 
এবং তাঁহাদেব উপর এক দিক্‌ হইতে আলোকতরঞ্গ আপতিত হয়, তাহা হইলে সেইগ্রস্ক, 
ছুইটিকে কেন্দ্র করিয়া উভয় আধাঁন-পদার্থে ই স্পন্দন সৃষ্ট হইয়া বিস্তারিত হইতে থাকিবে$ * 
প্রত্যেক আধান-পদার্থেই যে যে রেখায় ছুই তরঙ্গমালাজনিত স্পন্দন একমুখী হইবে, 
সেই সেই রেখাতেই আমর! আলে।ক-রশ্মি দেখিতে পাইব৫প্রত্যেক আধান-পদার্থেই 
উক্ত বেখাগুপির যে রেখায় আপতিত বীচিমালাঁব যে কোন্ত বীচি রন্ধুদ্বয়কে কেন্দ্র কবিয়া 
নূতন বীচিমালাঁর সৃষ্টি করিয়া একই সময়ে একমুখী হইয়া মিলিত হয়, সেই রেখাতেই 
আমরা উজ্জ্বলতম রশ্মি* দেখিতে পাই এবং উহাব উভয়, পার্শ্ববর্তী রেখাগুলিতে ক্রমশঃ 
ক্ষীণতর রশ্যি দৃষ্ট হয় (ওয়, ৪র্থ ও ৫ম চিত্র)। গণিতের সাহায্যে দেখান যাইতে পারে যে, 
এই রেখাগুলি অতিবৃত্ত হইবে। 

আধান-পদার্থ ছুষ্টটিতে রশ্ি-রেখার সংখ্যা দুইটি কারণের উপব নির্ভর করে। 
প্রথমতঃ, বীচির দৈর্ঘ্য--দৈর্ধ্য বেশী হইলে রশ্রি-বেখার সংখ্যা অল্প হয়। নিবিড়তর 
আঁধান-পদার্থে দৈর্ঘ্যে হাঁস হয় বলিয়া রশ্মি-রেখার সংখ্যাও অধিক হইবে। দ্বিতীয়তঃ, 
কেন্দ্রীভূত রন্ধ, দুইটির মধ্যে দূরত্বের ভান হইলে রশ্মিসংখ্যাও অন্ন হয়। এই দুরত্ব ক্রমশঃ 
কমাইয়া অবশেষে উভয় আঁধানেব বীচি-দৈর্ধোর অর্দেকেরও কমে পরিণত করিলে 
বশ্মি-রেখা ছুই স্থানে এক একটিতে পরিণত হইবে (২য় চিত্র); অর্থাৎ পূর্বোক্ত উজ্জ্বলতম 
রশ্মি দুইটি মাত্র অবশিষ্ট থাকিবে। দুইটি আধান-পদার্থের যে,কোনটিব মধ্যে রশ্মি-রেখার সংখ্যা 
বন্ধু দবয়ের দূরত্বেব দ্বিগুণের সহিত আশ্রয়-পদার্থে বীচি-দৈর্ঘ্যের অনুপাত দ্বারা নির্ণীত হইয়া থাকে, 
রশ্মিবেখার সংখ্যা সেই অন্পাঁতেব অঙ্কেব সমান হইবে; অন্থপ|তেব অঙ্কে ভগ্নাংশ থাকিলে 
তাহাকে পূর্ণ করিয়। এক ধবিতে হইবে। যদি অনুপাত একের অপেক্ষা কম অর্থাৎ প্রকৃত ভগ্নাংশ 
হয়, তবে রশ্মিসংখ্যা একেব অধিক হইতে পারে না। ২য়, ওয়, ৪র্থ ও ৫ম চিত্রে প্রদত্ত তরঙগ- 
দৈর্ঘ্য ও রন্ঘয়ের দুরত্ব হইতে বশ্মিবেখার সংখ্যা তুলনা করিলে ইহার দতাতা উপলদ্ধি হইবে। 

গণিত-সাহায্যে ও পরীক্ষাব দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে যে, কেন্দ্রীভূত রম্ধ, দুইটির 
মধ্যবিন্দু দিয়া, পরদার উপর উভয় আধাঁন-পদার্থের মধ্য দিয়া লম্ঘ পাঁতিত করিলে উহার 





* চর্থ চিত্রে এই রশি ুলরেখা ঘর নির্দিষ্ট করা হইয়াছে! 


সন ১৩২১] আলোকের পরাবর্তন ১১৩ 


একই দিকে অবস্থিত উভয় আঁধাঁন-পদার্থস্থিত ১ম, ২য়, ৩য় আদি-ক্রমে যুগ্নরশ্মিরেথাঁর অসীম 
গথগুলির উক্ত লগ্বের সহিত অবনতিজ্ঞাপক কোণদয়ের জ্যাএব অনুপাত একই হয় এবং উক্ত 
অনুপাতই ওঁ ছুই আধান-পদার্থেব তির্ধ্যগ্বর্তনের মাত্রাজ্ঞাপক। উক্ত রশ্িযুগ্মের একটিকে 
অপরটিব অন্ুপুরক বলা যাইতে পারে। এখানে ইহ! বলা বাল্য যে, পূর্বোক্ত উজ্জরলতয 
রখ্িদ্বয় এই ষুগ্মাগুলির অন্ততম। | 

পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে, নিবিভতর আধান-পদার্থে রশ্মিবেখার সংখ্য! বিরলতর 
আধান-পদার্থে রশ্মিবেখার সংখ্য। অপেক্ষা অধিক হইয়া থাকে ; সুতবাঁং উভয় আধান- 
পদার্থে ১ম, ২য় আদিক্রমে রশ্শিষুগ্ম লইলে দেখা যাঁয় যে, নিবিড়তর আধান-পদার্থে কতক- 
শুলি বশ্সিবেথা অবশিষ্ট থাকে, যাহাঁদের যুগ্ম অর্থাৎ অন্ুপুরক বিরল আধান-পদার্থে পাওয়া 
যায় না। ইহাও লক্ষিত, হইয়াছে যে, ও রশ্মিবেখাগুলিৰ অসীমপথ সকলের উপরিউক্ত 
লম্বের মহিত অবনতিহ্থচক হধণগুলির প্রত্যেকেই বিশিষ্ট আপতন-কোণ অপেক্ষা বৃহত্তব। 
গণিতের সাহায্যে প্রমাণিত হইয়াছে যে, সেই সকল বসির উৎপাদক ছুইটি বীচিমালাব 
প্রথমটি, কেন্দ্রীভূত প্রথম রম্ব,পথে বিবল আধান-পদার্থে পরিব্যাপ্ত হয়, কিন্তু সেগুলি অল্প দূর 
প্রসারিত হইবাব পূর্বেই রন্ধুদ্বয় যাহাব কেন্দ্র, এরূপ একটি অর্দবৃত্তাভাস কল্পিত হইয়া 
তৎকর্তৃক পরাবতন্তিত হয় এবং যে সময়ে বীচিমালাব দ্বিতীয়টি দ্বিতীয় রদ্বপথে বিরল আধান- 
পদার্থে পরিব্যাপ্ত হইবাব জন্য প্রস্তুত হয়, ঠিক সেই সময়ে উক্ত বন্ধ পথে কেন্দ্রীভূত হয়। 
এই ছুই বিপরীতমুখী বীচিমালাৰ সম্পাতে বিবল আধান-পদার্থে এক স্থিব-বীচিমাঁলা 
সৃষ্ট হইয়া উক্ত বৃত্তাভাসেই আবদ্ধ থাকে। স্থতরাং উক্ত ছুই বীচিমালা বিরল আধান- 
পদার্থে পবিব্যাপ্ত হইয়া উপরিউক্ত রশ্ি গুলির যুগ্ম অর্থাৎ অনুপুরক রশ্মিব স্থজন করিতে 
পারে না। কিন্ত উহার! প্রত্যাহতগতি হইয়া নিবিড় আঁধান-পদার্থে পরিব্যাপ্ত হয় এবং 
উপরিউক্ত রশ্মিগুলিকে অধিকতর উজ্জল করিয়া তুলে। এই রশ্বিগুলিকে আমবা রন্ধ,দবয়ে 
আপতিত আলোক-তরন্দের নিবিড় অথবা বিবল আঁধান-পদার্থে অরস্থিতি অনুসারে পূর্ণ 
পরাবন্তিত বলিতে পারি । 

ইহাও প্রমাণিত হইয়াছে যে, রম্ব,ঘয়ে আপতিত আলোঁক-তবঙ্গ বা রশ্মি যদি নিবিড়তর 
আধান-পদার্থে অবস্থিত হয় এবং বন্ধেপরি পতিত লম্বের সহিত উক্ত রশ্মিবেখাৰ অবনতি 
ক্রমশঃ অধিক কবা যায়, তাহা হইলে উভয় আধান-পদার্ঘস্থিত উজ্জলত্ম রশ্িদ্বয়. উহাদের 
উভয় পাৰ্শ্বস্থিত অপব রশ্মিগুলি সমেত ক্রমশঃ পব্দাঁর নিকটবর্তী হইতে থাকে এবং 
নিবিড়তর আধান-পদার্থে যে যে রশ্মিরেখার অসীমপথগুলির উক্ত লম্বের সহিত অবনতিসথচক 
কোণ যথাক্রমে বিশিষ্ট আপতন-কোণ অপেক্ষ! বৃহত্তর হয়, বিরলতর আঁধান-পদার্থস্থিত সেই 
সেই রশ্মিব অনুপুরক বা যুগ্ম রশ্মি গুলিব অভাব পব পর উপরিউক্ত নিয়মানুদারে পরিলক্ষিত 
হইতে থাঁকে এবং মেই সেই বশ্মিগুলি পুর্ণ পরাবর্ভিত হয়। বল! বাহুল্য যে, নিবিড় আধান- 
পদ্ার্থস্থিত উজ্জলতম রশ্মি ও উহার পার্থ অর্থাৎ লম্বের দিকে অবস্থিত কয়েকটি বশ্মিও এই 


Yd 


১১৪ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [২য় সংখ্যা 


নিয়মের বহিভূতি নহে। অর্থাৎ বিরল আধান-পদার্থে উহাদের অন্থপুরক রশ্মির অভাব লক্ষিত 
হইতে পারে এবং পূর্বোক্ত প্রণালী অনুসারে উহার পূর্ণ পরাবর্তিত হইতে পাঁরে। কিন্ত 
রছ্ৃদঘ্ধয়ে আপতিত আঁলোকতরম্ণ বা বশ্ঝি যর্দি বিরলতর আঁধান-পদার্থে অবস্থিত হয় এবং 
পূর্বোক্ত প্রকারে উক্ত বশ্মিবেখাৰ লম্বের সহিত অবনতি ক্রমশঃ বদ্ধিত করা যায়, তাহ! 
হইলে পৰ্দা ও উক্ত আঁধান-স্থিত উজ্জ্বলতম বশ্মির মধ্যে অবস্থিত রশ্িগুলি মাত্রেরই 
ক্রমশঃ অভাব উক্ত আধানে লক্ষিত হয় এবং মিবিড় আঁধানে অবস্থিত উক্ত .রশ্মিগুলির 
অন্থপুবক রশ্মিগুলি পূর্ণ পরাবর্ডিত হয়। অতএব ইহা (প্রতিপন্ন হইতেছে যে, যদি রন য়ের 
দূরত্ব উভয় আধান-পদার্থে ব্যাপ্ত বীচিদৈর্ঘ্যের প্রত্যেকে অর্ধেক হয়, তাহা হইলে অর্থাৎ 
যখন আপতিত তরঙ্গ কেবল মাত্র ছুইটি__একটি বিবলতর ও অপরটি নিবিডূ্তর 
আধান-পদার্থে উজ্জলতম রশ্মি স্বজন কবে, তখন কেবণ ঠাৱ পূর্ণ পঁরাবর্তন হইতে 
পারে। 

অনচ্ছ পরদায় যদি দুইয়ের অধিক সমদুরবর্তী রন্ধ, পাকে, তাহা হইলে সে ক্ষেত্রেও 
ঠিক উপরিলিখিত ফল পাঁওয়া যায় । 

আমরা সাধাবণতঃ আলোকের যে পরাবর্ত্ন ও তির্য্যগ্বর্তন দেখিতে পাই, তাঁহাও এই 
আলোচনার বিষয় হইতে পাবে ও উহার একটি বিশেষ উদ্দাহরণস্বরূপে বিবেচিত 
হইতে পারে। কারণ, দুইটি আধান-পদার্থের ও উহাদের যোগ্থলের অনচ্ছ অণু: 
গুলি স্বচ্ছ ঈথাঁরে সমদুরর্তিভাবে সংবদ্ধ মনে করিলে উক্ত যোগস্থলকে সমদুরবর্তী = 
বহু রস্ধ,বিশিষ্ট পবদাব মত মনে করা যাইতে পাঁরে। বৈজ্ঞানিকেরা ইহা স্থির করিয়াছেন 
“যে, পদার্থের অণুগুলির পবস্পবের দুরত্ব আলোকতবঙ্গ-দৈর্ঘ্যের অর্দ্ধেকেবও বহু কম। 
সুতরাং আধান-পদার্থদয়ের যোগস্থলে আলোঁকবশ্মি পতিত হইলে তাহা হইতে কেবল 
মাত্র একটি পরারর্ভিত ও একটি তির্ধ্যগ্বপ্তিত রশ্মি সুষ্ট হয় এবং প্রথমোক্ত রশ্মিরই কেবল পূর্ণ - 
প্রতিফলন লক্ষিত হয়। 

এই প্রবন্ধে যে সকল পারিভাষিক শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, তাঁহাদের তালিকা ইংরাজী 
প্রতিশ্র সহ নিয়ে প্রদত্ত হইল ;-- 

অতিৰৃত্ত-Hyperbola, অনচ্ছ--010899, অনীমপথ--430006969, আঁপতন 
কোঁণ__&78৩ of Incidence. একমুখ--9899 phase. নিবিড়ত-109781%য, 
নিবিড়তর-_)903০1 পুর্ণপরা বর্তন--0089] Reflection, পূৰ্ণ তির্য্যগ্বৰ্তুন Tota] Refrac- 
tion, পরাবর্তন-_Reflection. তির্য্যগ্রর্তন-_Refra০৮i০৷, তির্য্যগ্বর্তনমাত্র—I[ndex of 
refraction. বিশিষ্ট আপতন কোণ-_-011998] 40219. বিরলতর--৪৮০৮, আধান-পদার্থ-- 
Medium. ব্যাবর্তন--1)10508107,  বৃত্তীভাস--11109৩, রশ্মি টিগ্য, যোগস্কল-- 
Surface of separation, r—Trauspareont, স্থির বীচি —Stationary Wave, 
অনু্পুরক— Complement 
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চিত্র-পরিচয় রং 


যর্য-পরদা। ও, ও--পবদাস্থিত রন্ধ,দঘয়। ক-ও ও” এব মধ্য-বিন্দু। ল ল-কএর 


মধ্য দিয়া পরায় পাঁতিত লম্ব। প, প-রন্ধোঁপরি আপতিত রশ্মি। ৰথী ul পপ 
১5৮১, ১7২ 


***--পরাবপ্তিত বিভিন্নমুখী রশি যা পর্ণ পার ্পা i Ek ০৮৮৪০ -তির্যাগ্‌ 


৯ ১, -১5 
বন্তিত বিভিনমুখী রশ্মিবেখাসমূহ। ২য়, ও ও ৪র্থ চিত্রে ডি না বিরল আধান- 
পদার্থে অবস্থিত। ৫ম চিত্রে উক্ত বশ্মি নিবিড় আধান-পদার্থে অবস্থিত। চিত্রে 
পরও রী রর il রর ও হি প্রভৃতি এবং প ও প্‌ প্‌ ও রী প্রভৃতি 


পরম্পর পরষ্পরের না | ৫ম চি সী ও চিত রশিদ a ls হইয়াছে। 
৪র্থ চিত্রে be ও পু চিন্তিত বদর ও ওয় চি “ চিহ্নিত রশ্মি পূর্ণ তির্য্যগ্বত্তিত 


হইয়াছে। 


সীজগদিন্দু রায় 
অধ্যাপক, জাতীয়-শিক্ষা-পরিষৎ। 


পিগারির পথে তাঁত্রমল* 


১৯১৩ সাঁলেব ১৬ই জুন তারিখে বাগেশ্বর(১) ত্যাগ করিয়া আমরা(২) যখন হিমালয়েব 
মধ্যবর্তী পিগারির চিরহিমানী ও হিমনদের দিকে অগ্রসব হইতেছিলাম, তখন আলমৌরা 
হইতে ৩২ মাইল দূরে এক স্থানে তাত্রমলের (০০0০ ৪128) একটি প্রকাণ্ড স্তুপ আমরা 
দেখিতে পাই? সবযূর উপত্যকাব দক্ষিণ পার্শস্িত চুণের প্রস্তরস্তবযুক্ত অন্থচ্চ পাহাডেব 
সনমুষ্খ এই সতপটি অবস্থিত। বর্তমান পথ হইতে স্তপের চুডা ও গহ্বরেব দ্বার প্রায় নয় দশ 

» ফুট উচ্চ। নিকটবর্তী গ্রামের অধিবাঁসিগণ এই গহ্বরে এখন গো রক্ষা করে। ইহাতে 
চারি পাঁচটি গো রক্ষা করা হয়। গহ্বরের মধ্যে প্রস্তরগাত্রে স্থানে স্থানে চুল্লীর কালি 
লাগিয়া আছে? কালি বেণী দিনের নহে। গো-বক্ষকের কখন কখন এ স্থানে 
রন্ধন করে। lb 

তাত্রমলের গুটিগুলির আয়তন জামরুলের মত। এগুলির উপরিভাগ অত্যন্ত আঁবড়- 
থাবড়। উপরে স্থানে স্থানে করতলিট প্রন্তরের ক্ষুদ্র টুকরা সংলগ্ন আছে। মলগুলি 
সাধারণতঃ কাল, তবে স্থানে স্থানে কাঁসাব রং দেখা যাঁয়। এগুলির উপবে স্থানে স্থানে পিঙ্গল 





* কলিকাতা, বঙ্গীয-মাহিত্য-সম্মিল্নের সপ্তম অধিবেশনে পঠিত। সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার বিংশভা গ, 
হয় সংখ্যায আঁমাব বন্ধু শ্রীযুক্ত স্ুবেশচন্দ্র দত্ত মহাশফ “দবিফপুরের লৌহমল" নামক প্রবন্ধে উক্ত স্থানে প্রাপ্ত 
কতকগুলি 1:00. 9198এর বর্ণনা প্রকাশ করেন । এই প্রবন্ধ লিখিবাব সময় স্থরেশ বাবু আমাকে জিজ্ঞাসা 
করেন যে, 5188 শব্দের বাঙ্গালা কি হইবে এবং আঁমাবই পবামর্শ-মত উক্ত ইংরাজী শব্দের পরিচায়কবপে 
“মুল” শব্দেব প্রয়োগ করেন।+ বন্ধুবর শ্রীযুক্ত যোগীন্্রনাথ সমাদ্দার মহাশয়ের চাণক্য-প্রণীত অর্থশান্তরের 

' খঙ্গানুবাদ পাঠ করিতে করিতে দেখিলাম যে, কোনও আঁৰুরে কিট, কল! ও ভন্ম থাকিলে বুঝিতে হইবে যে, 
পূৰ্ব্বে এই আঁকর হইতে খনিজ বাহির কব! হইয়াছে (পৃঃ ৯৩)। শব্দকলগ্রমে লিখিত আঁছে, “কিউং মলঃ 
ইত্যমরঃ।” বুন্দেলখগ প্রদেশে “খিট” শব্দ slag from iron surface অর্থে ব্যব্হাত হয় ( Ball 
Economic Geology. পৃঃ ৬৩৭) । এই “খিট” শব্দ যে “কিটং’ শব্দেরই বপাস্তর, তাহাতে কোনও সন্দেহ 
মাই। সুতরাং দেখ! যাইতেছে যে, আঁমি এই সমস্ত সংবাদ সংগ্রহ কবার পূর্বে সুরেশ বাবুর নিকট 5 
শব্দের পরিচয়-বোধক যে “মল” শব্দ ব্যবহার করিযাছিলাম, সেই অর্থে “মল” শব্দের প্রয়োগ অতি প্রাচীন 
কালেও আমাদের দেশে ছিল। “কিট” শব্দ অপেক্ষাকৃত অপরিচিত। সুতরাং বোধ হয যে, এই শব্দের 
পরিবর্তে “মল” শব্দের ব্যবহাঁবই বিশেষ হুবিধাঁজনক। শ্রীহেমচন্ত্র দাশগুপ্ত । 

(১) আলমৌরা হইতে ২৬ মাইল উত্তবে গৌমতী ও সরযনদীর সঙ্গমে অবস্থিত পাঁহাডী হিন্দুদিগের তীর্থ ও 
বাণিজ্য স্থান। 

(২) পিণ্ডারি অভিযানের সভ্যগণ )--অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হেমচন্তর দাশ গুপ্ত এস্‌ এ, এফ জি এস্‌, অভিযানের 
মীয়ক; শ্রীযুস্ত বলরাম সেন বিএস সি, শ্রীযুক্ত রাজেন্্নাথ দে বিএস পি, শ্রীযুক্ত বীরের বন্যোপাধ্যায 
বি এস সি এবং আমি! 


১১৮ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক! [ ২য় সংখ্যা 


আভাযুক্ত সবুজ বর্ণের স্ব্ম আবরণ পড়িয়াছে ; ইহ! সবুজ সন্তক (৪1৪০১৮০) ও লোৌহের 
পিঙ্গল মড়িচার সংমিশ্রণে উৎপন্ন। সম্ভক তাঁত্মলের তার ও বাহিরে অঙ্গারায্নের সংস্পর্শে Es 
উদ্ভূত হইয়াছে। ইহা লোহত্রাবে বুড় বুড়ি দেয়। ভাঙ্গিলে তাত্রমলগ্ডলি বহু ছিদ্রপূর্ণ 
দেখ! যায়। এগুলি বাপ্পের বুদ্ধদের চিহ্ন । ভাঙ্গিলে যে নূতন পাত্র উৎপন্ন হয়, সেগুলি 
অলমতল ও স্থানে স্থানে সুক্ম অগ্রভাগযুক্ত। ভাগ! তাঁত্রমনগুলিতে বহুবিধ রং দেখা যায়। 
রং হিসাবে মলগুলি মোটামুটি চারি ভাগে বিভক্ত করা যায়, যথা--(ক) কাল ও পোড়! 
ইম্পাতের মত, (খ) নীল, গে) মার্জিত ইম্পাতের রঙ্গেব ও (ঘ) কীসার রঙ্গেব নত। 
প্রাপ্ত তাত্রমলগুগিতে কাল ভাগ অত্যন্ত বেশী ও পোঁড়া*ইম্পাতের রংএর অংশ অতি কঙগ। 
ক-চিহ্নিত মলে খাট ও মোটা কাল অগিট (৪0০) স্ফটিক অনেক আছে। স্ষটিকগুলি কাল -* ; 
কাচে প্রোথিত, বুদ্ধ দ-গাত্রগুলি কাল ও কাঁচময়। এই মলেব আপেক্ষিক গুকত্ব ৩:৪৫) ইহাতে : 
কষ্টে ছুরি দাঁবা আঁচড় দেওয়া যায় ; ইহাঁব কষ সবুজ ; ইহা ভন্গুব? কুক ইহার গু'ড়ার প্রায় 
সকল ক্ষুদ্র অংশই আকর্ষণ করে , ইহাব কারণ এই যে, মলে নত স্ফটিক বর্তমান আছে; 
লৌহদ্রাবে ইহার গুঁড়া দিলে উদজন সন্বিদ (ম, 8) বাষ্পের অল্প অল্প গন্ধ বাহির হয় ও দ্রাবের 
রং পিঙ্গলপীত বর্ণ ধারণ করে ও ইহা! ক্রমে গাঢ় হয়। ফুটাইলে অল্নক্ষণের ভিতর জিকাঁর বা 
জিউলির আঠার মত থল্‌-থলে পদার্থ পড়িয়া থাকিতে দেখ! যাঁয়। ক-চিহ্নিত মলের রাসায়নিক 
বিশ্লেষণের ফল,--১10৯--৪৫.৮৮১ 1505--৫৯২»  £9৪০৪--৮৮৯, Mg0—১৬.১, 
00--২০:১১, H,0 ও HS ইত্যাদি ২:৯৮, 00,0'৮৮। কাল মলে তাত্ৰ অতি কম, নাই 
বলিলেও চলে। পোড়া ইস্পাতের রথের মলগুলিত্তে তাঁতের পরিমাণ অপেক্ষাকৃত বেশী। - y 
মলগুলিতে নীলভাঁগ অতি অন্ন পাওয়া গিয়াছে। ইহাতে কাচের পরিমাণ অত্যন্ত 
-অধিক। কাচে অল্পসংখ্যক অগিট স্ষটিক প্রোথিত বহিয়াছে। বান্পের বুদধুদের গাত্রগুলি 
লোহিতাঁভ পিঙ্গলবর্ণেব ও কাঁচময়। এই কাঁচের উপর অতি ক্ষুদ্র তাম্র স্টিক চিকৃচিক্‌ 
করিতেছে । নীল মলের আপেক্ষিক গুকত্ব স্থির করিতে পাব৷! যায় নাই? কাবণ, ইহ! কাল 
মলের সহিত মিশ্রিত রহিয়াছে । এই মিশ্রিত মলের গুরুত্ব ৩,৬০। ইহার গু'ড়ার রং নীলাভ। 
নীল মলের প্রায় সর্ব অংশেই তাত্রের ক্ষুদ্র স্ফটিক দেখা যায়। কোন কোন স্থানে তা 
ক্ষটিকের অষ্টপত্র দৃষ্ট হয়। নীলমলে চুরি দ্বারা অতি কষ্টে আঁচড় দেওয়া যায়। ইহা! ক-চিহ্নিত 
অপেক্ষা কঠিন। ইহা ভঙ্গুর ও চূর্ণ করিলে অতি অল্প অংশই চুম্বক দ্বারা আকৃষ্ট হয়। 
লৌহদ্রীবে ইহা অনেকটা ক-চিছিত মলটির মতই কাধ্য করে। তবে উদজন সদ বাষ্প একটু 
বেনী বাহির হয়। ইহাতে তাত্রের পরিমাণ বেশী ও অন্তান্ত উপাদান কম। 
মার্জিত ইস্পাতের রঙ্গের মলও অতি অন্নই পাওয়া গিয়াছে। ইহাও প্রায় সমস্তই 
কাঁচময়। কাঁচে অতি অল্পসংখ্যক অগিট স্ফটিক প্রোথিত দেখা যাঁয়। বাশ্পেব বুদ্ধদেব গাত্র- 
গুলি ইস্পাতেব রঙ্গের, তবে স্থানে স্থানে লোহিতাভ পিঁদলবর্ণের। ইহা কাচ দিয়া আবৃত। 
এই মলের সীমার অল্প পরিমাণ তানের সুস্থ স্ফটিক ও ক্ষটিকীন ব্েখ! যায়। - এই স্থানে 


সন ১৩২১] পিণ্ডারির পথে তাঁত্রমল ১১৯ 


মধ্যে মধ্যে নীল অংশ আছে। এগুলি তাগ্রের চাঁকৃচিক্য। এই মল কাঁল মলেব সহিত 
মিশ্রিত অবস্থায় পাওযা যায়। এই মিশ্রিত. মলেব গুকত্ব ৩.৬৫। ছুবি দ্বারা ইহাতে 
অতি কষ্টে আঁচড দেওয়া যায়) ইহ! খ-চিহিত অপেক্ষা কঠিন। এগুলি ভঙ্গুর । ইহা 
চূর্ণ কবিলে ছুই একটি কণামাত্র চুম্বক দাবা আকৃষ্ট হয়। ইহার কষ ধুম ও পিঙ্গল। 
লৌহদ্রাবে ইহা অনেকটা খ-চিহনিতটির মত কার্ধ্য করে এবং এই খ-চিহ্িত মল হইতে যে 
পরিমাণে উদজন সন্বিদ বাষ্প বাহির হয, *এটি হইতেও প্রায় সেই পরিমাণে উদজন সহিদ 
বাসি হইয়া থাকে । ইহাতে তাঁষের পরিমাণ বেশী ও অস্থান্ট উপাদান কম। 
কাদার বঙ্ধেব মলও অতি অল্পই পাওয়া গিয়াছে। ইহাতে প্রিজম পত্রযুক্ত স্ফটিক 
a 
চিক্‌চিক্‌ কবিতে দেখা যায়। এগুলিরও রং কাঁসার মত ও কাসার রঙ্গের কাচে প্রোথিত 
আতনি কাঁচ দ্বাব| পৰীক্ক! করিলে অনুমান হয়, এগুলি একনতিক (monoclinic) শ্রেণীর 
অন্তর্গত। নিয়লিখিত পত্ৰগুলি এই স্ফটিকে পাওয়া গিয়াছে-__(১০০). (০১০), (*১০)। 
(০১০) পত্রের সমাস্তবে সমত্গ প্রবণতা বর্তমান আঁছে। ইহা অতি সুম্পষ্ট। এই মূলের 
স্থানে স্থানে তাত্রের স্কটিকও দেখা যাঁয়। বাষ্পেব বুদ্ধদেব গাৱে উক্ত স্ফটিক চিকৃচিক্‌ 
কর্সিতেছে। এগুলি কাচে প্রোথিত । কীসার বঙ্গের মল ক-চিহ্নিত মলেব সহিত মিশ্রিত 
অবস্থায় আছে। এই মিশ্রিত মল্বে গুকত্ব ৩.৭১। ইহার কষ ধুমাভ পিঙ্গল। পুর্বমল- 
গুলি অপেক্ষা! ইহাতে পির্গলবর্ণের আভা একটু বেশী। ছুবি দ্বাবা ইহাতে অতি কষ্টে আবাচড় 
দেওয়া যায। এমলগুলি ভঙ্কুর। ইহার গুঁড়া চুম্বক দ্বারা মোটেই আকৃষ্ট হয় না। 
লৌহদ্রাবে ইহা অনেকটা পূর্বগুলির মতই কার্ধ্য করে। ইহাঁতে তাম্রেব পরিমাণ বেশী 
ও অন্থান্ত উপাদান অতি কম ও উদজনসন্থিদ বাষ্প মোটেই পাওয়া যায় না। 
অপুবীক্ষণে পৰীক্ষা! কবিবার জন্য ভাঅমলগুলির অতি পাতল! পাঁত প্রস্তুত করিবার 
চেষ্টা করা হয়। খ ও গ-চিন্নিত মলগুলির পাত বহু কষ্টেও প্রস্তুত করিতে পাবা যায় নাই। 
কারণ, এগুলি অতি কম ও সুন্ম অবস্থায় আছে। ঘ-চিহ্নিত মলটির একটি পাত অতি কষ্টে 
প্রস্তুত কব! হুইয়াছে। ক-চিহ্নিত মলটির প্রায় দশ বার খানি পাঁত প্রস্তুত কর! হইয়াছে। 
ক-চিহ্নিত মলের পাঁতের বং অগুবীক্ষণে সাঁধাবণতঃ সবুজাভ পিঙ্গল বর্ণেব। মধ্যে মধ্যে কাল 
ংশ আছে। আলোকময় অংশ অগিট স্ফটিকে পূর্ণ। এগুলি খাট, মোটা! ও সংখ্যায় 
অধিক। ইহাদের অধিকসংখ্যক সমান্তরাল অবস্থায় অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়, কেবল ছুই চারিটিতে 
ইহার ব্যতিক্রম দেখিতে পাওয়া যাঁয়। যেগুলি সমাস্তবাঁলভাবে অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়, সেগুলি 
[৫3101 প্রণীত গ্রন্থের ৩০২ পৃষ্ঠার ৮, ১৫ ও ১১ চিত্রেব সম্মুখভাগেব অন্ুব্প। ৮ চিত্র 
অতি কম পাওয়া! যাঁয়। সম্ভবতঃ এগুলি ভায়পসিভ ও সৰ্বপ্ৰথমে স্ষটিকীভূত হইয়াছে। যেগুলি 
সমাস্তরালভাবে অন্ধকারাচ্ছন্ন হয় না, সেগুলি এ পৃষ্ঠাব ৮ চিত্রের (০১০) পত্রের দিকের 
মত(১)। কাপ অংশ কাচময়। ইহাতে অল্পনংখাক অগিট স্ফটিক আছে। এগুলি লম্বা, ইহাদের 
75) Rosk Mmerals—Iddings, ~ 


১২০ সাঁহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক! [ ২য় সংখ্য 


দৈর্ঘ্য বিস্তাৰ অপেক্ষা প্রায় ৩, ৬ ২০, এমন কি, ২৫ গুথ। ইহাঁদেব বিলোপ সমান্তরাল। 
ইহাদের আকুতি ‘ইডিংএর ৩*২ পৃষ্ঠায় ১১ চিত্রেব মত লম্বা । এইগুলি হইতে অনুমান 
হয়,ন্ফটিক-গঠনেব শক্তি অগিটে এইবূপ যে, ইহাতে (১০০) পত্রই বিশেষভাবে সর্বাগ্রে ও শীত 
উৎপন্ন হয় । (০১০) পত্র কখন বিশ্যমান আছে, কখন রেখামাত্রে পর্যবসিত হুইয়াছে। যে স্থান 
অনেকক্ষণ তরল ও উত্তপ্ত ছিল, সেই স্থানে অন্তান্য পত্র উৎপন্ন হইয়াছে। যে স্থান শীঘ্রই কাঁচ, 
ভাঁবাপন্ন হইধাছে ও অল্প উত্তপ্ত ছিল, সে স্থানে (১৪০) পত্র গ-রেখার দিকে অতি শীঘ্র বর্ধিত 
হইয়া গিয়াছে। এইরূপ অবস্থায় কাচভাবাপয় দ্রাবের গতি নাই বটে, তবে অগুব গতি থাকে। 
এ গতি স্কটিক-গঠনের শক্তি জন্যই হয়। ক-চিহ্নিত মলেব পাঁতে মধ্যে মধ্যে অয়স্কান্ত স্ফটিক 
দেখা যায়। ঘ-চিন্ছিত মলটির পাঁতের রং অণুবীক্ষণে ঈষৎ পিঙ্গলাঁভ ইন্পাত ধূসর। ইহাতে খাট! 
ও মোট! অগিট স্ফটিক ও কাসাব বঙ্গের প্রিজম পত্রযুক্ত স্ফটিক, ক]সাঁব রন্দের কাঁচে গ্রথিত 
রহিয়াছে। অগাইট স্ষটিকগুলির অধিকাঁংশেই (১০০) পত্র অধ্ছছ। দুই চাঁৰিটিতে মাত্র (০১০) 
পত্র দেখা যাঁয়। যাহাতে (০১০) পত্র পাওয়া যায়, সেইগুলি অব ইডিং এর ৩০২ পৃষ্ঠার ৮ চিত্রের 
মত। সম্ভবতঃ এগুলি ডাঁয়পসিড ও সর্বপ্রথমে দ্রাবের উত্তপ্ত ও তরল অবস্থায় চারিদিক্‌ সমান 
ভাবে স্কটিকীভূত হইয়া উৎপন্ন হইয়াছে । কেবল (১০০) পত্রযুক্ত স্ষটিক গুলি ইডিংএর ৩০২ 
পৃষ্ঠাব ১০ ও ১১ চিত্রের মত। সম্ভবতঃ এগুলি অগিট ও ডায়পসিডেব কিছু পরে দ্রাবের 
কম তরল ও কিছু কম উত্তাপে উৎপন্ন হইয়াছে। কাঁদাব রগের স্কটিকগুলি অধুবীক্ষণে 
ইস্পাত ধুসর বং দেয়। আঁড়া-আড়ি ভাবে অবস্থিত নিকলের প্রিজম দ্বারা দেখিলেও তাহাই । “২ 
এগুলিতে সমভর্গপ্রবণতাঁর সমান্তরাল রেখাগুলি অতি স্পষ্ট। উৎক্ষিপ্ত আলোকে এগুলি 
জিতে থকে । স্ফটিকগুলি অতি ক্ষুদ্র ও মমতাঁপত্তিজনিত বর্ণ অতি অন্পষ্ট; এই কারণে 
এগুলির অন্ধকারাচ্ছন্নতা পৰীক্ষা! করা যায না। এগুলি ষে তারের 'ফটিক নহে, তাহা ঠিক। 
সম্ভবতঃ - এগুলি তাঁর ও বালুকাঁধুক্ত কোনও প্রকার যৌগিক পার্থ (copper ৪7170869+)। 
পরীক্ষা কবিয়া যতদুর অনুমান হয়, তাহাতে বুঝ! যায়, এগুলি কম উত্তাপে স্কটিকীভূত হয়। 
আর স্ফটিক গঠনেব শক্তি এরূপ যে, সর্বপ্রথম ও শীঘ্র (১০০) পত্র উৎপন্ন হয়। ম্ষটিকগুলি 
প্রায়ই সমান্তরাঁল। ইহাতে অনুমান হয়, ইহাতে সমান্তবাঁলভাবে উৎপন্ের শক্তিও বিশেষ 
প্রবল ও কার্য্যকবী। 
তাঅঅরমলগুলি পরীক্ষা করিলে দেখা যায়, লৌহ ও গন্ধকময় তাত্র-আকব হইতে তার 
প্রস্তুতের বর্তমান ইযুরোপীয় প্রণালীৰ (১) পর পব অবস্থা মোটামুটি এগুলিতে বর্তমান 
আছে। লৌহ, গন্ধক, তাঁত্র ও অগ্ন্জন__এই কষটির বিশেষ রাসাঁধনিক গুণেব উপর এই + 
প্রণালী চলিতেছে । হিমালয়ের পর্বতবাসীরা যে মোটামুটি এই রাসায়নিক গুণের বিষয় 








(*) Metallargy by Prof A H. Sexton 
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সন ১৩২১] পিণ্ডারির পথে তাম্রমল ১২১ 


অবগত ছিল, তাঁহাঁতে সন্দেহ নাই । এ অঞ্চলের পর্যটকের! (১) এ স্থানের তালেব কথ! 
উল্লেখ কবেন নাই। আর এস্থানে কোঁন যুরোগীয় প্রণালীব কল বা বাড়ী নাই। ইহা! 
ব্যতীত মলগুলি বিশেষ বড নহে। ইহাতে অনুমান হয়, পর্বতবাঁদীরাই এই স্থানে তাত্র 
প্রস্তুত কবিত। পর্বতবাঁপীবা সাধারণতঃ যে স্থানে ধাতুর আকব পাওয়া যায়, তাঁহার নিকটেই 
ধাতু প্রস্তুত করে। এই অঞ্চলে পর্যটনে মময় দেখিয়াছি, এ অঞ্চলে যে স্থানে লৌহমল 
আছে, তাহার অতি নিকটেই লৌহেব আঁকর পাওয়া যায়। ইহাতে মনে হয়, এই স্থানের 
নিকটে পর্কতেব ভিতব কোন স্থানে তাত্রেব আকর পাওয়া! যাইত। সম্ভবতঃ ফুরাইয়া গিয়াছে 
কিংবা কোন কাবণবশতঃ ইহাব অস্তিত্বের বিষয় পাহাড়ির! ভুলিয়! গিয়াছে। 


; শীহ্বরেশচন্দ্র দত্ত 





(১) Rec. G 9 I, Vol XXXV, 1907, part IV A tour to the Pindar! glacier by 
Major St John Goie A four Weeks tramp through the Himalayas by J, C. Forrester, 
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নুতন উপায়ে “যুক্ত-লবণ' গঠন* 
( প্রাটিনম, তাঁয় এবং রৌপ্যের সহিত “পরিবন্তিত' আমৌনিষমমুূলক 


যুক্ত-আইওদিদ সকল ) ৃ 


» - এই অভিনব প্রস্তত-প্রণালী সম্বন্ধীয় কয়েকটি প্রবন্ধ পূর্বে লণ্ডন ও আমেরিকার কেমিক্যাল 
সে!স্কইটির পত্রিকাতে প্রকাশ করিয়াছি (J. Chem. 90০.) 1919, 108, 426 ; J. Amer, 
Chem. Soo., 1918, 85, 1185 )1 সেই সমস্ত প্রবন্ধে এই নৃতন প্রণালীতে 
প্রস্তুত প্রায় পঞ্চাশটি নূতন যুক্ত-লবণ (৭০৷৮০৪০!) বিবৃত হইয়াছে। এই প্রণালীর 
কার্যকারিতা সম্পূর্ণরূপে *সিদ্ধান্ত করিবার জন্ত আরও পনেবটি যুক্ত-লবণ প্রস্তুত করিয়া 
এই প্রবন্ধে সন্নিবেশিত কবিষ্া্িখ ইহার সাহায্যে যে কেবল এক প্রকার লবণ গঠিত হয়, 
তাহা নহে, বস্তুতঃ ইহা বহুপ্রকাঁব লবণ প্রস্ততকার্ষ্যে ব্যবহার করা যায়। ইহাব প্রধান বিশেষত্ব 
এই যে, এই উপায় অবলম্বনে এমন অদ্ভুত লবণদমুহ আবিষ্কৃত হইয়াছে, যাহা পূর্ব অন্ত কোন 
উপায়ে আব কেহ প্ৰস্তুত করিতে পারেন নাই। পূর্বে যুক্ত-লবণ প্রস্তুত সোজা প্রণালীতেই 
হইত। এই উপায়ে যে ছুই পদার্থের যোগে যুক্ত-লবণ হয়, তাঁহাব একটি অপরটিতে গুলিয়া 
সেই মিশ্র পদার্থ হইতে দানা বাধাইতে হয়। ইহা অনেক সময় অত্যন্ত ক্লেশদাঁয়ক এবং সময়- 
সাপেক্ষ, যেহেতু উহাব মধ্যে যে কোন একটিকে প্রথমে স্বতন্ত্র ভাবে গ্রস্তত করিতে 
হয়। কিন্তু এই বিপরীত প্রণালীতে কোনওটিকেই স্বতন্ত্র গ্রস্তত কবার আবশ্যক হয় না, 
ছুইটিই একেবারে অনায়াসে প্রাপ্ত হওয়া যাঁয়। একটি দৃষ্টান্তের দ্বারা ইহা বিশেষরূপে 
উপলব্ধি করা যাইতে পারে। আমোনিয়ম প্লাটিনিক আইওদিদ (Ammonium platinic 
0৫:0০) পূৰ্কোক্ত 'দোজ! প্রণালীতে প্রস্তুত করিতে হইলে, প্রথমতঃ আমাদিগকে প্লাটিনম 
ক্লোবিদ- হইতে আমোনিয়ম আইওদিদ সাহায্যে প্লাটিনন আইওদিদ প্রস্তুত কবিতে হয়। 
ভৎপবে সেই দ্রব আমোনিয়ম আইওদিদ দ্রাবণে মিশ্রিত করিয়া তাহা হইতে অভীষ্ট 
লবণ দান! প্রস্তুত করি। এই নূতন উল্টা প্রণালীতে অনেক সুবিধা হ্ইয়াছে। প্লাটিনম 
ক্লোরিদ হইতে একেবারে যুক্ত প্লাটিনম আইওদিদ পাওয়া যাইবে আব সেই কষ্টসাধ্য প্লাটিনম 
আইওদিদ স্বতন্তর প্রস্তুত করা সম্পূর্ণ নিশ্রয়োজন। প্রথমতঃ আমোনিয়ম আই ওদ্িদের একটি 
গাড় দ্রাবণ কবিতে হয় এবং তাহাতে প্লাটিনম ক্লোরিদ অল্প অল্প কবিয়! দিলে তৎক্ষণাৎ এই 
যুক্ত-লঘণ পতিত হয়। রাসায়নিক হিসাবে ইহা সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ। এইরূপে 'পরিবন্তিত” 
আমোণিয়ম আইওদিদ্ব ( substituted ammonium iodide ) সকলের দ্রাবণে প্লাটিনম 
ক্লোবিদ দিয়! প্রায় গচিশটি নূতন যুক্ত প্লাটিনম আইওদিদ প্রস্তুত হইয়াছে ( Jour, Chem, 








* কলিকাতা, বঙীয়-সাহিত্য-নশ্মিলনেব সপ্তম অধিবেশনে পঠিত। 


১২৪ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [২য় সংখ্য 


০০, 1918, 108, 426) প্রাটিনমের পক্ষে মোজা! এবং বিপরীত প্রণালী উভয়ই প্রযোজ্য ; 
কিন্তু তাত্রযুক্ত (০০০৮১০) আইওদিদের সহিত যুক্ত-লবণ প্রস্তুতকালে সোজ! প্রণালী কোন 
কাঁজেই আসে না। কাঁবণ, তাত্রধুক্ত (০০০০) আইওদিদকে 'এ প্যস্ত কেহ কোঁনরূপে প্রস্তুত 
করিতে পারেন নাই প্রস্ততকালে ইহা! তামরযুক্ত (০0:08) আইওদিদ এবং আইওডিনে 
(2010৩ ) বিশ্লেষিত হয়। বিপরীত প্রণালীতে তামরধুক্ত (৫9119) আইওদিদ বিশ্লেষিত 
হইবার পূর্বে আমোনিয়ম আইওদিদের সহিত যোগ হওয়াতে বিশুদ্ধ যুক্ত-লবণ উৎপন্ন 
হইয়া পতিত হয়। ইহা প্রস্তুত কবিতে হইলে, ‘পৰিবৰ্তিত আঁমোনিয়ম আইওদিদের গাঁঢ 
দ্রাবণে তাঁ্রযুক্ত (2911৫) আইওদিদ প্রদান কৰিতে হয় এবং এইবপে উল্লিখিত লর্ণসমূহ 
গ্রাপ্ত হওয়া যায়। এই প্রকারে ক্যাডমিয়ম (0৪170107) এবং গাঁরদেব অনেক যুক্তনবঞ 
প্রস্তুত হইয়াছে। এই বিষয় আমেরিকার কেমিক্যাল সৌসাইটির পত্রে পূর্বববৎসব প্রকাশ 
করিয়াছি (J. Amer, Chem. 3০৫, 1918, 85, 949 )। এই প্রণালীর সাহায্যে অনেক 
যুক্ত কার্কানেটাদি প্রস্তুত করিয়া লণ্ডন কেমিক্যাল মোমাইৰ কারধ্য-বিবরণীতে বিবৃত করিয়াছি 
(9:০৩, Chem, 9০০, 1918, 29, 155)1 যে সকল যুক্ত-লণ এই প্রবন্ধে সন্নিবেশিত 
হইয়াছে, তাঁহাদের বিস্তৃত বিবরণ পাঠ কবিবাৰ সময় নাই, কেবল তাঁহাদিগের নামগুলি উল্লেখ 
করিলেই এ স্থলে যথেষ্ট হইবে। তাহাদিগেব বাঙ্গাল! প্রতিশৰ না থাকাতে ইংরাজিতেই নাম 
লিখিতেছি । যথা, 
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এই অনুসন্ধানটি আমার বন্ধুবর গীযুক্ত তারাপদ ঘোষ বি এল্‌সি মহাশয়ের সহযোগে | 


সম্পন্ন হইযাছে। 


জীরসিকলাঁল দত্ত 
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চিকিৎসাশাস্ত্রোপযোগী অস্জন প্রস্তুত 
করিবার একটি সহজ যন্ত্র 


সকল গ্রকাঁব বায়বীয় পদার্থের মধ্যে অম্নজন বায়ুই প্রধান। শ্বাস-প্রক্রিয়াব সহিত 
শন্্রজনেব যেশবিশেষ সম্বন্ধ আছে, তাহা সকলেই অবগত আঁছেন। 

*্মামব! নিঃশখবীস প্রখাসেব সহিত যে বাতাস গ্রহণ কবি, তাহাতে প্রত্যেক ভাগ 

* অমুগনেব সহিত তাহাঁব চাবি গুণ নেত্রজন ( ॥16:০৪০৷ ) মিশ্রিত আঁছে। বাঁতাদে এইকপ 

ভাবে নেত্রেজনু মিশ্রিত থাকিবাব কাঁবণ কি? ইহাব কাবণ এই যে, খাঁটি অবিমিশ্রিত অ্নজন 
বাযু অত্যন্ত তেজস্কর ( ৪০১৮০) উহা! নেত্রজনেব স্যায় নিক্ষিয় (10৩7 ) বাযু-মিত্রিত না 
থাকিলে যাৰতীয় পদার্থ অতি শীগ্ ভন্মীভূত হইত এবং আমাদেব শবীবেব ক্ষয় ব! অন্তর্দাহ 
( internal combustion ) অতি ঈপ্ হইয়া জীব অতি অচিরে মৃত্যুমুখে পতিত হইত । 
অবিমিশ্রিত অগ্নজন যেমন জীবশরীবে বিষের ন্যায় ক্রিয়া কবে, চাপযুক্ত অন্নণনের 
( compressed 0xygen ) ব্যবহারেও সেইরূপ ফল হয়। দেখ! গিয়াছে যে, কোন জীবকে 
বায়বীয় চাপেব ৩৪ গুণ চাপেব (8 ০৮ 4 atmospheric চি8 ) অম্নজনেব মধ্যে 
বাখিয়! দিলে উহ!ব অচিবে মৃত্যু হয়। 

খাঁটি অবিমিশ্রিত বাধ উপবোক্ত হিল্লাবে বিষাক্ত হইলেও কতকগুলি ফাঁবণে উহ! 
আধুনিক চিকিৎস।জগতেব একটি বিশেষ প্রয়োজনীয় ওষধ। এই বিষয়ে লিখিবাৰ পূর্বের 
অমন বাযু জীবশবীবে কি ভাবে কার্য্য কবে, তৎসমবন্ধে সামান্ত ছুই চাবি কথা বলা 
আবশ্যক । 

আমৰ! নিশ্বাসেব সহিত যে বাঁতাস টানিয়া লই, তাহা হইতে ফুসফুসেব মধ্যন্থিত বক্ত 
শতকব! ৪ হইতে ৫ ভাগ অন্নঞ্জন গ্রহণ কবে এবং শতকবা ও হইতে ৪ ভাগ অঙ্গাবাম্নবায়ু 
( carbonic acid £25 ) প্রশ্বীমের সহিত ত্যাগ করি। বক্তমধ্যস্থিত লাল বংএব কণাগুলিব 
( red corpuseles ) মধ্যে হেমোগ্পোবিন (09900210177) নামক একগ্রকাঁব দানাঁদাব 
(০৮0৪0911109) পদার্থ আছে। উহা! বাতাসেব সংসর্ণে আসিলে উহা হইতে অশ্লজন লইয়া! 
অক্সিহিমোগ্লোবিন (০85150950810110) নামক পদার্থে পৰিণত হয় । ইহাব বং ঘোব লাল 
এবং এই জগ্তই শিবা মধাস্থিত (৷৷১০৪) বক্তেব বং এত লাঁল। অন্তঃকবণেব সঙ্কোচন ও 
প্রসাবণেব দ্বারা যখন সমস্ত শবীবে বক্তসঞ্চালন হয়, তখন প্রস্থান নাভী (৪:০1)-স্থিত 
অক্মিহিমোগ্পোবিন (০৯892508191) যুক্ত ঘোঁব লাঁলবর্ণেব রক্ত শবীবেব অন্তান্ত স্থানে 





* কলিকাতা, বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের সপ্তম অধিবেশনে পঠিত। ll 
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উহা মধ্যস্থিত অশ্জন বাযু ছাড়িয়া দিয়! তাহাঁদেব পুষ্টি সাধন কবে এবং গ্রহণী নাড়ী (5৪103) 
দ্বাবা অঙ্গারাম্ন ইত্যাদি অপব গুণসম্পন্ন নীলবর্ণ বক্ত ফুপফুসেব মধ্যে ফিবিয়া আইসে। 
পূর্বেই বলিয়াছি যে, বাতাসে প্রতি ভাগ অম্নজনের সহিত চাবি ভাগ নেত্রজন মিশ্রিত 
আছে। অতএব দেখা যাইতেছে যে, পাঁচ ভাগ বাতাস নিশ্বাসেব সহিত গ্রহণ কৰিলে তবে 
আমবা একভাগ অগ্লগন পাই। সহজ শবীবেব পক্ষে এইটুকু অগ্নদন ষথেষ্ট। কিন্ত যখন 
বক্তান্নতা (2৪৪ ), হাপানী ( asthma ), দম আঁটকাঁন (28০॥১)X২i৭) এবং অস্তঃকবণ 
ও ফুস্ফুসেব অন্তান্ত বৌগে মানুষ দুর্বল হইয়৷ পড়ে, তখন অন্তঃকবণেব সঙ্কোচন ও প্রসাবণ 
ঠিক ভাবে হয় না, কাজেই ফুদ্ফুসস্থিত বক্তও যথেষ্ট গবিমাঁণ অগ্রজনেব সংসর্গে আসিতে 
পায় না। এই সকল অবস্থায় রোগীকে খাটি অবিমিশ্রিত অগ্জন বাঁধুব আস্রাণ লওয়াইলে-» 
অতি ও সহজে বোগী সুস্থ ও সবল হয়। এই কাঁবণেই আধুনিক চিকিৎমকগণ অম্নজন 
ব্যবহাবেব পক্ষপাতী । 
আধুনিক চিকিৎসাণান্ পাঠ কৰিলে দেখা যায় যে, রি জব হইতে আঁবস্ত কবিয়া 
ভীষণ প্লেগ ও যক্ষ পর্য্যন্ত সকল বকম বোঁগেই অন্লজন বাঁধুর স্রাণ লইবাব ব্যবস্থা হইয়াছে। 
ব্ৰাণ্ড, যৃগনাভি প্রভৃতি তেজস্কব ওঁষধ সেবন না কবাইয়৷ গ্রসবেব পব প্রস্থজিকে অম্নগ্জন 
আত্রাণ লওয়াইয়া বিশেষ উপকার পাঁওয়া গিয়াছে । ক্লোবোফবমেব পৰ বোগীকে শী সুস্থ 
কধিবার জন্তও অগ্নজন ব্যবহার হইয়া থাকে । 
এই সকল কাঁবণে অম্নজন বাধু প্রয়োজন হইলে ছুই উপায়ে উহ! পাওয়া যাইতে পাবে; 
প্রথম লোহীব চোঙ্গায় অত্যন্ত চাপে ভবা জয়জনেব ব্যবহার ( compressed oxygen 
৩5110967), দ্বিতীয়-_স্গ্রস্তত অগ্নগনেব ব্যবহাব। প্রথমটি অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য এবং লোহাব 
চোঁঙগা অত্যন্ত ভাবী বলিয়া সহজে এক স্থান হইতে অপর স্থানে লইয়া যাওয়া যায় না। দ্বিতীয় 
উপায়ে প্রস্তুত অন্নপন অপেক্ষাকৃত অল্পব্যয়সাধ্য। কিন্তু আমাদেব দেশে যে সকল অম্ন্জন 
সগ্প্রস্তৃত কবিবাঁব যন্ত্র পাঁওয়। যায়, তাঁহাদেব মুল্যও খুব সুলভ নহে । সাঁধাবণ গৃহস্থোপধোগী 
এইবপ সুলভ যন্ত্র প্রস্তুত কবিবাব চেষ্টা আমি বহুদিন হইতে করিতেছি এবং সেই চেষ্টাব 
ফুল আপনাদিগরে জানাইবাঁব জন্য এই প্রবন্ধে অবতারণা । 
এই যন্ত্রে গঠন অতি সবল। সংলগ্ন চিত্রদৃষ্টে উহ! সহজেই বুঝা যাইবে। একটি 
গোল বাগ্তিব ন্যায় পাত্রের (6360৮০17) মধ্যে আব একটি একপ গোল পাত্র উপুড 
কবা আছে। ভিতবেব পাঁত্রটি বাহিবেব পাত্রের মধ্যে অতি সহজে উঠানাম! (91189) কবিতে 
পাঁবে। ভিতরের পাব্রটিকে বাধুধাবক (£%3-20199: ) বলা যাঁউক। বাধুধাবকেব 
উপরে একটি বড় ছিদ্র আছে। উহার মধ্যে একটি সাচ্ছদ্র চোক্গা! ( perforated cylinder 
0: 58106) পবাইয়! দেওয়া যায় এবং ভ্ভু-বিশিষ্ট ঢাকৃনি দ্বাব! এ ছিদ্রেব মুখ বন্ধ কবিয়া 
দেওয়া যাঁয়। 
বাঞ্তিৰ ভিতবে একটি নল সৌজাভাবে আছে এবং ওঁ নল বাল্তির তলা হইতে 


সন ১৩২১] চিকিৎসাশাস্ত্রোপযোগী অন্নজন প্রস্তুত করিবার যন্ত্র ১২৭ 


. বাহিব হইয়! পুনবায় বাল্তিব গা দিয়া উঠিয়াছে। বাল্তিব গায়ে একটি পরীক্ষা-নন 


(০৪0 ৮০০) লাগাইবাব ব্যবস্থা আছে। পরীক্ষানলেব ছিপিব মধ্য দিয়া ছুইউ! সক 
নল গিয়াছে; তাহাব মধ্যে এরুটা নল পবীক্ষা-নলেব প্রায় তলদেশ পর্যন্ত গিয়াছে এবং 
অন্তটি সামান্য মাত ছিপিব মধ্যে প্রবিষ্ট আছে। প্রথমোক্ত সরু নলেব সহিত এক টুকবা 
ববাবেব নলদ্বাবা বাল্তিব বহিঃস্থিত গাঁনলেব- যোগ করিস দেওয়া যায়। গা-নবে একটি 
ছিপিও লাগান আছে। | 




















অম্নজন বাঁু প্রস্তুত করিতে হইলে প্রথমে বাল্তি জলে ভবিতে হয়। তাঁহাব পর 
বাঁধুধাবকেৰ উপবেব জ্,ওয়াল| ঢাক্‌নি খুলিয়া সচ্ছিত্র চো্গাব মধ্যে অন্ত্জনকীবক মসলা 
(০xygen ০৪৫৪০) বাখিয়া দিবে । ভ্র-ঢাকনি উত্তমরূপে বন্ধ কিয়! বাযুধাবকাট বাল্তিব 
ভিতব আস্তে আস্তে ভাসাইযা দিয়া গা-নলেব ছিপিটি সামান্য খুলিয়া দিলে বাযুধাবক আস্তে 
আস্তে নামিবে। ইহাব পূৰ্ব্বে পবীক্ষা-নলে সাঁমান্ত জল দিয়! উহ! ববাবেব নলেব দ্বাব! 
গাঁ-নলেব সহিত জুড়িয়! দিতে হইবে। পবীক্ষা-নলে এতটুকু জল দেওয়া আবশ্যক যে, উহার 
মধ্যস্থিত লম্বা নলটি এক ইঞ্চি মাত্র জলে ডুবিয়া যায়। বাযু-ধারক আস্তে আস্তে নামিতে 
থাকিলে উহার মধ্যস্থিত বাযু পরীক্ষা-নলে বুদৃবুদীকাঁবে বাহিব হইতে দেখা যাইবে 
এবং সচ্ছিদ্র চোদ! বাল্তিব জলেৰ সংসর্গে আসিবামাত্র মসলা ও জলেব বাঁসায়নিক সংযোগে 
প্রচুব গবিমাণে অগ্জন বাযু উদ্ভাবিত হইবে। পবীক্ষা-নলস্থিত অন্ত সক নলের সহিত 
একট! লম্বা ববাবেব নল জুডিয়! দিয়া বোঁগীর নাকেব বা মুখেব সম্মুখে ধবিলে বোগী খাঁটি 
অশ্নজন বাযু নিশ্বাস গ্রশ্বাসেব সহিত লইতে পাবিবে । 

এই সময়ে যদি গা-নলেব ছিপিটি বন্ধ কব! যায়, তাহ! হইলে ভিতরে অন্জন বাঁধুব 
চাপে বাধুখাবক আস্তে আস্তে আপন! আপনি ভাসি! উঠিবে এবং সেই সঙ্গে সচ্ছিদ্র চোঙ্গাও 


১২৮ - সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক! [ ২য় সংখ্য! 


জল ছাড়াইয়া উঠিবে। কাজেই আব অমন বাযু জন্মাইতে পাবিবে ন|। আঁবাব ছিপি * 
খুলিলেই অন্্জন বাযু পাঁওয়। যাইবে । এইরূপে যতক্ষণ পর্য্যন্ত সচ্ছিদ্র চো্গায় মসল! থাকিবে, 
ততক্ষণ পর্য্যন্ত অশ্নজন বাষু পাওয়া যাইবে । পবীক্ষা-নলেব ছিপি খোঁলাব তাবতম্য অনুসারে 
কম অথবা! বেশী অস্রজন বাঁযু পাওয়া যাইবে । পবীক্ষা-নলস্থিত জলেব কাজি এই যে, উহ! 
অগ্জন বাঁধুকে ধৌত কবিয়া পবিশুদ্ধ কবিতেছে এবং কি পরিমাণ অম্নদন বাধু বাঁহিবে 
আসিতেছে, তাহাও দেখাইতেছে। . 

যদি ইথাব ৰ! ক্লোবোফবম-মিশ্রিত অন্নদন বোগীকে আত্রাণ লওযাইবার প্রয়োজন 
হয়, তবে জলের পবিবর্তে তৎপবিমাণ ইথার বা ক্লোবোফবম পৰীক্ষা-নলে দিতে হইবে । * 


শীপ্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 


রি cf 


খনিজ টাইটেনিয়াম, তাঁহার পরিমাণ নিরূপণ 
ও ব্যবহারঞ্ক 


(Titanium minerals—their estimation and their utilisation) 


টাইটেনিয়ামেব ইতিহাস ১৭৮১ খৃষ্টাব্দ হইতে আবস্ত । বেভাবেণ্ড উইলিয়ম গ্রিগব (9৩৮ 
Wifliam 0198০) ইংলণ্ডেব কবণওয়াল প্রদেশের মিনাকিন (V৪০॥৪০০i০) গ্রামে মিনা- 


» কিনাইট নামক লৌহাশ্রিত বালিতে একটি নূতন ধাতুব অবস্থিতি প্রথমে প্রচাব কবেন। এই 


ধাঁহুব নামকবগ হয় মিনাকিন (7790)। তার পর ১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দে কটিল ( Rutile, Ti0, ) 
নামক খনিএ্র পদার্থে এবং অতঃপব ইউবাল পর্বতশ্রেণীব ইনমেন পর্বতে প্রাপ্ত ইলমেনাইট 
( Iimenite, 7190, 1105 ) নাং খনিজ পদার্থেব পবীক্ষার ফলে র্লেপবথ ( Klaproth ) 
তাহার নবাবিষ্কৃত টাইটেনিয়াম ও মিনাকিন একই ধাতু বলিয়া! প্রমাণিত করেন। 

যদিও মূল টাইটেনিয়ম ধাঁতুব স্বাভাবিক অবস্থান কোথাও আবিষ্কৃত হয় নাই, তথাপি 
যৌগিক টাইটেনিয়াম তৃপৃষ্ঠেব অনেক স্থানেই দেখ! যায়। এমন কি, গ্রাণিজগতে, উত্ভিদ্জগতে 
ও ঝবণাঁব জলে টাইটেনিয়ামেব অবস্থান লক্ষিত হইয়াছে। কাহাবও কাহাবও বিশ্বাস এইরূপ 
যে, কোন কোন মৃত্তিকাব উর্কাবতা ইহাব অবস্থানের ফল। বাঁজপুতানাব কোন কোন 
অংশে উর্ববতাব কাঁরণেব মধ্যে ইহাঁও একটি হইতে পাবে । আজমিবেব নিকট খাবোয়া 
(Kharwa) একটি ক্ষুদ্ৰ স্থান। সেখানে অত্রকাশ্রিত টাইটেনিয়াম এবং করতজে 
প্রোথিত ইলমেনাইট ( Platiform ilmenite in quartz ) কোথাও কোথাও লক্ষিত 
হইয়াছে। জায়গাগুলিও অপেক্ষাকৃত উর্ধব। যৌগিক টাইটেনিয়াম রুটিল ( 2০৮19), 
ক্রকাইট (9:001.109), এনাটেজ (4.091889 ) রাসায়নিক হিসাবে দ্বিভাবাপন্ন টাই- 
টেনিয়াম অক্ষিদ। ইলমেনাইট এবং আঁইছেবিণ (13919) রাসায়নিক হিসাবে 
লৌহক্ষাবাশিত টাইটেনিয়াম অক্সাইড ( Fe 0-T:0,) এবং স্ফিন ( ৪০॥ene ) নামক খনিজ 
090-7505, 90৯, ও ইহা ইউবোপ ও আমেবিকাব অনেক জায়গায়ই অল্লাধিক পবিমাণে 
পাওয়া যায়। নরওয়ে, সুইডেন, আমেরিকা, ইউবাল পর্ধতশ্রেণী বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 
বল সাহেব বাঙ্গালা দেশেব মানভূমে এবং বাজপুতনায় আলওয়াব প্রদেশে টাইটেনিয়াম 
অবস্থান উল্লেখেব সঙ্গে সঙ্গে ইহাও বলিয়াছেন যে, ভাবতবর্ষে লোঁহক্ষাবাশ্রিত টাইটেনিয়ম 
খনিব অবস্থান সুবিধামত জান! নাই ।1 


* + কলিকাতা, বঙ্গীয়-সাহিত্য-সন্মিলনের সপ্তম অধিবেশনে পঠিত। 
f+ Ball~—Economic Geology of India Ed 1881. পৃঃ 323-324 
Ball—Mem Geol Sur, India Vol XVIII, 1881 p. 43. 
Hacket—Rec, Geol. Sur. India, Vol XII, ( 1881 ) p. 248. 


২৭ 


১৩০ সাঁহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক! [ ২য় সংখ্যা 


প্রেসিডেন্সি কলেজের স্থযোগ্য অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্ৰ দাশগুধ মহাশয় দক্ষিণ-পূর্ব 
মানভূম, ট্রেভেনকোব, ক্ৃষ্ণগভ ( বাঁজপুতন! ) এবং দক্ষিণ-ভাবতেৰ অনেক নদীব বালিতে 
টাইটেনিযাম অবস্থান সম্বন্ধে আমাকে সংবাদ দিয়! বাধিত কবিয়াছেন। 

পাতিয়ালাব ভূ-তত্বসমন্ধীয় রিপোর্টে আমি সেই বাঁজ্যে টাইটেনিয়াম অবস্থানের সংবাদ 
পডিয়াছিলাম বলিয়া মনে হয়। কিন্তু এ পর্য্যন্ত ভীবতেব কোন স্থানে কোথাও বিশুদ্ধ 
টাঁইটেনিয়াম অকসাইড পবিমাঁণ নিৰূপণ কিংবা তাহাৰ ব্যবহাঁবে আনার ক্রেন চেষ্টা কব! 
হইয়াছে বলিয়া আমাঁব জান! নাঁই। রর রর 

পূর্বোল্লিথিত স্থানগুলি ব্যতীত ভাঁবতের অন্ান্ত স্থানেও টাইটেনিয়াম থাকা সম্ভব। 
আলোয়ার রাজ্যের ভূতত্ববিৎ শ্রীযুক্ত এম, কে, বাঁয় আলোঁয়াবে ইলমেনাইট আবিষ্কার” 
কবিয়াছেন। ইতিপূর্বে উক্ত বাজ্যে ও অপবাপর স্থান হেকেট সাহেখ কটিল প্রাপ্ত 
হইযাছিলেন। আঁমাব প্রথম এবং অনেক পবীক্ষাই বায় মহশিয়েব প্রেবিত ইলমেনাইট 
লইয়া আবদ্ধ হয়। ইহাঁব জন্য আমি তীহাঁব নিকট বিশেষভাবে খণী। 

শ্রীমান্‌ দ্বিজেন্রচন্দ্র নাগ খাবোৌঁয়াতে অভ্রকা শ্রিত বালিতে টাইটেনিয়াম আবিষ্ষাব কবিয়া- 
ছেন; পবিমাণ হিসাবে তাঁহা অতি সামান্য । খবোধাব সন্নিকটে কবতজেব (৫1878) সহিত 
অবস্থিত আবিষ্কৃত চাটাল ইলমেনাইট এই হিসাঁবে বেশী মূল্যবান্‌। কাঁবণ, বিশুদ্ধ ইলমেনাইটে 
টাইটেনিয়াম অক্সাইড পবিমাঁণ শতকরা কিঞ্চিদিধিক ৫২ ভাগ থাকাঁব কথা । খাবোয়া 
ইলমেনাইটে ৫৪--৫৬ ভাগ টাইটেনিয়াম রহিয়াছে। সম্প্রতি যোধপুব হইতে শ্রীমান্‌ 
দ্বিজেন্দ্রচন্্র নাগ-প্রেবিত কোন কোন খনিজ পদাতর্থ সামান্ত টাইটেনিয়ামেব সন্ধান পাইয়াছি। 
এই স্থানে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, টাইটেনিয়াম-মিশ্রিত বালি অনেক সময সুবর্ণ অবস্থানের 
পবিচায়ক। আমব! খাবোয়াব কোন কোন স্থানে পূর্বেই সুবৰ্ণেব সন্ধান পাইয়াছিলাম। 

" পূর্বোন্লিথিত বর্ণনা হইতে ইহ! স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে যে, টাইটেনিয়াম-খনি এ দেশে 

একান্তই বিবল নহে। 

টাইটেনিয়াঁম ধাতু ও তাহাব মিশ্র এবং যৌগিক পদীর্ঘগুলির বিবলতাঁব ছুইটি কাঁবণ 
বলা যাইতে পাঁরে। একটি এই যে, খনিজ টাইটেনিয়াম বড় সহজে বাঁসায়নিকেব আয়ত্তে 
আসে না অর্থাৎ জিনিষগুলি একটু অবাধ্য (1৮৪৫৮০৮) )। খনিজ টাইটেনিয়াম হইতে 
বিশুদ্ধ টাইটেনিয়াম অকৃসাইড প্রস্তুত কব! সময় ও কষ্টসাধ্য। দ্বিতীয় কাবণ, টাইটেনিয়াম 
অতি অল্প দিন হইতে শিল্প, বিজ্ঞান ও বাণিজ্যে ব্যবহৃত হইতে আন্ত হইয়াছে। আজিও 
বিশুদ্ধ টাইটেনিয়াম কেহই প্রস্তুত কবিতে পাঁবিযাঁছেন বলিয়৷ মনে হয় না। সম্ভবতঃ 
মোয়সৌব ( ॥০i৪৪৪ ) তাড়িত-চুল্লীর টাইটেনিয়ামই বিশুদ্ধ টাইটেনিয়মেব কাছাকাছি। 
টাইটেনিয়ম ধাতুব পবমাণবিক গুকত্ব (৪(07010 6121) বহু দিন হইতে ভালবপ পবীক্ষিত 
হয় নাই। 

টাইটেনিয়ম ধাতু যবক্ষাবজন, অয্নজন এবং কাববন ( অঙ্কাব )-ইহাঁৰ সকলেব সেই 
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দন ১৬২১] খনিজ টাইটেনিয়াঁম, তাঁহার পরিমাণ নিরূপণ ও ব্যবহার ১৩১ 


যৌগিক পদাৰ্থ গঠন কবে। সেই হেতু বিশুদ্ধ টাইটেনিয়াম প্রস্তুত এত কষ্টসাধ্য। লৌহখনি 
ক্কচিং সম্পূর্ণ টাইটেনিয়াম-বিরহিত থাকে, তাই যে ক্ষেত্রে টাইটেনিয়াম অংশ কিঞ্চিৎ 
অধিক, সে ক্ষেত্রে সাধাবণতঃ যেবপ হাপৰ চুল্লীতে (8149% £0৮0০৫) লৌহ প্ৰস্তুত 
হয়, তাহাব ব্যবহাৰে ব্যাঘাত ঘটে। কেন না, এখানে টাইটেনিয়াম অঙ্গাব ও 
যবক্ষাবজন--এই ছুইএবই সঙ্গে সংযোগে একবপ অদ্রবণীয় (10195101 ) পদীর্থেব 
সৃষ্টি হয়। কিন্তু ১৯০৬ খৃষ্টাব্দেব কানাডাব কমিশন ( Canadian Commission ) 
পৰীক্ষা ফণে বৈদ্যুতিক প্রক্রিয়ায় এইবপ লোঁহখনি হইতে লৌহ উদ্ধাব কবিবার পন্থা 
দেখাছিয়া দিয়া বিভিন্ন দেশেব এইরূপ অপর্ধ্যাপ্ত লৌহখনি সদ্ধ্যবহাবে আনিবাব উপায় 


করিয়া দিয়াছেন। তাঁব পব লৌহাশ্রিত খনিজ টাইটেনিয়াম হইতে শুদ্ধ লোহ উদ্ধাব 


কবাই উদ্দে্ বহিয়! যায় নাই। যতই টাইটেনিয়াম লইয়া পরীপ্গা হইতেছে, ততই 
ইহাবও নানাবপ গুণ প্রকাশ পাইতেছে এবং উত্তবোত্তব তাহাব প্রসাব বৃদ্ধি পাইতেছে এবং 
ভবিষ্যতে টাইটেনিয়ম প্রস্তত-্টীশীলীব উন্নতিব সঙ্গে সঙ্গে আবও অনেক বৃদ্ধি পাইবে, 
ইহা একরূপ স্থিব-নিশ্চয়। ' 

সকলেবই জানা আছে যে, ভাবতীয় ইন্পাত (8691) এক সময়ে পৃথিবীব সর্ব 
প্রসাব লাভ কবিয়াছিল। ভাবতীয় লৌহ-খনিতে টাইটেনিয়মেব অবস্থানই ইহাঁব কারণ 
বলিয়! নির্দেশিত হইয়াছে ।* সাধাঁবণ বেসেমাঁৰ ইন্পাঁতে সামান্য একটু টাইটেনিয়াম 
(শিতকব! *৫ হইতে ১ ভাগ ) সংযোগে শতকব1 ৬০ হইতে ৭৫ গুণ পৰ্য্যস্ত সেই ইস্পাতের 
ভাঁববহতা (tensile strength) বদ্ধিত কবিয়া দেয়। এলুমিনিয়ম ধাতু এইরূপ 
শতকবা এক কি ছুই ভাগ টাইটেনিয়াঁম সংযোগে ১৮ হইতে ২৬ টন পর্য্যন্ত ভারবহতা লাভ 
কবিয়া থাকে । সামান্য একটু টাইটেনিয়াম এক দিকে অঙ্গাব, অক্ষিজন এবং যবক্ষারজন 
ইত্যাদিব সঙ্গে সংযোজিত এবং অন্ত দিকে লোহাদি ধাতুব সঙ্গে মিশ্রিত হইয়া একটি 
সমভাবাপন্ন (॥০৷০৪০॥০০৷৪ ) মিশ্রিত এবং যৌগিক পদীর্থেব সৃষ্টি কবে বলিয়াই বোধ 
হয়, এই অনাধাবণ গুণ প্রদানে সক্ষম এখনও টাইটেনিয়াম ধাতুব প্রস্তত-গ্রণালী 
ব্যয় ও কষ্টসাধ্য বনিয়! ইহ! ছুর্ম,ল্যই বহিয়া গিয়াছে। 

যাহা হউক, যৌগিক টাইটেনিয়ামও আজ কাল শিল্প, বিজ্ঞান এবং বাণিজ্যে প্রসার লাভ 
কবিতেছে। টাঁইটেনাম্‌ ক্লোবাইড (015) বাঁসাগ্ননিকেব পরীক্ষাগাঁবে অক্ষিজন 
বা তন্তাবাপন্ন অন্তান্য ভ্রব্যেব সহিত সহজেই সংযোগিত হইয়| টাইটেনিক অবস্থা প্রাপ্ত হয়, 
তাই এ্রৰ্প অবস্থাপন্ন কোন কোন দ্রব্যেব পবিমাণ নিকপণে ব্যবহৃত হইতেছে । টাঁইটে- 





* Ball—Economc Geology of India, Ed. 1881, পৃঃ ২২৩ | 
+ Blount and Bloxam—Chemistry for Engineers and Manufacturers, Vol. 1, Ed 


ION, পৃঃ ২৮৭, ২:২, ১৯১, ৩৫৩, ৩৫৪ | 


শি 


১৩২ সাঁহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [২য় সংখা 


নিয়ম অক্সাইড (10, ) চিনা বাঁসনেব উপর একবপ স্থায়ী বাদামি বাঁ হবিদ্রা বং ফুটাইতে 
সক্ষম, তাই ইহ! এই ব্যবসায়েও কিছু কিছু ব্যবহৃত হইতেছে। - 

টাইটেনিয়াম সিকতা (৪০০০) এবং বান্দেব জাতভাই। টাইটেনিয়মেব যৌগিক 
পদার্থগুলি অতি সহজেই জলে বিশ্লেষিত হইয়! টাইটেনিয়াম ক্ষাব বা অম্নেব ( একই পদার্থ 
দ্বিভাবাপর) স্বষ্টি করে। এই টাইটেনিয়মক্ষাব ব| অন্ন কলয়ডেল (০০!1০:৫৭।) অবস্থাপন্ন। 
পতনকালে এইরূপ “কলয়ডেল” অবস্থাপন্ন পদার্থগুয্নি বং এবং চামডার ব্যবসায়ে বিশেষ 
আবশ্যকীয় এবং অনুকুল । টাইটেনিয়াম ক্ষাব বা অন্ন অম্নাত্মক এবোমেটিক ( aromatic ) 
পদার্থগুলিব ফেনোলিক ( Phen০li6) 0Hএর সঙ্গে সংযোজিত হইয়! বাদামি হইতে 
গাড় লাল রংএব স্ুষ্ট কবে এবং বংগুলিও পাঁক!। চামড়া! পাকা কবিতে সাধাবণতঃ 
যে সব গাছেব বন্ধল বাবহৃত হয়, তাহাতে বহুলপবিমাণে অম্নাত্মক এবেঠ্রমটিক ফেনোল 
( aromatic phenols ) বৰ্তমান | রর 

আমাদেৰ দেশে চামড়াব ব্যবস। ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে'রর্ুং আমি জানি, কোন কোন 
কাঁবখানায় আঁজ কাল টাইটেনিয়ামেব কোন কোন যৌগিক পদার্থ ঝাবহৃত হইতেছে। 
তীহাবা আজ কাল যাহার এক হন্দব (ওক) আন্দীজ ছয় কি সাত পাউণ্ড হিসাবে 
খবিদ কবিতেছেন, তাহাতে হয়ত এক গঞ্চমাংশই মাত্র টাইটেনিয়াম ক্ষাবভাগ 
বহিয়াছে। অথচ ইলমেনীইট--যাঁহাতে শতকব! কিঞ্চিৎ অধিক ৫২ ভাগ টাইটেনিয়াম 
গ্ষীবভাগ থাঁকাঁব কথা, তাহাঁব দাম বেশী নয়। ফুট মিনাবেল কোম্পানী পৃথিবীব ষে 
কোন জায়গায় এক শত কিলোগ্রাম (অর্থাৎ প্রায় ছুই হন্দব) ছুই পাউণ্ড চাব শিলিং 
দবে দিবাব জন্য মুল্যতালিকা পাঠাইতেছেন। বেশী পবিমাণে নিলে হয় ত আঁবও 
কম দরে দিতে বাজী হইবেন। ভাঁবতবর্ষে যদি স্থানীয় ইলমেনাইট ব্যবহাব কব! যায়, তবে 
কি ইহা অপেক্ষা কম দরে পাঁইবার আঁশ! কবা যাইতে পাঁবে না? অবশ্য সকল ইলমেনাইট 
সমান দবেব হইতে পাবে না। দব টাইটেনিয়াম ক্ষার পবিমাণেব উপব নির্ভব কবিবে। 
তাঁব উপৰ এ ক্ষেত্রে টাঁইটেনিয়ম ক্ষার লৌহাশ্রিত থাকায় অনেক অস্থৃবিধা এবং যাহাতে 
টাইটেনিয়মেব যৌগিক পদার্থ গুলি জলে সহজে গুলিয় যায়, তাহাদিগকে সেই অবস্থায় আনিতে 
হইবে। এ সকল ব্যাপাবেও খরচ! পড়িবে। নিম্নে টাইটেনিয়াম ক্ষাব পবিমাঁণ নিরূপণ এবং 
ইলমেনাইটকে জলে সহজে গোলা যায় অর্থাৎ ব্যবহাবোপযোগা অবস্থায় আমিবার উপায় 
দিতেছি। | 

যে সকল উপায়ে সাধাবণতঃ টাইটেনিয়ামের পৰিমাণ নিবপিত হয় এবং টাইটেমিয়ামের 
- অন্যান্ত যৌগিক পদার্থ সকল প্রস্তুত কর! হয়, তাহা এ প্রবন্ধে বিশদভাবে বর্ণনা করিলাম না। 
Roscoe, Schorlemmer, Hall, Crooks, Thorpe প্রভৃতি খ্যাতনামা বাসায়নিকগণের 
গ্রহে তাহাব উল্লেখ বহিয়াছে। পবিমাণ নিরূপণেব যতগুলি প্রক্রিয়! দেওয়া আছে, তাহাব 
সকলগুলিই সময়সাঁপেক্ষ এবং কেমিকেল সৌসাইটির জারনালে প্রকাশিত খনিজ পদার্থের 


L) 


সন ১৩২১ ] খনিজ টাইটেনিয়াম, তাঁহার পরিমাণ নিরূপণ ও ব্যবহাঁর ১৩৩ 


- . বিগ্লেষণ-ভাগ পৰীক্ষা কবিলে দেখা যাইবে, এখনও টাইটেনিয়াম পবিমাঁণ নিরূপণ-ক্ষেত্রে 


অনেক বিষয় আমাদেব অজ্ঞাত আছে । 

আমি যে প্রণালী অবলম্বনে ফল পাইয়াছি বলিয়! মনে হয়, তাহাই নিয়ে সংক্ষেপে বিবৃত 
কবিতেছি। খুব হক্ম চুণীকবত ছাকিয়া-লওয়| ইলমেনাইট সঙ্চ দ্রবীভূত সোডিয়াম বা পটাসিয়াম 
পাইবোসাঁলফেট ( Sodium or Potassium. pyrosulphate )এব সঙ্গে একটি প্রলেটিনাম 
বাটাতে অতি আন্তে আস্তে গবম কবিতে স্ইবে। যখন দেখা যাইবে যে, ইলমেনাইট চূর্ণ সম্পূর্ণ 
গুলিয়। গিয়াছে, তখন আবাব তাহাতে কতটা দ্রবীভূত পাইবোসালফেট ঢালিয়া দিয়া পুনবায় 
কতক?সময় গবম কবিয়! দ্রব অবস্থায় বাখিতে হইবে। এই প্রক্রিয়ায় প্রায় আধ ঘণ্টা সময় 
লাগিবে। এক ভাগ ইলমেনাইট এইরূপ পূর্ণ দ্রবীভূত অবস্থায় আনিতে ২০ ভাগ পাইবো- 
সলফেট (95০০ 91:88) (প্রথমে ১২ কি ১৪ এবং দ্বিতীয় বাবে ৮ কি ৬) সংযোগ কবিলেই 
যথেষ্ট হইবে। তাঁব পব বাটী ঠাণ্ডা হইলে শীতল জলেব ধাবা দিয়া এ সমস্ত বাটাস্থিত পদার্থ 
একটি কাঁচভাঁণ্ডে (beaker) খ্ীঁনীয়ন করিতে হইবে। প্রতি একভাগ ইলমেনাইটেব জন্য 
একশত ভাগ পবিশ্রুত জল যোগ কবিয়! আস্তে আস্তে নাঁড়িয়! গবম করিলে সামান্ত একটু শাদা 
বালি ব্যতীত আব সমন্তই জলে গুলিয়! যাইয়া পরিষ্কাব দেখাইবে। ক্রমে বেশী গবম কবিলে 
ফুটিতে আবন্ত করিবাব সময়েই জল ঘোলাটে হইতে আরম্ভ কবিবে। এই সময় হইতেই 
টাইটেনিয়ম ক্ষার পতিত হইতে আবস্ত করে। এই সময় আস্তে আস্তে ছুই একটি কিয়! 
সোডিয়াম থাওসালফেটেব (sodium thiosulphate) দান| উহাতে সতর্কতাব সহিত ফেলিয়া 
দিতে হইবে। জল প্রথমে বেগুনি রং ধরিয়! গবে পবিষ্কাব শাদা হইবে। এ অবস্থায় ফিণ্টার 
কবিতে গেলে কতক্‌ট! টাইটেনিয়াম জলেব সঙ্গে নিয়ে চলিয়! যায়, আঁবাব বহুক্ষণ ধবিয়া 
জল ফুটাইতে গেলে টাইটেনিয়াম ক্ষাবের সঙ্গে লোঁহক্ষারও পাতিত হয়। কিন্ত আমি 
দেখিয়াছি, যদি সৌডিয়াম থাওসালফেট সংযোগ কবিয়া দিয়া আবাব তখনই তাহাতে 
অতি সামান্ত টেনিক (৪0০০) অন্ন সংযোগ কবিয়! দিয়া জল ফুটাইয়া লইয়! ছুই চাবি 
মিনিট রাখিয়! দেওয়! যায়ঃ তাহা হইলে টাইটেনিয়াম ক্ষাব ও তৎসঙ্গে কিছু গন্ধক সত্বরই 
কাঁচ ভাণ্ডেব নীচে একত্র জমাট হয়। এই অবস্থায় উপবোক্ত শুধু জলটুকু ফিণ্টাব করিয়া 
লইয়া, তৎপযে পাতিত টাইটেনিয়াম-ক্ষার দুই একবাব শতকব পাঁচ সাত ভাগ এসেটিক 
(৪০9০) অন্নযুক্ত জলদ্বাবা ধুইয়া ফিণ্টাব কবিয়া সর্বশেষে ফুটন্ত জলদারা ধুইয়া! 
লইতে হইবে। তারপর সেই ভিজা ফিণ্টাব কাগজ শুদ্ধ টাইটেনিয়াম-ক্ষার প্লাটিনম 
বাটীতে জালাইয়া লইয়! ওজন করিলে টাইটেনিয়াম-ক্ষার এবং বালির ওজন এক সঙ্গে 
পাওয়া যাইবে। তৎপর হাইডোয্লোবিক অন্ন (77:080০0 acid ) এবং একটু 
গন্ধকায্ন যোগ করিয়া পুনরায় তাতাইয়! লইলে টাইটেনিয়াম ভাগেব ওজন পাওয়া 
যাইবে। 

এই উপায় অবলঘ্বম কবিলে ইলমেনাইট বিশ্লেষণ-কাঁ্ধা তিন ঘণ্টায় সম্পূর্ণ হইতে পারে। 


১৩৪ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্ত্রিকা [২য় সংখ্যা 


লৌহ-মংশ অবশ্য সাধাৰণ উপায়েই পৰিমিত হইবে। নিয়ে আঁমাব পরীক্ষা-ফলেব নমুন! 
প্রদত্ত হইল। | 
একটি পৰীক্ষার ফল নিয়ে বিবৃত হইল; 
মিশ্রিত লওয়! হইয়াছিল f | 
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ইলমেনাইট যৌগিক পদার্থ, কি মিশ্র পদার্থ, তাহাতে মতদ্বৈত আছে। বাহুল্যভয়ে তাঁহাব 
অবতাঁবণ| করিলাম ন!। আলোয়াব ইলমেনাইট অক্ষিজনে কিংবা বাতাদে গবম কবিলে 
শতকবা ৩৫ ভাগ আন্দাজ ওজনে বৃদ্ধি পায় । আবাব ammonum persulphate 

ংযোৌগে গবম কবিলে শতকর! আন্দাজ ৫'৩ ভাগ ওজন বৃদ্ধি পায়। ইহ! হইতে মনে হয়, 

৩০ প্রথমতঃ 7950, হয় এবং পবে [950$ হয়। কাঁধ্যতঃ চুন্বকদ্বাবা পরীক্ষা দ্বাবা ইহাই 
দেখা গিয়াছে। পে 

ইলমেনাইট ব্যবহাঁবৌপযোগী কবিবাঁব বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন প্রণালী আছে। তাহার 
তালিকা Auskunftsbuch fur 00910130106 Industrieতে দেখিতে পাওষ| যাঁয়। 

আমি নিয়লিখিত উপায়ে ফল পাইয়াছি ;_ইলমেনাইট চাঁমভাঁব ব্যবপায়ে ব্যবহার কৰিতে 
২০ ভাগ পাইবোসলফেট না লইয়, ৮--কি বেশী পক্ষে ১২ ভাগ পাঁইবোঁদলফেট লইয়! দ্রব 
কবিলেই যথেষ্ট হইবে। তার পব টাইটেনিয়াম ক্ষাব পাতিত কবিবাব জন্ত সোডিয়াম 
থিওমলফেট ন! দিয়! শুধু জল ফুটাইয়। কিছু বৃক্ষ-বদ্বল-নির্ধ্যাস ঢাঁলিয়! দিয়! ছাঁকিয়া লইলেই 
চলিবে। এই প্রণালীতে প্রাপ্ত টাইটেনিয়াম-ক্ষাব ব্তেদ অম্নে 09119 9০1) সহজেই 
গুলিয়! যায়। এই ০x৪৪১০ বিশুদ্ধ না হইলেও ইহাঁব ব্যবহাঁবে ব্যাঘাত ঘটবে না। চর্ে 
লৌহ-ঘটিত দাগ দুবী কবণে ০2811 ৪010 একটি অদ্বিতীয় পদার্থ। এমন কি, টাইটেনিয়াম- 
ক্ষার পাতিত না করিয়া সেই লৌহযুক্ত জলে ০২৪০ ৪০7 ফেলিয়া চর্ম বং করিতেও আমব! 
সফলতা লাভ কবিয়াছি। 9০৭1000 :1030101:69ও €লীহ-দাগ নিবারণ ও নিবাকরণে 
সমর্থ। কিন্তু নানা! কারণে Titanium 081869 ব্যবহারই প্রশস্ত | 


সন ১৩২১ ] খনিজ টাইটেনিষাঁম, তাঁহার পরিমাণ নিকপণ ও ব্যবহাঁর ১৩৫ 


দ্বিতীয় প্রণালী এইরূপ ;_ সুক্ষ্ম চুর্ণীকৃত ইলমেনাইট এক, কি দেড ভাগ সোডা কাঁববনেটেব 
সঙ্গে মিশ্রিত কৰিয়া আগুনে তাতাইয়! লইতে হইবে। গবে এই মিশ্রিত পদার্থকে চূর্ণ করিয়া 
জল এবং বেতসায়েব সঙ্গে বাখিয়! দিলে টাইটেনিয়াম ভাগ সহজেই জলে গুলিয়! যাঁয়। 
এ ক্ষেত্রে সোডাব ক্ষাবত্ব ধবংদ কবিতে দাহজল ব্যবহাব কবিলে বেতসায়্েব খবচ 
আবও কিয়া যাইবে। কোন্‌ অন্ন কতটা ব্যবহাৰ কবিতে হুইবে, তাহ! তাঁহাদের গঠন 
(£00018 ) হুইতে হিসাব কবিয়া লওয়া “যাইতে পাবে । 

স্তামাদদের দেশের চর্ম্ম-ব্যবসারীনেবর একবার এইকপ ভাবে ইলমেনীইট ব্যবহাঁৰ কবিয়া 
দেখিতে অনুরোধ কবি। খবচা হিসাব কৰিয়া দেখুন, কোন্টা সস্তা । আগ্রা তাজেব নিকটে 
বাঞ্গালীদেব দ্বারা পবিচাঁলিত শ্রীযুক্ত বি, এ, তাঁহেব মহাশয়ের তত্বাবধানে যে চাঁমভাঁর 
কারখানা আছে; সেখানে *মামাব প্রণালীতে  প্রস্তত পদার্থ গুলি পৰীক্ষিত হইয়াডে। তাই 
এত সাহস কবিয়া এ প্রস্তাব সাধুকুণেব নিকট আনিতেছি। | 

বেসম এবং সুতার কাঁপড বং*করিধাঁও দেখিয়াছি। তাঁহাতেও ফল পাইযাছি। পবিমাণ 
হিসাঁবে, বাঁবখানা ভেভাঁব চামড!| বং কবিতে এক তোল! ইলমেনাইটে গাঢ় লাল রং 
পাইযাছি। মবডেণ্ট (70:99) কবিতে ইহার এক দশমাংশেও ফল পাইয়াছি। 

উপবে লিখিত প্রণালীতে প্রস্তুত পদার্থ এবং আঁবও বিভিন্ন উপায়ে প্রস্তুত পদার্থগুলি 
তাঁহেব মহাশয় তাঁহাব কাবখানাঁয় পৰীক্ষায় সুযোগ দিয়! তিনি আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে 
বন্ধন কবিয়াছেন। ৰ 

উপসংহারে একটি কথা বলিয়া শেষ কবিব। আমাদেব বিদ্যালয়ে অর্থকরী 
বসায়নেব (৪০০॥০i০ 09701) স্থান নাই বলিলেই চলে । আমবা যাহাঁব! নূতন পুস্তক 
লিখি, তাহাতে যদি অন্ততঃ দেশী জিনিষগুলিব কি দাম এবং তাহ! হইতে যে সব জিনিষ 
প্রস্তুত হয়, তাহাবই ব! কি দাম, কি হিসাবে সেই দাম হয়, এইবূপ ভাবে ছেলেদেব শিক্ষা 
এবং চিন্তা করিবার বন্দোবস্ত কবি, তবে বোধ হয়, ভাল হয়। 


জ্রীনগেন্দ্রচক্্র নাগ 


০৯৯ 


ক্যালসিয়ম ক্লৌরাইডের উপস্থিতিতে এমিটোনের 
উপর নেত্রিক অম্নের ক্রিয়& 


[ পূর্ববর্তী সুচনা ] 


অনুমান কব! গিয়াছিল যে, যেরূপে এসিটোনকে কুলহরিণ খাঁওয়াইলে ক্লোবোফরম 
হয়, সেইরূপে 816৫0 78018] এব সংযোগে এসিটোন হইতে নাইভ্রোফবম পাঁওয়! যাইতে 
গাবে 3 যথা, 


OE:> 00+HO. NO,—S=—0H,COOH + CH,NO,. 


CH, NO, +H0. NO, —S>>0H, (NO,), +H,0. 
CH, (NO, ),+HO NO, —>=>E (NO,),+H,0. 

এই প্রক্রিয়ায় যে জল উৎপন্ন হয়, তাহাব দ্বাবা মূল কার্য্যেব ব্যাঘাত নিবাবণার্থ শু ডেল! 
ক্যালসিয়ম ক্লোরাইড বাখ৷ যুক্তিযুক্ত মনে করা গিয়াছিল। আরও গম্ধকান্ বর্তমানে বিচ্ছেদ- 
শীল নাইট্রোফবমেব সহিত নেত্রিক অম্নেব ক্রিয়াব দাবা! চারি নাইট্রোমিখেন (nitromethane) 
গঠনেব একটি উপায় আছে এবং পূর্বে প্রয়োজন হইলে এই পন্থায় ইহা প্রস্তুত কব! যাইত ; 
অতএব এ স্থলে অনুমান কবা| গিয়াছিল যে, যদি গন্ধকান্নেব কাৰ্য্য ক্যালসিয়ম ক্লোবাইড 
দাবা নিষ্পন্ন হয়, তবে অবশেষে নাইট্রোফবম হইতে চাবি নাইট্রোমিথেন প্রস্তুত হইতে 
পারে। বস্তুতঃ শেষোক্ত পদীর্ঘটি এই অভিনব উপায়ে প্রস্তুত কবিবাব জন্য এই অনুসন্ধান 
আরম্ত করা হইয়াছিল। বল! বাহুল্য যে, এ স্থলে জল নিষ্কাশন কবিবাব জন্ত গন্ধক দ্রাবক 
ব্যবহৃত হইতে পাঁবে না) আবও আলোচনা কবিলে দেখ! যায় যে, ক্যালসিয়ম ক্লোরাইডের 
পবিবর্ত্তে অপব কোন জলনিফাঁশনকারী দ্রব্য ব্যবহাব কবা! সুবিধাজনক হইবে না। 

এ বিষয়ে পূর্ববাহছন্ধানকাবীদ্িগেব গবেষণা পাঠ কবিয়া দেখা গিয়াছে যে, যে সমস্ত 
পরীক্ষা হইয় গিয়াছে, তাহাদেব কোনটাই ইহাব অনুরূপ নহে। ওঁ সকল হইতে উপলব্ধি কর! 
যায় যে, এসিটোনের উপব নেত্রিক অস্্রেব ক্রিয়া অতিশয় প্রবল হইবে । আর তাহা ছাড়া 
ভীাহাদেব পবীক্ষাগুলির অধিকাংশ স্থলে উপযুক্ত পর্যবেক্ষণের অভাব পবিলক্ষিত হয়। 
বেয়রেণ্ড এবং স্মিজ_ ( ১৮৪৩ ব্যাবিষ্টে ২৬, ৬২৮) লিখিয়াছেন যে, এসিটোনের উপব 
১*৩৭ গুকত্বেব নেত্রিক অল্পের অতি ভীষণ ক্রিয়া! হয় এবং তাহাব ফলে একটি ক্রমাগত 
বিচ্ছেদশীল তৈলবৎ দ্রব্য উৎপন্ন হয়, আব প্রভূত পরিমাণে কাববণ এক-অক্ষিদ্, কাঁববণ 


* কলিকাতা, বঙ্গীয়-সাহিত্য-সন্মিলনের সপ্তম অধিবেশনে পঠিত । 
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দ্বি-অক্ষিদ, নেত্রজন অক্গিদসমূহ, আঁমোনিয়া, কান্জিকাঁন্ন (৪০989 ৪০10 ) এবং বেতসান্ 
(০৪19 ৪০1৫) জন্মাইয়া থাকে । আবও সেই সমস্ত গবেষণা পাঠ করিয়া জান! যায় ষে, 
কেহই এসিটোমেব উপব মেত্রিক অন্নেব সম্পূর্ণ প্রক্রিয়া হইতে সুযোগ দেন নাই। কাঁবণ, এই 
দুইটি দ্রব্য একত্ৰ সংযোগ কবিলেই যে ক্রিয়া আবস্ত হয়, তাঁহার ফলে জল উৎপন্ন হয়, যন্বাবা 
অবশিষ্ট নেত্রিক অন্ন জলে মিশ্রিত হইয়া পড়ে এবং প্রক্কৃত ক্রিয়াব ব্যাঘাত জন্মায়! উল্লিখিত 
দ্রব্যগণে পবিণত হয়। উপস্থিত পবীক্ষাব মুল ইইহাও একটি অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল যে, 
এসিটোনের উপর ঘন নেত্রিক অস্ত্রের ব্যবহাবে প্রক্কত প্রস্তাবে কোন্‌ পদার্থ গঠিত হয়, তাহা 
চূড়ান্ত কৰিয়া নির্ধাবণ কবিতে হইবে। i 

একটি এক লিটাব (151) কীচ-কুত্তে কিছু ক্যালসিয়ম ক্লোবাইড ও সামান্য এসিটোন 
এবং তদপেক্ষা একটু অধিক নেত্রিক অন্ন লইয়| বরফ ও লবণ মিশ্রণ্বব মধ্যে বাথ! হইয়াছিল। 
প্রায় অর্ধ ঘণ্টা বেশ নিস্তব্ধ থাঁকিয়া হঠাৎ অতি তীব্রবেগে বাসায়নিক প্রক্রিয়া আবস্ত হইয়া- 
ছিল। এত তাপ নিৰ্গত হইয়াছিল যে, তৎক্ষণাৎ ববফ গলির গরম জলে পবিণত হুইয়াছিল। 
ভুবি ভূবি নেত্রিক ধুমে (0161008601093) এবং ক্লৌবোপিক্রিন (৫৮1০৮০pi০৮i॥)এব পবিচায়ক 
গন্ধে সমস্ত ঘব পবিপূর্ণ হইয়াছিল । পাগুটে বর্ণেব সামান্য তৈলবৎ পদার্থ কুস্তমধ্যে অনবরত 
বিশ্লিষ্ট হইয়া বায়বীয় পদার্থসমূহে পবিণত হইতেছিল। কিন্ত প্রক্ৰিয়াৰ তীব্রতানিবন্ধন 
আঁশান্থবপ তৈলবৎ পদার্থ পাওয়া যায় নাই। 

অনস্তব পরীক্ষা অন্যকপে পবিবর্তন কৰা আবশ্যক হইয়া পড়িল। কাচকুস্তমধ্যে 
ক্যালসিয়ম ক্লৌবাইড ও নেত্রিক অস্ত্র বাঁখিয়া একটি ছিপিযুক্ত ফনেল দ্বাবা একটু একটু কবিয়া 
এদিটোন দিবাব ব্যবস্থা হইল। কিছুক্ষণ পবে হঠাৎ প্রক্রিয়া আবস্ত হইয়া অতি তীব্রবেগে 
নেত্রিক ধুম ক্রমাগত নির্গত হয়) ইহাকে কোন মতেই দমন কবা যায় নাই। এইবপে 
বিফলমনোবথ হইয়। এই গম্থাও পরিত্যাগ কবিতে বাধ্য হইয়াঁছিলাম। পূর্বের ন্যায় এই 
্রক্রিয়ায়ও একটু তৈলবৎ দ্রব্য পাওয়া গ্রিয়াছিল। বিভিন্ন পৰীক্ষায় প্রাপ্ত দ্রব্যে 
প্রকৃতি প্রায় একই বকম, রং লাল্চে হলুদ্ববর্ণ, স্বচ্ছ এবং অতিশয় ঝাঁবাল গন্ধযুক্ত। আসন্তে 
আস্তে তাপ দেওয়ায় ১১২-১২০ সেটিগ্রেডেব মধ্যে প্রায় ১ ভাগ পদার্থ চোলাইয়! আইসে। 
চোলাইয়ের সময় অনববত নেত্রিক ধূম নির্গত হয় এবং শেষেব দিকে অধিক পবিমাণে 
ধুম নির্গত হইয়! হঠাৎ সশব্দে বিস্ফোবিত হইয়াছিল । 

উক্ত উপায়গুলিব ছাব! চুড়ান্ত নেত্রিক ক্রিয়া (278602) হওয়া দুবে থাকুক, বৰং 
পরক্রিয়াগুলি এতই ভয়ানক হয় যে, তাহা সাধাবণভাবে সম্পন্ন করা বাস্তবিক বিপজ্জনক 
বোধে নিয়লিখিত পন্থা! অবলম্বন কবিয়াছিলাম। যাঁট গ্রাম ক্যালসিয়ম ক্লোবাঁইড এবং 
৪০ সি সি এসিটোন একটি লিটাব কুস্তমধ্যে লইয়া একটি ছিপিযুক্ত ফনেল ও কীচেব বাঁকান 
নলসহ ছিপির দ্বার। আবদ্ধ করিয়া জলেব কলেব নিয়ে বাখায় ক্রমাগত শীতল জলে 
ঠা্ডা হইতেছিল। সেই অবস্থায় ১০ সি সি সাধাবণ নেত্রিক অন্ন ছিপিধুক্ত ফনেলেব মধ্য 


* বন ১৩২১]. ক্যালসিয়ম রোরাইডের উপস্থিতিতে ১৩৪ 


দিয়! ক্রমে ক্রমে চালিয়া দেওয়া হইয়াছিল। যে-পর্্স্ত-গ্রক্রিয়া আরম্ভ না হয়, মধ্যে মধ্যে 
৫দিসি করিয়া নেত্রিক অম্ন দেওয়া হইয়াঁছিল। কিছুক্ষণ পবে প্রক্রিয়া আবন্ত হইয়াছিল 
বটে, কিন্ত পূর্ব'বৎ অত অধিক প্রবল হয় নাই, স্থমান্য নোত্রিক ধুম নির্গত হইতেছিল। 
ঠিক এইবপ প্রবহমান জলে ঠা কবাইয়া ১০০ সিসি এসিটোনের সহিত ২০০ সিসি 
নেত্রিক অল্প মিশাইয়া দেখা গিয়াছিল যে, প্রক্রিয়া অতিশয় বিষম হয় এবং শেষে একটি 
খকট শব্দে বিস্ফোরিত হইয়া কুম্ভ প্রভৃতি সব একেবাবে চূর্ণ করিয়া ফেলে। স্থতরাং 
দে যাইতেছে যে, এত অধিক দ্রব্য লইয়া এইবপে কার্য কবা অসম্ভব! কিন্তু ইহাব 
পূর্ব্নোক্তি পরিমাণ লইয়া ১৭ বাব পৰীক্ষা কবা হইয়াছে,_একবাবও কোনরূপ বিন ঘটে 
নাই। যতক্ষণ প্রক্রিয়া চলিতে থাকে, বেশ একটু কবিয়! নেত্রিক ধুম নির্গত হয়, আব 
ইহাব সহিত কুলহরিণ ও নাইট্রোদিল্‌ ক্লোবাইডের (nitrosyl chloride) গন্ধও পাওয়া যায়। 
প্রক্রিয়া শেষ হইলে কুন্তমধ্যসথিত দ্রব্য প্রায় নিন্ধিয় হইয়া ছুইট স্তবে বিভক্ত হয়। ক্যালসিয়ম 
ক্লো টাইড বহু পরিমাণে দ্রাবণে *ীসিয! নিয় স্তব গঠন কবে এবং উপবে গভীর পীশুটে 
রংএর তরল পদার্থ থাকে। উপর স্তবটি নেত্রিক অন্ন এবং একটি ঝাঁঝাল তৈলবৎ 
পদার্থের মিশ্রণ । ইহাকে স্বতন্ত্র কবিয়। এক বাটি (০৪৮০৮) জলে আস্তে আস্তে ঢালিয়া দিলে 
একটি অদ্রাবণীয় তরল পদার্থ নিয়ে পড়ে। ছুই বাব জলে ধুইয়া স্বতন্ত্র করিয়া ডেল! 
ক্যালসিয়ম ক্লোবাইভ দ্বাব। জলশূন্ত কব! হইয়াছিল। ভিন্ন ভিন্ন নমুনাব দগ্ধ বিশ্লেষণ 
( combustion analysis) দাবা! দেখ! গিয়াছে যে, এইরূপে যে পদার্থ পাওয়া যায়. 
তাহা একের অধিক যৌগিকের মিশ্রণ। ইহাকে চোলাই দ্বার অংশভূত করিতে চেষ্টা 
করায় প্রথমে কতকট। চোলাই হুইয়৷ শেষে উৎকট শব্দে বিস্ফোবিত হইয়াছিল:। 

" দি নেত্রিক অগ্নেব মিশ্রিত স্তবটিকে স্বতন্ত্র করাব পর জণে ন! ফেলিয়! পুনবায় নুতন 
নেত্রিক অন্ন ও ডেল! ক্যালসিয়ম ক্লোবাইডের সহিত রাখা হয়, তবে বেশ প্রক্রিয়া চলিতে 
থাকে। পূর্ব্ববৎ নেত্রিক ধুম, নাইট্োসিল্‌ ক্লোরাইড এবং কুলহবিণ নির্গত হইতে থাকে। 
কিন্তু প্রক্রিয়া মোটেই তীব্র হয় না। কিছুক্ষণ পরে ক্যালসিয়ম ক্লোবাইড প্রক্রিয়া-সমুডুত জল 
নিফাশন কবিয়া নিজে দ্রাবিত হইয়া নিয় স্তর প্রস্তুত করে। সমস্ত ক্যালসিয়ম ক্লোবাইভ গুলিয়া 
গেলে আবার যদি উপর স্তরটিকে স্বতন্ত্র কবিয় নূতন নেত্রিক অন্ন ও ক্যালসিয়ম রোরাইডের 
সহিত রাখা হয়, তবে এইরূপে দুই দিন ধরিয়! ক্যালসিয়ম ক্লোরাইডেব উপস্থিতিতে নেত্রিক 
অন্নেব প্রয়োগে যে তরল পদার্থ পাওয়া যাঁজ তাহাকে দগ্ধ বিশ্লেষণ কবিয়! দেখ! গিয়াছে যে, 
বিভিন্ন পরীক্ষায় যে সমস্ত নমূন। প্রস্তুত হয়, তাহাদের পারিমাণিক উপাদান (০০2099819:02) 
প্রায় এক। এ 

এই তৈলবৎ স্বচ্ছ পদাৰ্থটিতে এক প্রকার অতিণয় তীব্র গন্ধ আছে, ইহার বাপ চক্ষে 
লাগিলে চক্ষু দিয়া জল নির্গত হইতে থাকে। ইহা জলে মিশে না, কিন্ত সুরাসার, ইথর, 
কোরাফরম, বেনজিন এবং কার্বন ধি-সঘিদে অতি সত্বর গুলিয়! যায়। একটি ঘড়ীর 


dq 








ঠ 


১৪০ সাঁহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ ২য় সংখ্যা 
কীচেব (৮০০৪!৪55) উপব এক ফেটা ফেলিয়া বাখিলে প্রায় অর্ধ ঘণ্টা মধ্যে সমস্ত উড়িয়া! 
ঘবেব বাতাসে মিশিয়! যায়। 

এই দ্রব্যে শতকবা ৪৮৩৮ ভাগ কুলহরিণ, ৮-৩০ ভাগ কারবণ_এবং “oro ভাগ 
নেত্রজন আছে; স্থতবাং ইহাব সাংকেতিক নাম (formula ) 0015 NO, হয়। অবশ্য 
ইহার নিদর্শন-সথত্র সম্বন্ধে এখনও চূডাস্ত মীমাংসা হয় নাই। সম্ভবতঃ ইহাব মধ্যে কিছু 
ত্রিক্লোবোনাইট্নোমিথেন (৮5-0010:00100200ঞ05) আছে ; কিন্ত যদি ইহা থাকে, তবে 
পূর্বোক্ত পাবিমাণিক ভাগ (9০,053) বজায় বাররিতে হইলে দ্বিক্লোবোনা’ টমিথেন 
( dichloronitromethane ) CCL(NO,), অথবা দিক্লোবোনাইটোমিথিলনাইটে ট 
( di-ohloronitromethylnitrate ) CC1L,(NO, ).( NO, ) এই দুইটি নুতন যৌগিকেব 
একটিকে থাকিতে হয়। 

তিন বসব অতীত হইল, এই অন্ুসন্ধানটি গ্রহণ কৰিয়াছি; কিনতু আজ কএক দিন মাত্র 
হইল, একটি যুক্তিযুক্ত কল্পনায় উপনীত হইয়াছি। বোধহয়, তাহাই এই প্রক্রিয়ার সত্য 
সিদ্ধান্ত । আশা কবি, অনতিবিলম্বে এ বিষয়েব অনুসন্ধানেৰ শেষফল প্রকাশিত কবিব। 


শ্রীজিতেন্দ্রনাথ রক্ষিত 


উল 


র্ 


: কৌশাহীর আর্য্যপট্ট 

১৩১৭ সালেব পৌষ মাসে এলাহা বাদ প্রবাসী পণ্ডিতপ্রবব অবসবপ্রাপ্ত সিভিল সার্জন 
ডাক্তাব শ্রীযুক্ত বামনদাঁস বন্থব গৃহে একটি চতুফোণ খোদিত লিপিযুক্ত শিলাখণ্ড দেখিয়া 
অত্যন্ত বিস্মিত হইয়াছিপাম। বহু পূর্বে বন্ধুবৰ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হীরানন্দ শান্্রীব মুখে শুনিয়া- 
ছিলাম যে, মেজর বামনদাস বন্দু একখানি অতি প্রাচীন শিলালিপিযুক্ত পাষাণ সংগ্রহ 
করির্ীছেন। ১ পাঁষাণখণ্ডেব সম্মুখে চিত্রাবলী ও এক পার্শ্বে খোদিত লিপি আছে। সন্মুখে 
চতুষ্কোণ পাষাণ চাবিটি সমাস্তবাল সবলবেখা দ্বাবা সাতটি অসম কক্ষে বিভক্ত হইয়াছে। 
দক্ষিণ পার্শ্বে দুইটি চতুফোণ ক্ষুদ্র কক্ষের মধ্যে ছুইটি প্রস্ফুটিত কমল অঙ্কিত হইয়াছে। উর্দ্ধে 
ও নিয়ে দুইটি দীর্ঘ কক্ষে দুইটি বক্রগতি রেখ। অঙ্কিত আছে এবং অবশিষ্ট স্থানে প্রদ্দুটোস্মুখ 
পদ্ম খোদিত হইয়াছে। বাম গ্রর্থেব দীর্ঘ নাতিপ্রসব কক্ষ, মধ্যভাগে অপব একটি সবল 
রেখা কর্তৃক বিভক্ত হইয়া দুইটি কক্ষে পবিণত হইয়াছে। ইহাদিগেব মধ্যে বাম পার্খেব 
কক্ষটি ক্ষুদ্র পুষ্পবাশিতে পবিপূর্ণ এবং দক্ষিণ পার্থেব কক্ষে কতকগুলি খজুগতি সবল 
রেখ! অঙ্কিত হইয়াছে। পাষাণের সম্মুখভাগেব মধ্যদেশে একটি সুবৃহৎ সমচতুফোৌণ কক্ষ 
অঙ্কিত আছে, তাহাব মধ্যদেশে একটি ক্ষুদ্র বৃত্তমধ্যে একটি বৃহৎ অষ্টদল প্রস্ফুটিত কমল 
খোদিত আছে । কমলের বৃত্তাকার কোবকমধ্যে কোন মুর্তি খোদিত ছিল বলিয়া বোধ 
হয়, কিন্তু তাহ! কালপ্রভাবে ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়াছে। বৃত্তের চতুষ্পার্থে চাবিটি পত্রিরদ্”। 
স্বর্গগত ডাক্তার জর্জ বুলর+ মথুবায় আবিষ্কৃত “আর্য্যপট্ট” বা "আয়াগপক্ট” বিবরণকালে 
এগুলিকে মৎস্তপুচ্ছবিশিষ্ট *ত্রিরদ্ব” বলিয়াছেন। চতুফোণ কক্ষেব প্রতি কোণে এক একটি 
থর্জুব বৃক্ষের শাখা অফ্িত হইয়াছে। বৃহৎ চতুফোণ কক্ষে দক্ষিণ পার্খেব কক্ষট পাঁচটি 
ক্ষুদ্র সবল বেখাব দ্বাব! ছয়টি ক্ষুদ্র সম-চতুফোঁণ কক্ষে বিভক্ত হইয়াছে। ইহাব প্রত্যেকটিতে 
ভিন্ন ভিন্ন প্রকাবেব পদ্ম-অঞ্চিত হইয়াছে । 

পাঁধাণখণ্ডের যে পার্থে খোদিত লিপিটি উৎকীর্ণ হইয়াছিল, তাহা কষ্কবে পবিপুর্ণ ছিল। 
বালিব পাথরে (980 960০9 ) কন্কব থাকা বিচিত্র নহে, কিন্তু কঙ্কর বাঁলিব পাথব অপেক্ষ! 


শীত ক্ষয় হয়, সেই জন্যই প্রাচীন উৎকীর্ণ লিপিটির অধিকাংশ লুপ্ত হইয়াছে। পাঁষাণখণ্ড ডাক্তার 


বামনদাস বস্তু কর্তৃক ১৯০৮ সালেব ২৬শে ডিসেম্বর তারিখে এলাহাবাদ জেলাব অন্তর্গত 
কোশাম গ্রাষে একটি কুটাবের মৃণ্ময় প্রাচীবে আবিষ্কৃত হইয়াছিল। কোশাম গ্রাম ভাবতীয় 
্রত্বতত্ব-বিভাগেব স্থাপ্লিতা সার আলেকজাগাব কানিংহাম্‌ কর্তৃক প্রাচীন কৌশাম্বী বলিয়া 
প্রমাণিত হইয়াছেৎ। অতীত যুগে খৃষ্টপূৰ্ব প্রথম শতাব্দীতে বহুপুর্ববিস্বত শিবমিত্র নামক 


2 Epigraphia Indica Vol. IL p. 311, p. Il 
4 Cunuinghum’s Archacological Survey Reports, 


১৪২ সাহিত্য-পরিষত-পত্রিকা [ ২য় সংখ্যা 
কৌশাধীবাজেব ১২শ বাঁন্যাঙ্কে বলদাস স্থবিরেব অনুবোধে শিবনন্দির শিষ্য দেবপালিত 
নামক জনৈক জৈন অর্থৎগণেব পূজাব জন্ত এই আৰ্য্যপট্ট স্থাপনা কবিয়াছিলেন ;_ 

(১) সিধ (২) বাজ্ঞো শিবনিত্ৰদ স(২) ব্ছবে ১০,২১১ * খম৮ ২ হকিয়ে। 

(২) খবিবস বলদাঁসস নিব্তন ১১১৮৮ শিবন (২) দিস আ (ং) তেবাসিস 
৮৯১৯৮ 

(৩) শ(?)দেবপালিতন আয়পটে! থাপয়তি,* * অবহ (৩) (পুজা)-য়ে। 

অনুবাদ, __“সিদ্ধ হউক, বাহ শিবমিত্রেব দ্বাদশ সম্ঘংসবে ৯ ১ ১ ৯ ১১ ১৮১৫৯ 
স্থবিব বলদাসেব অগ্ুবোধে ৮ ১৫ ৮ ৮ ৮ শিবনন্দিব শিষ্য ১৯৯ দেবপাঁলিতেব 'আার্য্য- 
পট অর্থত্গণের পূজাব জন্ত স্থাপিত হইতেছে ।” 

খৃষ্টপূৰ্ব প্রথম ও দ্বিতীয় শতাব্দীতে মথুবায় জৈনগণ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত এইবপ বহু পাষাণখণ্ড 
আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার অধিকাংশ খোদিত লিপিধুক্ত। প্রাচীন খোঁদিত লিপিসমূহে এইগুলি 
"আয়াগপষ্ট" নামে পরিচিত। এই সময়ে জৈনধর্ম্মাবলঘিগণ্ধৈর মধ্যে মুস্তিপূজ! প্রচলিত ছিল 
বলিয়! বোধ হয় না । বর্তমান কালে জৈনগণ বলিয়া থাকেন যে, বহু পূর্বকাল হইতে মূর্তি- 
পুজ! প্রচলিত আছে, কিন্তু ইহ! পববর্তী কালে জৈন ধৰ্ম্মযাজকগণের সৃষ্টি বলিয়া! অনুমান হয়। 
খৃষ্টপূৰ্ব প্রথম ও দ্বিতীয় শতাব্দীতে নির্মিত কোন মূর্তি অগ্ভাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই। এতাবৎকাঁল 
পর্যস্ত মথুব! ব্যতীত ভারতে অপব কোনও স্থানে “আয়াগপট্ট” বা "আধ্যাগ্রপষ্ট” আবিষ্কৃত 
হইয়াছে বলিয়া! বোধ হয় না। লক্ষৌ চিত্রশালায় একটি “আয়াগপট্েশ্র বিববণে ডাক্তাব 
ফুরাব ( Dr 0109: ) বলিয়াছেন যে, উহ! বেধ্িলী জেলাব রামনগর গ্রামে প্রাচীন অহি- 
চ্ত্র নগবেব ধ্বংসাবশেষমধ্যে আবিষ্কৃত হইয়াছিল । কিন্ত শ্রীযুক্ত ভিন্সেন্ট স্মিথ ( Vincent 
4, Smith ) বা ডাক্তাব হেন্বীক্‌ লুড়ার্স ( Heinrich [50909 ) ডাক্তার ফুরাবেব কোনও 
কথা বিশ্বাসযোগ্য বলিয়। মনে করেন ন|। শিবমিত্র সম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত কোন কথাই আবিষ্কৃত 
হয় নাই। কৌশীম্বীবাজ শিবমিত্র ভাবতেব ইতিহাসে নূতন নাম। সাহিত্য-পারষদেব পক্ষ 
হইতে ডাক্তাব বামনদাস বসুব নিকট শিলাখওখানি ভিক্ষা চাঁহিয়াছিলাম। তখন তিনি 
জানাইয়াছিলেন যে, উহা! এলাহাবাদের কোন স্থানে বা বাবাণসীব হিন্দু বিশ্ববিদ্তালয়ে 
প্রদত্ত হইবে। 


শ্্রীরাখালদাঁদ বন্দ্যোপাধ্যায় 


(২ সপ 1." নচলে 


রাম-তুলসীর তৈল+ 


রাম-তুলসীব গাছ নাঁড়িলে বা হাতে ঘদিলে একটি উগ্র সুগন্ধ বাহিব হয়। যাহাতে 
এত উত্র গন্ধ, তাহা হইতে তৈল নিশ্চয় পাওয়! যাইবে, ইছা ভাবিয়া আমি & গাছেব বাঁসায়নিক 
পরীক্ষা আবস্ত কবি এবং ফলে ইহ! হইতেঅল্প আয়াসেই তৈল পাঁইয়াছি। গাছেব পাতায়, 
ডালে এবং বীজে অর্থাৎ সর্বত্রই তৈল পাওয়া যায় ; তবে বীজে তৈলেব পবিমাঁণ অধিক । এই 
তৈল প্ৰাচা গাছ হইতে লইতে হয়, কারণ, শুদ্ধ হইয়া গেলে আব পাওয়া! যায় না। ইহাব ছুইটি 
কাবণ)-- প্রথমতঃ তৈল অত্যন্ত চঞ্চল (০18219), সেই জন্য গাঁছ শুখাইবাব সময় উহা উড়িয়া 
যায় এবং দ্বিতীয়তঃ যাহ! থাকে, তাহ! রজনজাতীয় একটি পদার্থে পবিণত হয়--উহা! বাঁষ্পেব 
সহিত যাইতে পাবে না।" 

বীজ ঠিক পাকিবাব সময় বীর্জ্জ সমেত গাছ উঠাইয়া তির্যাকৃপাতন-যন্ত্ে পুবিয়া বাষ্প দ্বাব! 
পাতন কবিলে অতি শীঘ্র (অর্ধ ঘণ্টাব মধ্যেই ) সমস্ত তৈল বাহিব হইয়া আইসে। উহ! 
অতিশয় তবল ও ঈষৎ হুরিদ্রাবর্ণেব এবং ইহার গন্ধ অতিশয় উগ্র। সববাঁণেব (lemon grass) 
তৈলের গন্ধেব সহিত উহাব গন্ধেব অনেক সাদৃশ্ত আছে। 

২৫'৫* ডিগ্রি উত্তাপে তৈলেব আপেক্ষিক গুৰুত্ব ০৮৮৭২। ২৪'৫ ডিগ্রি উত্তাপে তিবো- 
বর্তনমান (refractive Index) ৪০০১২+। তৈল গ্বতীপন্ন (001%11590) আঁলোকবশ্মিকে 
বামধাবে ঘুবাইয়৷ দেয়।--আঁপেক্ষিক ঘুবশইবার ক্ষমতা ( specific rotatory power ) 
১৪% ১৪| 

মিথাইল সাভিকল (0:91 ০১৭৮i০০]) প্রায় সর্ববঞ্জাতীয় তুলসীব তৈলে পাওয়া! যায়। 
কোঁন-তৈলেব স্থবাসাবেব দ্রাবণে লৌহযুক্ত র্লোবাইড (61০ ০১]০৮id০ ) দিলে যদি গাঢ় 
নীল বং হয়, তাহা হইলে উহাতে মিথাইল সাভিকল আছে, বুঝিতে হইবে । এই তৈলে কিন্ত 
এরূপ প্রক্রিয়াতে নীল বং পাওয়া যায় না; অতএব ইহাতে মিথাইল সাভিকল নাই। 

সোডিয়াম সাঁলফাইট দ্রাবণ ও এক ফোটা ফিনলথ্যালিন দিয়! তৈল আলোড়ন কবিলে 
গোলাপী রং দেখা যায়) সুতরাং তৈলে এলডিহাইড. (৪119৮5৭০ ) আছে। 

বসায়নবিৎ জানেন যে, সববানেব তৈলে সাইটাল (০161) আছে। সরবাঁন ও রামতুলসীব 
তৈলেব মধ্যে অনেক বিষয়ে সাদৃশ্য থাকা হেতু রাঁমতুলসীব তৈলে সাইট1ল আছে কি না! তাহ! 
পৰীক্ষা কবা হয়। শতকব! ২৫ ভাগ দাহজল মিশ্রিত জলে মাবকিউবিক সালফেট দ্রাবণ 
কবিয়! উহাতে এক ফোট! তৈল দিয়া জোবে নাড়িয়া' দেখ! গেল যে, রং লাল হইয়াছে। 
ইহ! হইতে প্রমাণ হয় যে, বামতুলসীব তৈলেও সাইট্রাল আছে। 

পাইকভিক অস্ত্র ও বিটা-ন্তাপথলেব সহিত তৈলের যে যৌগিক পদার্থ হয়, তাহা হইতে 

* কলিকাতা, বঙ্গীয়-সাহিত্য-সশ্মিলনের সপ্তম অধিবেশনে পঠিত। 


১৪৪ সাহিত্য-পরিষত-পত্রিক! [২ম সংখ্যা 


জলে দ্রাব্ণ-ক্ষমতাঁব তাঁবতম্যান্ছসাঁবে ছুই গ্রকাবেব স্ফটিক (০৩8০1) প্রস্তুত হয়। 
উহাদের গলনোত্তাপ (70616158 710) নির্দিষ্ট কবিয়া জান! যায় যে, সাইট্রাল ও 
সাইটে নেলাল ( ertronellal ) উভয়ই এই তৈলে আছে। 

পটাসিয়াম আইওভাইডেব ঘন দ্রীবণে আইওডিন দ্রাবণ করিয়া এক ফোটা তৈলেৰ 
সহিত মিশ্রিত কবিলে চকুচকে আ্বাইশযুক্ত আঠাব ন্যায় একট! পদার্থ পাওয়া যায়ঃ 
অতএব বুঝিতে পাবা যাইতেছে যে, ইহাতে সিনিয়গ( 01০০] ) আছে। 

চিনা-মাটীব পাত্রে ছুই ফোটা তৈল, এক ফোটা ঘন লৌহদ্রা ও এক ফেট! ঘন ফেবিক 
ফ্লোবাইভ দ্রাবণ একত্রে উত্তপ্ত কবিলে গোলাপী বং হয়) ইহাই ( limonene ) লিযনিন 
থাকাব প্রমাণ । ইহাতে অতি অল্প পৰিমাণ থাইমলও আছে। ইহাতে কোনও প্রকার অস্ন 
পাওয়া যায় নাই। উত্তপ্ত কবিলে অধিক ভাগ তৈলই ২০৫-২৩০ ডিগ্রিব ভিতর পাতিত হয়। 

৫ সি সি, তৈল, ১৯ গ্রাম সোডিয়াম সালফাঁইট ও ৭ গ্রাম সোডিয়াম বাইকার্বনেট 
জলে দ্রব করিয়া গলদেশে মাঁপ-কব! হাবসন ভাঙে (77780101831) বহু ক্ষণ পৰ্য্যন্ত নাড়াব 
পব জল দিয়! তৈল মাঝেব দাগেব মধ্যে আনিয়া! একদিন বাখাব পব দেখা যায় যে, ৩.৭৫ 
সি সি ( অৰ্থাৎ ৭৫ ভাগ ) তৈল জলে ভ্রব হইয়। গিয়াছে। অর্থাৎ তৈলে সাইট্রাল ও সাই- 
ট্রোনেলাল একত্রে ৭৫ ভাগ আছে। এক্ষণে জলীয় ভাগ একট! অপেক্ষাক্কত বড় পাত্রে 
লইয়া ইথাব ও বৃক্ষক্ষাব দ্রবেব সহিত নাভিয়া বাঁখিলে ইথাব উপবে ভাসিয়া উঠে ; উহাকে 
পিপেট (৮1৪০০) দিয়া একটা পূর্কতৌলীক্বৃত চিনামাটাব পাত্রে লওয়া হয়; ইথার 
তাড়াইয় দিয়া পুনবায় ওজন কবিলে পূর্বাতৌলেব পহিত যে পার্থক্য হয়, উহাই সাইট্রালেব 
পবিমাণ। 


পাত্রে ওজন ঢু ৪৯৮ গ্রাম 

পাত্র ও সিটুলেব ওজন ৫১৬ ” 
সিট্রালেব ৬ ১৮ ol 

উহার পবিমাণ ২০৫ সিসি 


অর্থাৎ শতকব! ৪* ভাগ সিট্রাল ও ( ৭৫-৪১ )= ৩৪ ভাগ সাইট্রোনেলাল আছে। 

একটি কথ বলিয়| প্রবন্ধ শেষ করিব। সিট্রালেব জন্যই সববানেব তৈলেব ব্যবসায় এত 
লাভজনক ; আব কৃত্রিম ভায়লেট ফুলেব আতব প্রস্তুতেব একমাত্র উপাদানই উহ! ; সেই 
জন্য উহাব মূল্য ক্রমাগত বৃদ্ধি পাইতেছে। সিট্রোনেলালেবও বাঁঞ্জাবে বেশ স্থবিধা- 
জনক মূল্য আছে । 

রামতুলসীব চাষ কবিয়| তৈল প্রস্তুত কর! অতি সহজ । এওঁ তৈলই চালান দেওয়! যায় 
কিংবা উহা হইতে সাইট্রাল ও সাইট্রোনেলাল প্রস্তুত কবিয়াও চাঁলান দেওয়া যায়; আব 
ইহাতে লাভও বেশ হইবে। কেহ যদি এই ব্যবসায় আবস্ত কবেন, তাহ! হইলে তাহার 
নিজেব লাভ হইবে এবং দেশেও উন্নতি হইবে। 


Ml শীক্ষিতিভূষণ ভাদুড়ী 


/-৯৮ 


| বঙ্গভাঁষায় নেতিবাঁচকের প্রয়োগ ৃ 


ইংরাজী ভাষার ব্যাকরণে পদবিন্তাম বা ৪)॥৪%এব বিশেষৰূপ প্রভাব পরিরৃষ্ট হয় 
ইংরাজী ভাষায় বাক্য (998$5006) রচনাকালে নির্দিষ্ট স্থানে নির্দিষ্ট পদসমূহের প্রয়োগ 
করিতে হয়। পদসমূহেৰ স্থান বিনিময় হইলে অর্থ-বিভিন্নতা ঘটে। "A man killed 
৪ ie” এই বাক্যটির 720 পদটিকে ৪৪৮ পদটির স্থানে এবং 0০৮ পদটিকে man 
পদটির স্থানে প্রতিষ্ঠিত কবিলে অর্থ-বৈপরীত্য ঘটে। কিন্তু সংস্কৃতভাষায় এরূপ হয় না। 
শব্দসমূহ সহিত যথাবিধি কাবক-বিভক্তিব যোগ কবিয়া এবং ধাতুসমূহেব সহিত তিঙ, 

ভক্তির যোগ করিয়া বাক্যমধ্যে তাঁহাদের যথেচ্ছ প্রয়োগ করিলেও এত অর্থ-বৈষম্য 
ঘটে না। "মনুষ্যে ব্যাং জঘান,” “মন্থয্যো জঘান বাস্রম্”, প্ৰযাং মন্ুষ্যো জঘান,” 
প্যান জঘান মনুষ্যঃ৮ “জঘান মনুষ্যে ব্যাত্রম্‌,” “জঘান ব্যাপ্রং মন্ুষাঃ,*_-এই বাক্য 
সমূহেব মধ্যে বিশেষ অর্থ-বৈষমপ পবিদৃষ্ট হয় না। এই সকল কারণে আমবা সাধারণতঃ 
শুনিতে পাই যে, সংস্কৃতভাষায় পদবিস্তাসের অন্য কোনও বাঁধাবাধি নিয়ম নাই--সুবস্ত 
বা তিওস্ত হইলেই পদ হইল এবং পদের প্রয়োগ বাক্যমধ্যে যেখানে ইচ্ছা, সেইখাঁনেই 
করা যাইতে পারে। কিন্তু একটু ভাবিয়া দেখিলেই বুঝা যায় যে, কেবলমাত্র কতকগুলি 
সুবস্ত ও তিঙন্ত পদের প্রয়োগেই অর্থবোধক বাক্য হয় না। অর্থবোধক বাক্য রচন! 
কবিবার জন্ত সংস্কৃত ভাষাঁয়ও কতিপয় নিয়ম মানিয়া চলিতে হইবে,-_ নতুবা সুচাঁক অর্থ. 
বোধ হইবে না। “আমীৎ পুবা মগধেষু পাটলিপুত্রং নাম মহাঁনগরম্*--এই বাঁকাটি উদাহরণ- 
স্ববপ গ্রহণ কর! যাঁউক। এই একটি মাত্র বাক্য লইয়া আলোচনা করিলে পরিদৃষ্ট হইবে 
যে, অদ্‌-ধাতু-জাত ক্রিয়াপদের বাক্যাবস্তে প্রয়োগ সংস্কৃতভাষায় রীতিসিদ্ধ (10708610) ১ তবে 
বাক্যারস্তে প্রয়োগ না কৰিলে বাক্যান্তেও তাহার প্রয়োগ হইতে পারে; কিন্ত এইরূপ ক্রিয়া- 
পদের অন্তত্র প্রয়োগ রীতিবিকদ্ধ 0০-:91022559)। সাঁধাবণতঃ বাক্যের প্রথমে অধিকরণ- 
কারকেব প্রয়োগ হইয়া থাকে এবং কাঁলবাঁচক ও স্থানবাঁচক অধিকরণের মধ্যে কাঁলবাচকেরই 


প্রাগবস্থান হইয়া থাকে । ইহারও অন্তথাচরণ সংস্কৃতভাষায় রীতিবিরুদ্ধ । আবাঁব বিশেষ্য-পদের 


পূর্বে বিশেষণ-পদেব প্রয়োগ হইয়া থাকে । সুতরাং উদ্ধত একটি উদাহবণ হইতেই প্রতীয়মান 
হইতেছে যে, পদবিস্তাসের জন্ত সংস্কৃত ভাষায়ও কতিপয় নিয়ম পরিদৃষ্ট হয়। অবশ্য ইংবাঁলী 
ভাষায় পদবিস্তাসের জন্য যত নিয়ম, সংস্কৃত ভাষাঁয় তদপেক্ষা অনেক কম। বল! বাঁছল্য, 
ংস্কৃত ব্যাকবণে পদ্বিস্ঠাসের জন্য কোনও বিশেষ অধ্যায় বা পরিচ্ছেদ পরিদৃষ্ট হয় না। 
অধ্যাপক আন” (7919) লিখিয়াছেন? যে, যে ভাষায় পদসাঁধনের (৪০০109009এর) জন্য 





* বশীয়-সাহিত্য-পরিষদের বর্তমান বর্ষেব ১ম মাসিক অধিবেশনে পঠিত। 


Professor Earle. 1725 remarked that syntax varies inversely as accidence 3 wherever 


% We haye an elaborate formal grammal, there we have & ‘corresponding poverty of syntax ? 


২2৯ 


১৪৬ সাঁহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [হস সংখ্যা 


যত বেশী নিয়ম পরিটুষ্ট হইবে, সে ভাঁষাঁয় প্দবিষ্ঠাদেৰ (0৪৮ এর) জন্য সেই পরিমাগে 
কম নিয়ম পরিদৃষ্ট হইবে এবং যে ভাষায় পদমাধনের জন্য যত কম নিয়ম পবিদৃষ্ 
হইবে, সে ভাষায় পদবিস্তাসের জন্য সেই পরিমাণে বেশী নিয়ম পরিদৃষ্ট হইবে, অর্থাৎ 

 পদসাধন-প্রণালী ও পদবিস্তাস-প্রণালী, এই উভয়ের মধ্যে একতরেব যে স্থানে যে 
পরিমাণে উৎকর্ষ পরিরুষ্ট হইবে, অন্তরের সে স্থানে সেই পবিমাণে অপকর্ষ পরিদৃষ্টি হইবে। 
পদসাধন-প্রণালী সংস্কৃত ভাষায় যেবপ উৎকর্ষ লা করিয়াছে, অন্ত কোনও ভাষাতেই বোধ 
হয়, সেবপ হয় নাই ; নেই জন্যই সংস্কৃত ভাষায় পদবিষ্টাস-প্রণালীর এত শৈথিল্য |, অন্ত 
দিকে ইংরাজী ভাষায় পদসাঁধন-প্রণালী যেরূপ অপেক্ষাকৃত শিথিল, পদবিস্তাস-প্রণাঁলীও 
সেইরূপ অপেক্ষাকৃত সুদৃঢ় । অতঃপর বঙ্গভাষাঁয় পদবিন্যাস-প্রণালীর বিষয় কিঞ্চিৎ আলোচনা 
করিয়া দেখা যাঁউক। এ - 

সংস্কৃত ভাষা অপেক্ষা বঙ্গভাঁষাঁয় পদবিস্যাস-প্রণালী কিঞ্চিৎ উৎকর্ষ লাঁভ কবিয়াছে; তবে 
ইংরাজী ভাষার ন্যায় নহে। কিন্তু অন্বেষণ করিলে “Anan killed a tiger"এর সদৃশ 
বাক্যও বঙ্গভাষাঁয় কচিৎ প্রাপ্ত হওয়া যায় ; যথা,_- 

“হেরিয়! সেই মুরতি সতী ছাড়ে নিজপ তি 
তেয়াগিয়া লাজ ভয় মান।”__চণ্ভীদাস। 

নিয়লিখিত বাঁক্যসমুহেব -দ্বিবিধ রূপের তুলনা করিলেও বঙ্গভাষায় পদবিন্যাস-প্রণালীর 
অস্তিত্বের উপলব্ধি হইবে। ৫. 

১। এইখানে গাড়ী আঁব শ্য ক হ ই লে’ থামিবে (অপেক্ষা করিও) এবং আবশ্তক 
হু ই লে এইখানে গাড়ী থামিবে। 

২। আমাদিগেব দুর্ভাগ্য ক্র মে অকালে পবলোঁকগত ৬চণ্ডীচরণেৰ নামে স্নেহ ও 
প্রীতির নিদর্শনস্ববূপ এই গ্রন্থ উৎসর্গীকৃত হইল এবং অকালে পরলোকগত ৬চণ্ডীচরণের নামে 
স্নেহ ও প্রীতিব নিদর্শনন্বরূপ এই গ্রন্থ আমাদিগের হূর্ভাগ্যক্রমে উতৎসর্গীকৃত হইল। 

৩। করিয়া যাহার না শ, জীবনে ন! করি আঁ শ। এবং কবিয়া যাহার আঁ শ জীবনে 
না করি নাশ।--সারদ-রঙদা। ইত্যাদি। 


wherever we have little formal grammar, as 1n Chinese or English, there syntax comes 
prominently 1nto view This 18 only another way of stating the fact that 1n default of 
such contrivances as inflections, language has recourse to rules of position in order to 
denote the grammatical relations of words; and though Greek shows us that a highly 
developed acoidence may exist along with an equally developed syntax, yet 7523 quite true 
that a language which makes such a large use of composition, as Sanskrit, must be very 
poor in the matter of syntax, Composition and syntax are antagonistic to each other, 
the study of comparative acerdence, Or, as 16 1s Tather loosely called, comparative grammar, 
18 much in advance of that of comparative syntax , indeed 16 is very lately that compara 
tive-syntor has attracted the attention of philologists to any extent, 

Sayce’s Introduction to the Science of Language Vol II, p, 428, 





সন ১৩২১] বগগভাঁষায় নেতিবাঁচকের প্রয়োগ ১৪৭ 


এই সকল আলোচনা করিলে আমবা দেখিতে পাই যে, বঙ্গভাষায় বাক্যারস্তে কাঁলবাঁচক 

ও তৎপবে স্থানবাঁচক অধিকব্ণ, তৎপরে কর্তৃপদ, তৎপবে সম্প্রদান ও কর্ম এবং তৎপবে 
ক্রিয়াপদের প্রয়োগ হইয়া! থাকে । বিশেষণ ও ক্রিয়াবিশেষণের প্রয়োগ বিশেষ্য ও ক্রিয়ার 
অব্যবহিত পূর্বেই হইয়া থাঁকে। সম্বন্ধ-পদ বিশেষণ পদেব ন্যায় প্রযুক্ত হইয়া থাকে এবং 
পরম্পব সম্বন্ধবিশিষ্ট ভাবের বাঁচক সাকাঁজ্ষ পদসমূহ সন্নিহিত স্থানে প্রযুক্ত হয়। এই- 
গুলি বঙ্গভাষায় পদবিষ্তাস-প্রণালীর সাধুরণ নিয়ম । বিশেষ প্রয়োজন ব্যতীত এই সকল 
নিয়মের ব্যতিক্রম রীতিসিদ্ধ নহে। অধিক আলোচনা! করিলে বঙ্গভাষায় পদবিস্তাস- 
প্রণালীর জন্য বহু নিয়ম পবিদৃ্টহইবে। তন্মধ্যে কয়েকটিমাত্র লিপিবদ্ধ করা হইল। ব্যক্তি- 
বাঁচক সর্বনাম (Personal Pronoun) একাধিক হইলে উত্তমপুকষবাঁচক সর্ব্নামের শেষে 
প্রয়োগ হইয়া থাকে; যথা,_"তু মি আ মি হইলে মাথায় হাত দিয়! বসিয়া পড়িতাম,” “তিনি 
ও আমি একত্র বাস করি” ইত্যাদি। যৎ শব্দের প্রয়োগ করিলে তৎ শবের প্রয়োগ 
আবশ্তক,“ঘত্তদোনিত্যসমবন্ধঃ ৮ যথা,__“তুমি য ত ভাল লোক, তাহা! বুঝা গিয়াছে,” 
“তিনি যে এখানে আসিয়াছিলেন, তা হা আমি জানিতাম না,” প্যা হা তিনি করেন, 
তা হা তে অন্ত কাহারও কথা চলে না,” য খ ন বিপদ্‌ আসে, ত খ ন নাঁনাদিক্‌ হইতে নানাৰ* 
অন্থবিধা আসিয়! জুটে,” “যে সকল দিক্‌ বুঝিয়! কাজ কবিতে পারে, সে ই জ্ঞানী” ইত্যাদি। 
অসমাপিকা ক্রিয়া প্রথমে ও সমাপিকা তৎপরে প্রযুক্ত হয় এবং সাধাঁবণন্তঃ উভয়েরই এক 
বর্তৃপদ হয়। * যথা, “দেখিতে যাইব,” পগুনিক়া আসিব* ইত্যাদি। “হইলে,” “্যাইলে* 
প্রভৃতি প্রাকৃকালীনতা-জ্ঞাপক অসমাপিকা* ক্রিয়া কর্তৃপদেব অব্যবহিত পবে প্রযুক্ত হয; 
যথা,--"রাম আসিলে আমি যাইব,” প্টাদ উঠিলে অন্ধকার থাকিবে না,” “প্রাণ বাঁচিলে 
অনেক টাকা! পাওয়া যাইবে” ইত্যাদি। বাক্যমধ্যে কোনও পদবিশেষ বা বাক্যাংশের 
প্রীধাগ্ত জ্ঞাপন করিতে হইলে, সেই পদ বা সেই বাক্যাংশ একপ স্থানে প্রয়োগ করিতে 
হইবে যে, শ্রোতার বা পাঠকের বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করিতে পারে) সাধারণতঃ 
বাক্যাবস্তে বা বাঁকাশেষে প্রয়োগ কৰিলেই সে উদ্দেস্ত সিদ্ধ হইতে পারে। যথা, 

“পদের মৃণাল এক স্তুনীন হিল্লোলে। 

দেখিলাম সরোবরে খন ঘন দোলে ॥*-- হেমচন্্র 

যাহার কুক্ষিতে বিশ্ব, রহে তিলমানে। 

সেই হরি সিন্ধুগর্ভে, তি ল মাত্র স্থা নে॥” 

“প্রেম কৰিয়! লোঁক কত দুঃখী হয়,--বন্দবে যাইয়া যেন ডিঙ্গ মিলে না, স্থরধুনী-তীর 

হইতে যেন ভ্ুদ্ধকণ্ডঠে ফিরিয়া আনিতে হয়,_সেই ছুঃখ চী দামের কবিতায় 
ছত্রে ছত্রে।”-- বঙ্গভাষা ও সাহিত্য । 


পিপিপি শাশাশীশী 


.. * এববরুঁকেযু তুমুন্‌। 


১৪৮ _ সাহিতা-পরিষৎ-পত্রিকা [২য় সংখ্যা 


অতঃপর নেতিবাঁচকের কথা । অস্তিত্ববিহীন বস্ত (uegation or absence) ইন্জিয়-গ্রাহা 
নহে। যাহার অস্তিত্ব নাই, তাঁহ! চক্ষু দ্বাবা দর্শন করা যায় না, কর্ণ দ্বারা শ্রবণ করা যায় 
না, নাসিক! দ্বারা আপ্রাণ কর! যায় না, রসনা দ্বারা আস্বাদন কর! যায় না এবং হস্তাদি 
দ্বাঝ স্পর্শ কবা যায় না। ম্মৃতরাঁং এরূপ বস্তব উপলব্ধি কেবল মাত্র অস্তরিক্তিয়ের 
সাহায্যেই হুইয়। থাকে। কিন্তু মানদিক কল্পনারও একটা সীমা আছে। আঁমব! মনে 
মনে নুবর্ণপর্বত বা অশ্বমুখ নবের চিত্র অস্কিতু করিতে পারি, কিন্ত নীল- পীতাদি যে 
আটটি বর্ণের বিষয় আমরা অবগত আছি, তদতিরিক্ নবম বর্ণের কল্পনা আমাদেৰ সাধ্যাতীত। 
কারণ, মানসিক কল্পনা উপকরণেব সাহায্যের অপেক্ষা কবে, উপকরণ না পাইলৈ মন 
কিছুই গডিয়া লইতে পারে না। আমাদের মন সুবর্ণ ও পর্বত উভয় বস্তুর সহিতই 
পরিচিত; তাই স্ুবর্ণ-পর্বতরূপ অস্তিত্ববিহীন বস্তুর কল্পনা সম্ভবপর । কিন্তু উপকরণাঁভাবে 
অষ্টম বর্ণের অস্তিত্ব কল্পনা অমম্ভব। স্থতবাং দেখা যাইতেছে যে, অস্তিত্ববিহীন কোনও 
বস্তব করনা করিতে হইলে অস্তিত্ববান্‌ কোনও বস্তুর কল্পনা আবশ্যক এবং অস্তিত্বান্‌ 
বস্তার সহিত তুলনা বা বৈপরীত্যের দ্বারা অস্তিত্ববিহীন বস্তর উপলব্ধি হইয়া থাকে । অর্থাৎ 
বিপরীত বস্তুর সহিত তুলনায় আমবা তদ্বিপবীত বস্তুর কল্পনা করিতে পারি। কিন্ত সে 
বিষয়েও অনেক বিদ্ন। সসীমের উপলদ্ধি দ্বাবা অসীমের কল্পনা সম্ভবপর কি নাঃ সে বিষয়ে 
পণ্ডিতগণের আজিও ঘোর সন্দেহ। সে যাহাই হউক, অস্তিত্ববান্‌ বস্তুর কল্পনা না হইলে 
অস্তিত্ববিহীন বস্তব কল্পনা সন্ত ্পর নহে, ইহাতে আর কোনও সন্দেহ থাকিতেছে ন1। 
ভাঁব বস্তুৰ উপলব্ধি ন! হইলে অভাব বস্তুর উপলব্ধি সম্ভবপর নহে। স্বষ্টির উপলব্ধি না! 
হইলে সৃষ্টির পূর্বাবস্থার উপলব্ধি হয় না ; জন্মের উপলব্ধি না হইলে জন্মেব পূর্বাবস্থার 
উপলব্ধি হয় না এবং মৃত্যুর উপলব্ধি না হইলে জীবনেরও সম্যক্‌ উপলব্ধি হয় না। 
খৃষ্টধর্ম্মগ্রহ্ বাইবেলের স্ষ্টকাণ্ডে (59813) লিখিত আছে, শুন্ধমধ্যে ভগবদিচ্ছা- 
ক্রমে জগ, স্থল, বাঁষু, আলোক প্রভৃতি বস্তু ও মানব প্রভৃতি জীবেব সৃষ্টি -হইয়াছে। 
খপ্েদেও স্থষ্টির বিষয়ে একই কথা উক্ত হইয়াছে, এবং সৃষ্টির পব স্থষ্ট বস্তসমূহেব সহিত 
তুলনায় শুন্তের কল্পনা কব! হইয়াছে । নিয়ে সেই বর্ণনা ও স্বর্গীয় রমেশচন্্র দত্তের 
বঙ্গানুবাদ প্রদত্ত হইল। 
নাঁসদাসীন্নো সদাসীন্দানীং নাসীদ্রজে! নে ব্যোম! পরে! যৎ। 
কিমাঁবরীবঃ কুহ কন্ত শর্শন্ংভঃ কিমাদীদগহছনং গভীরম্‌ ॥ 
ন মৃত্যুবাসীদমৃতং ন তহি ন রাত্র্যা অহ আসীৎ গ্রকেতঃ। 
আসীদবাতং স্বধয়| তদেকং তস্মাদ্ধান্টন্ন পরঃ কিং চ নাস ॥ 
তৎকালে যাহা নাই, তাহাও ছিল না, যাহা আছে, তাহাও ছিল না । পৃথিবীও 
ছিল না, অতি দুরবিস্তার আকাশও ছিল না। আবরণ করে, এমন কি ছিল? কোথায় 
কাহার স্থান ছিল? দুর্গম ও গম্ভীর জল কি তখম ছিল? তখন মৃত্যুও ছিল না, অমরস্বও 


AS 
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ছিল না; বান্তি ও দিনেব প্রভেদ ছিল না। কেবল সেই একমাত্র বস্তু বাঁধুর সহকারিতা 
ব্যতিরেকে আত্মামাত্র অবলম্বনে নিখ্বাস-প্রশ্বাসযুক্ত হইয়! জীবিত ছিলেন। তিনি ব্যতীত 
আর কিছুই ছিল না। খাক”, ১৭ম০ ১২৯ু*। 

এই সকল বিষয় পর্যালোচনা! করিলে বুঝা! যাইতেছে যে, অস্তিত্ববান্‌ বস্তব উপলব্ধি পর 
মনুষ্য বৈপরীত্য দ্বারা অস্তিত্ববিহীন বস্তুর উপলব্ধি কবিয়াছে এবং এই অস্তিত্ববিহীন বস্তুর 
জ্ঞাপনের জন্য ভাষা নেতিবাঁচকের (88%%0এর-) সৃষ্টি করিয়াছে। স্থুতবাঁং নেতি- 
বাচক শব্দটিকে সময়বিশেষে বিপরীতার্থবোধকও বলা যাইতে পারে। 

সংস্কৃত ভাষায় নেতিবাচক পদ সাধারণতঃ দুইটি ;_-ন এবং মা। এই দুইটি নেতিবাচক 
পদ ক্রিয়াপদের সহিত যুক্ত হইয়া থাকে; যথা,_পন গচ্ছে,” “মা! কার্ষীঃ” ইত্যাদি। 
বিশেষ্য ও বিশেষণ-পদের সহিত তিনটি নেতিবাচক উপসর্গ যুক্ত হইয়া থাকে,_-ন, অ 
এবং অন্। যথা--নক্ষত্র, অসম, অনধিকার। এইগুলিকে ব্যাকবণে নঞর্থ পদ বা ন্থ 
উপসর্গ বলিয়া থাকে। এই নর্ঞ্ের যড় বিধ অর্থ; যথা, 

“তৎসাদৃশ্তমভাবশ্চ তদস্তত্বং তদন্নতা। 
অগ্রাশস্ত্যং বিরোঁধশ্চ নঞ্থাঃ ষট্‌ প্রকীর্তিতাঃ ॥” 

এই ড় বিধ অর্থের উদাহিবণ নিয়ে প্রদত্ত হইল। 

(১) সাদৃশ্ত,_-অপদার্থ, অপথ, অমান্য, অত্রাঙ্মণ, অপাত্র। অভাব,--অক্ষুধা, অচিন্তা, 
অনবকাঁশ, অনবসর, অনভ্যান। অন্ততা,_-অরুষ্ণ, অতথ্য, অলোঁহিত, অযধার্থ। অল্পতা,__ 
অদুর) অনায়াস, অপটা (ক্ষুদ্র যবনিক1 ), অপূর্ণ। অপ্রাশস্ত্য,--অকথা, অকাধ্য, অকাল, 
অধান্। | বিরোধ,--অকল্যাণ, অকীর্ডি, অখ্যাতি, অধৰ্ম্ম, অনর্থ, অমিত্র, অলক্ষমী। 

ংস্কৃত ভাষার “ন” বঙ্গভাঁষাঁয় “না” আকার লাভ করিয়াছে; কিন্তু প্রাচীন বঙ্গভাষায় 
“ন”কারের প্রয়োগ হইত। “মা” অব্যয় বঙ্গগীযায় প্রযুক্ত হয় না। হিন্দী ভাষায় *মৎ* 
আকারে ইহার অস্তিত্ব পরিদৃষ্ট হয়। পারন্ত -ভাষায়ও “মা” (০) অবায়ের প্রয়োগ আছে 
এবং তাহা! ক্রিয়াপদের অব্যবহিত পূর্বে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। যথা--৬/৮ ৮ (মা কন), করিও 
না। সংস্কৃত ভাষার "ন", *অ” বা অন্‌” উপসর্গ বঙ্গতাষায় সংস্কতের স্তায় প্রযুক্ত হইয়া 
থাকে) যথা, - 

“ন”--নকিঞ্চন ( অকিঞ্চন ), নকুল ( কুলবিহীন, মহাদেব ), নক্ষত্র (ক্ষয়বিহীন, তারকা), 
মগ (গতিশক্তিহীন, পর্বত ), নচির, ( অচির, শীঘ্র ), নচেৎ, নতুবা, নদীন ( অদীন, ধনী ), 
নধর (পুষ্ট), নপাৎ (পৌত্র), ন পরাজিৎ (অপরাজিত ), নপুংসক, নত্রাট ( দীপ্তিহীন 
মেঘ ), নাক ( ছঃখবিহীন স্থান, স্বৰ্গ ), নাসত্য ( ঞব ), নাস্তিক, ইত্যাদি ।* 

“অ”, "্অন্”-_অকড়িয়া ( কপর্দিকবিহীন ), অকথা ( কুকথা, মন্দ কথা ), অকাট্য, 





* কিরাতে-“নসংহ তান্তেযুনত্তিমনবৃত্বয়ঃ প্রিযানি যাহস্ত্যস্ভিঃ দমীহিতুম্‌।”--১1১৯ 
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( অখণ্ডনীয় ‘যুক্তি’ ), অকাণ্ড ( কুকাঁও, অঘটনীয় ব্যাপার ), অকাজ (অসৎ কার্য ), অকাল 
( অসময়, অপ্ৰকৃত বা অপ্রশস্ত কাল), অকাল কুম্মাণ্ড ( কাৰ্য্যাক্ষম ব্যক্তি), অকাজিয়া, 
অকেজো! ( কাৰ্য্যের অনুপযুক্ত ), অকুল (কুলহীন ), অকুল পাঁথাঁর (অগাধ জশ, অনন্ত 
সমুদ্র_-“তুমি হে ভরসা মম অকুল পাথারে” ), অখ্যাতি (অযশঃ), অঘাটা (নির্দোষ )-- 
“কুলে শীলে কপে গুণে সকলে অধাটা” ), অঝব, অঝোর ( অবিশ্রান্ত ), অটুট (অভগ্ন, 
অক্ষত, সম্পূর্ণ, ক্রাটবিহীন ), অঠেল (প্রচুর ১ অথই, অথাই ( অতলন্পর্শ ), অথল 
(অতলম্পর্শ), অনস্ত ( অদীম), অনটন, অনাটন (অপ্রতুল, অভাব), অনামুখ 
( অপ্ৰিয়দৰ্শন ), অনাস্থষ্টি (সৃষ্টির বহিভূতি, অদভুত ), 'অনিমিক, অনিমিখ ( নিমেষশৃ্ত ), 
অনীতি ( কুরীতি), ( অনল, অভাব, অপ্রতুল-_পুঞ্জি আর প্রবঞ্চন! বাণিজ্যের মূল, 
মহেশের সে ত নাই সকলি অনুল” ), অপর! ( ছুর্ভাগ্য, অলক্ষণ্যুক্ত ), অপাক ( অজীৰ্ণ ), 
অফুবস্ত (অপর্যাপ্ত ), অবুঝ (নিৰ্বোধ ), অমানুষ ( অতিমানুষ, অলৌকিক ), অমায়িক 
(মবলঙ্বদয় ), অলক্ষণিয়া, অলক্ষুণে ( অগ্ুভ লক্ষণবিশিষ্ট )৯অবেল! (অসময়, শেষ সময় ), 
অসাড় ( সংজ্ঞাবিহীন ), অস্থির পঞ্চক, অস্থিত পঞ্চক ( পাটীগণিতেব অঙ্কবিশেষ, ধাঁধা, 
বিপদ), অস্বস্তি ( অমুস্থতা, অমঙ্গল )। 

ংস্কৃত ভাষার নঞর্থ "অ”-কার বদভাষায় বহু স্থানে প্ম”-কারে পরিণত হইয়াছে ;* 
যথা, 

আঁ্কাড়া (সভ্য ), আকড়িয়া ( কপর্দকবিহীন, মুল্যবিহীন ), আকাট ( অনাৰৃষ্টি, 
চূর্ভিক্ষ ), আকাট! (অখণ্ড), আকাম! ( অমুণ্ডিতঃসদন্ত ‘সৰ্প’ ), আকাল ( দুঃসময়, ছূর্ভিক্ষ ), 
আক্রা (ক্রয়, দুৰ্ম্ল্য), আগণা (অগণিত, অংখ্য), আগাছা (ক্ষুদ্ৰ বৃক্ষ , আঘাট, আঘাটা 
( কুথাট, স্নানাদির অযোগ্য ঘাট ), আঁচালা ( অচালিত, মোটা “চাউল? ), আছোল! (অপরি- 
দ্কৃত ), আলানা (অজ্ঞাত, অপরিচিত ), আঝাল, আবাল! ( কটুরসবিহীন ), আদেখা 
(অনৃষ্ট ), আধন (প্রকৃত ধন, অস্থায়ী, -"নারীব যৌবন কেবল আধন যেমন জলের 
ফেট” ), আধোয়া (অধৌত ), আলন, আলুনো, আলোণা ( লবণবিহীন )। 

পারস্তভাষায় নেতিবাচক “ন” উপসর্গ ন! (0) আকারে পরিতৃষ্ট হয়। যথা,-= 


শব্দ উচ্চারণ অর্থ 
১৩৬] ও না-ওস্তাদ অনভিজ্ঞ 
ক) ও না-আঞ্জাম সীমাবিহীন 
৮-১০০)] ও না-এন্পাঁফ, অন্তায্য, অভদ্র 
30 না-আহার ' অনাহাবী 





* আমার “প্রাচীন যাঁদ্গালাব ছুইটি বিশেষত্ব" শীর্ষক প্রবন্ধ ভরষ্টব্য। পাঁবযৎ-পত্রিকা, ১৩১৯, ২য সৃংখ্যা। 
+ এই তাঁদিকাঁর বহু শব্দ বঙ্গভাঁষায প্রচলিত। 
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শব উচ্চারণ 
‘bb ন-বাঁলিঘ, 
১৬২০৩ না-পসনা, 
ei নঃচাৰ্‌ 
০৪) ও না-রাজ 
bl না-তলব 
hb bi না-কাবেল 
৬১৩ *না-কবুল 
১ ৪ * না-লায়েক 
১০ ৪ না-মব্দ্‌ 
১৮৪৮ 0 না-মবজী 


অর্থ 
অপবিণতবয়ঙ্ক। বঙ্গভাঁষায় এই শব্দ 
প্নাবালক* আকারে বিদ্যমান এবং 
স্রীলিঙ্দে “নাবালিকা” আঁকার 
প্রাপ্ত হয়। 
অপছন্দ, অমনোনীত 
উপায়বিহীন 
অসস্তষ্ট 
অনাহৃত 
অন্পযুক্ত, নান 
অস্বীকার, পরিত্যাগ 
অযোগ্য, অনুপযুক্ত 
অমনুষ্য, ভীক। এই শব্দেৰ অনুকরণে 
প্রাদেশিক “নামান” শব্দের উৎপত্তি 
হইয়াছে। 
অপ্রিয়, অবাঞ্নীয় । 


স্কত ‘নিব’ উপসর্গের অনুকরণে বঈতা যায় নঞর্থ ‘নি’ উপসর্গের উৎপত্তি হইয়াছে। 


যথা Feud 


নিকড়িয়া (নিদ্ধন ', নিকন্দিয়া (স্কন্ধবিহীন ), নিকাম, নিকামিয়া ( নিৰ্মম ), নিখুঁত 
(নির্দোষ), নিখরচ1 ( খরচবিহীন, কৃপণ ), নিখাটু ( নির্র্ম্মা, অলস), নিছল (সরল ), 
নিটুট (সম্পূর্ণ, অভগ্ন ), নিটোল ( সম্পূৰ্ণ, অক্ষত ), নিদয় (নিৰ্দয় ), নিনাড় (নিভৃত, 
অশ্পৃষ্ট ), নিবন্ত (বিবস্ত্র), নিভাজ (বিশুদ্ধ, খাঁটি), নিলাজ (নিলজ্জ )। 

পারস্তভাষায় বৈপরীত্য-অর্থ-বোধক বে এ- উপসর্গের প্রয়োগ আছে। যথা, 


শব্দ উচ্চারণ অর্থ * 
ঠা এ বে-আঁব্ক:: জজ্জাহীন, শরমহীন 
৬০৬] «- বে-এখতিয়ারী উপায়হীনতা, অনধিকাৰ - 
০৮31 47 বে-আদব ₹৮ অভদ্র, শিষ্টাচাববিহীন 
(01 ৃ বে-আঁরাম্‌ অস্বস্তিযুক্ত, অস্থস্থ 
21431 এ বে-আন্দাজা বে-আন্দাজ, অপরিমিত 


৮:86 zt dh aE RENEE PCIE 
+ এই তাঁলিকার অধিকাংশ শব্দ বঙ্গভাঁষায় প্রচলিত ৷ 
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তি 


৮৮৯2 
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উচ্চারণ 
বে-ইন্সাঁফ, 
বেইমান ৮৮৫ 
বে-বাঁক্‌ 1৮ 
বে-ৰাক্‌ 
বে-বুনিয়াদ্‌ 
বে-পরদা 


বে-পাঁর্ওয়া ৮৮ 
বে-তমীজ, 
বে-জবাঁব 

বেচার! ৮৮ 
বে-হাঁয়। ৬৮ 


বেখবর 


অর্থ 
অব্থায়পরায়ণ, অন্তাষ্য 
অভ্র, অধার্থ্মিক 
সমগ্র 
নির্ভয় 
ভিত্তিহীন 
যবনিকাবিহীন, ঘোমটাখিহীন, 
নিলঞ্জ 
নিৰ্ভয়, অদম্য 
অনভিজ্ঞ, নিবেধ 
ঘুনিকত্তর 
নিরুপায়, দরিদ্র, হতভাগ্য 
নিলজ্জ 
অজ্ঞ 
যাহার খরচ নাই, দরিদ্র 
অধিকারচ্যুত 
শিষ্টাচারবিহীন 
প্রতারণ! 
নিলজ্জ 
অপমানিত 
বে-আকেল, জ্ঞানহীন, নির্বোধ 
নির্দোষ, নিরপরাধ 
নিষ্র্মা 
অধিকাবিবিহীন 

হজ্ঞাহীন Anony mous 

বেকুব, নির্ব্বোধ 
বেহুশ, সংজ্ঞাহীন 


পারস্ততাষার এই 4- বে উপসর্গের সংশ্রবে সংস্কৃত “বি” উপসর্গ হইতে বঙ্গভাষায় বৈপ- 
রীত্যবৌধক “বি” উপসর্গের উৎপত্তি হইয়াছে । উদাহবণ,- 


প্র 
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বিকাল্‌ ( অসকাঁল, অপরাহ্ণ্দময় ), বিগোঁছ (বিশৃঙ্খল), বিজাতি ( কুজাতীয়, বিশ্রী ), 
বিঢ়প (বিশ্রী, অন্তুগঠিত ), বিধার! ( কুধারা, কুরীতি ), বিগোঁড় ( অযুগ্ম )। 

উদ্ধত উদ্নাহবণসমূহ হইতে প্রতীয়মান হইতেছে যে, আর্য্যভাষাসমূহে নঞ্থ উপসর্শ- 
সমূহ (ন, 0, অ, অন্‌, আঁ, এ ও বি) যেসকল বিশেষ্য বা বিশেষণের বৈপরীত্য বা 
অভাব প্রকাশ করে, তাহাদের পূর্বে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। অর্থাৎ এই উপসর্গসমূহ 
আর্ধযভাষানমূহে ,গুণবাঁচক শব্দের (un ৮০৮৭) ন্যায় ব্যবহৃত হয় *। এই স্থানে 
একটি বিশেষত্ব লক্ষ্য করিবার যোগ্য! পারস্তভাষায় বিশেষণপদ সাধারণতঃ বিশেষ্যপদেব 
পরে প্রযুক্ত হইয়! থাকে এবং ক্কচিৎ পূর্বেও প্রযুক্ত হইয়া থাকে। যথা, 

বিশেষণপদের অবস্থানের উদাহরণ ( সাধারণ ); = 


মূল পদদ্বয় » উচ্চারণ অর্থ 

ডি ০৮৮ মর্দে নেক্‌- ভালমান্ষ 
১১ loa € মরদানে দিলাপব্‌ সাহসী মন্ুয্যগণ 
Jjhoj4e  - উম্রে দরাজ, দীর্ঘ জীবন 
))১ ০৪৬ por উম্ব্হায়ে দরাজ, . দীর্ঘজীবন সকল 
৬৬৯৬৭ 2298 বাজুয়ে সখত._ শক্তিমান্‌ বাঁহ 
০০৭৮ 58 বাজুবানে সখ, শক্তিমান্‌ বাহুদকল 

” 1১5) fu - বান্দায়ে $ফাদার্‌ বিশ্বাসী ভৃত্য 
0193 ৬৫০৪ বান্দগানে ওফাদার বিশ্বাসী ভূত্যদকল 
বিশেষণ-পদের প্রাগবস্থানের উদাহবণ (বিবল ) $-- 

মূল পদ্য উচ্চারণ অর্থ 

“এ ০১৯1 খুব, আদম্‌ উৎকৃষ্ট মনুষ্য 
৮০৩৮ ১১০ পিয়া জামা কৃষ্ণ পরিচ্ছদ 
৬1১ SE নেক মর্ম! ভালমাঁনুষ সকলা 


ইহ! সত্বেও যখন দেখা যাইতেছে যে, পাঁরস্তভাষায়ও নঞর্থ উপসর্গসমূহের প্রাগবস্থান 
হইয়া থাকে, তখন বুঝিতে হইবে যে, ভারতবাঁসী আধ্যগণ ও ইবাণীয়গণ যখন একত্র বসবাস 
করিতেন, সেই অনৈতিহাসিক যুগ হইতেই এই নেতিবাচকের অন্ববস্থান ভাষায় প্রচলিত 

( আছে। 
* ‘The Aryan began by placing the defining word before the word defined ; the 
Semite by placing 16 after ; just as in Burman the. defining. word precedes, while in 





Siamese or Tar it follows 
Sayce’s Introduction to the Science of Language, Vol I, p. 429. 


J. T. Platt’s Persian Grammar. pages 56 & 57, articles 37a & 37h. 
২৫ 
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অতঃপৰ ক্রিয়াপাদর সহিত নঞার্থের অন্বয় আলোচিত হইবে । আমবা আর্ধ্যভাষা সমুহে 
সাধারণতঃ দেখিতে পাই যে, ক্রিয়াপদের পূর্বে নেতিবাচক অব্যয়েব প্রয়োগ হুইয়া! থাকে ;-- 
বিস্ধ বঙ্ভাঁষায় তাহা নহে। বঙ্গভাষায় ক্রিয়াপদের পৰে নেতিবাঁচক অব্যয প্রযুক্ত হয়। 
ইহার কাঁরণ নির্ণর-চেষ্টাই বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেগ্য। খথেদ হইতে যে সুক্ত ইতিপূর্বে 
উদ্ধ ত হইয়াছে, তাহাতে দেখা যায় যে, নেতিবাঁচক অব্যয় পন” বা “নো” ক্রিয়াপদেব পূর্বে 
বাবস্থত হুইয়াছে। পরবর্তী যুগের সংস্কৃত ভাষায়ও ইহার অন্যথ] হয় নাই । যঠ1,-- 
নৈনং ছিন্দস্তি শস্ত্াণি নৈনং দহতি পাঁবকঃ। হ্‌ 
ন চৈনং ক্রেদয়ন্ত্যাপো ন শোঁষয়তি মারুতঃ ॥*--গীতা ২২৩ 
সংস্কৃত কাঁদস্বরী হইতে গছ্ধে নেতিবাঁচকের প্রয়োগ উদ্দাহৃত হইল ;_ 
যত্র চ মলিনতা হবিধূমেষু ন চরিতেযু, মুখবাগঃ গুকেযু ন বেমপেষু, তীঁক্ষতা কুশাগ্রেষু 
ন স্বভাবেষু, চঞ্চলতাঁ কদলীদক্ষে ন যনঃস্থ, চক্ষুরাগঃ কোকিলেযু ন পরকলত্রেষু, কগ্রহঃ 
কমওুযু ন স্থরতেষু, মেখলাবন্ধো ব্রতেষু নের্য্যাকলহেযু, সটনস্পর্শে! হোমধেনুযু ন বনিতাম্থ, 
পক্ষপাঁতঃ কৃকবাকুষু ( মযুবেযু ) ন বিগ্যাবিবাদেযু, ভ্রাস্তিরনলপ্রদক্ষিণেযু ন শাঁস্তেযু, বস্ু- 
সঙ্ধীর্ভনং দিব্যকথান্থ ন ধনতৃষ্ণাস্থ, গণনা রুদ্রাক্ষবলয়েযু ন শরীবেষু, মুনিবালনাশঃ ক্রতু- 
দীক্ষয়া ন মৃত্যুনা, রামান্ুরাগো বামায়ণেন ন যৌবনেন, মুখভঙ্গবিকারো জরয়া ন ধনাভি- 
মানেন ।--কাদধ্বরী, পূর্ববভাগ, গিবিশচন্্র বিদ্যারত্রের সংস্করণ, ১২৯২, ৭৭-৭৮ পৃষ্ঠা। 
ইংবাঁজী ও পাঁবস্যভাষায়ও নেতিবাঁচকের প্রাগবস্থান হইয়! থাকে। উদাহরণ নিশ্রয়োজন। 
প্রাচীন বঙ্গভাষায়ও নেতিবাচকের প্রাগবস্থান হইত। কতিপয় উদাহরণ সংগৃহীত হইল । 
চণ্ডীদাস হইতে,_- 
ন! জা নি কতেক মধু শ্তামনাষে আছে গো | কিবা অভিলাষে বাড়ায় লাঁলসে 
বদন ছাড়িতে নাহি পাঁরে। ন! বুঝি তাহাব ছলা। 
পামরিতে কবি মনে পানরা ন ! যা য় গো | বনিয়! বিরলে থাকয়ে একলে 
ES E ন'গ্ুনে কাহারো কথা। 
গোকুল নগরীমাঁকে আর কত রমণী আছে | সদাই ধেযানে চাহে মেঘপানে 
তাহে কেন ন! পড়ি লবাধা। ন! চলে নয়নের তারা। 
বড় চণ্ভীদাস কয় ন! হ ইল পরিচয় | সদাই বোদন বিরস বদন 
রসের নাগর বড় কালা। না বুঝি কেমন ধারা ॥ 
সদাই চঞ্চল বমন অঞ্চল | হেরিয়া মদন গেল সে সদন 
স্বরণ নাহি ক'রে। মুখ না তু লিললাঁজে। 





* বঙগীনুবাদ,_অস্ত্রে না হি কাটে অগ্নি ন { করে দহন। 
জলে না হিপ চে আত্ম ন! শো যে পবন। নর ৃ 
ৰ শ্রীযুক্ত বদ্স্বর্রন রায়-সম্পাদিত সাঁরঈ্গ র্যা, ২২ পুঃ। 


৯ 
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দেব উপজ্জিল দেখিতে ন। পা ই ল। ধীরে ধীরে যায় চমকিয়ে চায় 
সুমতি ন! দি ল সেহ। ঘন ন! চা হে লাজে। 

শ্রীকৃষ্ণকীর্ভন হইতে, 


ন! বোল না বোল নাগরী বাধা মোরে হেন হষ্টবাণী। 
ন1 করি হ গোঠ সঘনে সেহো বোল ন শুনি ল কানে। 
ন! কর ঝগড় বড়, চণ্ডীদামে গো গাইল বাসলীবরে। 

| অলি হের ন। জান্ণৌ বাণীর সুধী । 


কর্থাহো ন! পাঁয়ি লকাহের দবশনে। 
এভো না ইল সে ত নান্দের পৃত। 


লাজ ন! বা সবুলিতে হেন বচনে । 

তবে তোঁক ন ' ছা ড়ি ব কাহে। 

€তাঁরে মোন ! এড়ি বৌ দৃতী ল। 

হেন bs কবিলে' না সি বৌ* তোর পাশে। 


শৃন্যপুরাণ হইতে,_ 

নহি রেক মহি রূপ নহি ভি বর চিন্‌। 
রবি সসী নহি ছিল নহি ছিল রাতি দিন। 
নহি ছিল জল খল নহি ছিল আঁকাঁস। 
মেক মন্দার ন ছিল ন ছিল কৈলাস ॥ 
দেউল দেহাঁর! নহি পুঁজিবার দেছু। 
মহাপুর মাঝ পবভুর আর অচ্ছি কেউ ॥ 
খাধি যে তপস্বী নহি নহিক বাস্তন। * 
পব্বত পাঁহাড নহি নহিক থাবব জঙ্গম | 
সুনল থল নহি ছিল নহি গলাজল। 

সাগর সঙ্গম নহি নহি দেবতা সকল ॥ 
নহি ছিষ্ট ছিল আর নহি সুর নর। 
বিগ্ভাপতি হইতে, 


বস্তা বিষ্ট ন ছিল ন ছিল আধাব ॥ 
বার বত্ত ন ছিল খধি যে তপস্বী | 
তীখ থল নহি ছিল গঅ! বাবানসী॥ 


- পৈবাগ মাধব নহি কি করি বিচার। 


সগ্গ মত্ত নহি ছিল সব ধুন্ধকার ॥ 
দস দিগপাল নহি মেঘ তাবাগন। 

আউ মিভু নহি ছিল যমর তাঁডন ॥ 
চারি বেদ ন ছিল ন ছিল সাস্তব বিচার। 
গোপত বেদ কৈলন পরভু করতায় ॥ 
ছিধম্ম পদারবিন্দ করিবাক নতি। 
রামাঞ্চি পণ্ডিত কহে সুনবে ভাবতী ॥ 


লোচন জন খির ভৃঙ্গ আকার । 

মধু মাতল কিয়ে উড়ই না পাঁর। 

কি কহি কি বলি কিছু বুঝই ন1পারি। 

যত বিছরিয়ে তত বিছর ন! যাই। 

কাপই ছুরবল দেহ। ধরই ন! পাঁর ই কেহ। 

নব অন্থরাগিণী রাধা । কছু নাহিমা নয়েবাঁধা। 
বিষ্ভাপতি মতি জান। এ্ছন না হি হেরি আন। 
হাসি সুধামুখি ন 1 ক রবিজোরি ( বিদ্যুৎ )। 

ন! বুৰ য়ে বতি-রসরঙ্গ। ক্ষণে অনুমতি ক্ষণে ভঙ্গ । 
ঝাপন কুপ লখই ন! পার নন যাইতে পড়ল হেঁ! ধাই। 
তথনক লঘু গুক কচু ন | বি চা র নু অব পাছু তরইতে চাঁই॥ 


* হ্রদ বছ স্থলে ৫ণভিবাঁচক “মর সহিত ফ্রিয়াপদের নহি হইয়াছে। 


১৫৬ সাঁহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [২য় সংখ 


-গোবিন্ব্দান হইতে, 
ঘরমাহা রহই ন! পা বি। ঘূবত যৈছে পিগ্রর মাহা! শারী ॥ 
অরুণ উদয় ভেল ন1ভাঙ্গ লনিন্দ। 


নারী পুরুষ ছুছু' লখই ন 1 পা ব ই অপরূপ দুহু জন রঙ্গ । 
বিপুল পুলক পরিপৃবিত দেহা। নিজরসে ভাসি ন! পায় ই থেহ!॥ 
নাচিয়! নাচাওয়ে বধির জড় অন্ধ। কতিহু ন! পে খ নু এছন পরবন্ধ ৷ 
গৌর প্রেমভরে চলই ন ! পান্ম। K 
পীয়ে রপ ন! যা য় পিয়াস । 
গোবিন্দ দাসের বচন মানহ ন 1 কর এমন ঢপ ॥ 
গগ্ঠ সাহিত্য হইতে, 
“ * * চন্দ্র কটাল জে জে বুয়া ঘট দাসী, দূত ন হি ভরা য় তুমাবে দেখিআ। * ** 
- শৃন্যপুরাণ। 
ন্যগ্থপি কোটি কোট সাধক বর্তমান তথাপি এমন রসাঁকা্ঘণ শ্রীত্রীজীউ ব্যতিরেকে অন্ত 
দর্শন ন! হয়।»-_সহজিয়! সম্পরদায়েব দাস ষ্টভা বার্থ, বিশ্বকোষ, ১৮শ খণ্ড ১৯০ পৃঃ 1 
"জ্বরের লক্ষণ--আগু হাই উঠে কপাল বেথা করে গা ভারি করে কমর অবশ হয় অরুচি 
হয় বব! (1) হয় কিছুঞ্রিকেই ইচ্ছা! না ঞি থা কে। জাঁড় করিতে থাকে। তবে জানিবে 
যেরূপ করিবেক বাতিক জরে মহাঁকম্প হয় মল বন্ধ হয় পেট বেথা করে। নবজরে যেমন 
যেমন করিব তাঁর নিত-দিবসে নিদ্রা নাযাঁবে। সিনান নাকরিবে। স্ত্রীসঙ্গ 
ম1কবিবে। জ্রোধন1করিবে। পাঁচন*উষধ ন! খাইবে সকল জরের উপবাদ 
করিবে। অপরের অরের উপবাস না করিবে। কাম হইতে ভয় হইতে ক্রোধ হইতে 
ভ্রম হইতে কেবল বাই হইতে এসব জরে উপবাঁদ না করিবে। মুথ! গোলঞ্চ বিরতি 
কন্টিকারী গোমুরি সাঁলপাঁণি চাকুল্যা সুটি সংগপ্রতি ৮ মাঁসা পদকে ছিচির! পাণি দিয়! সানিবে 
এক মেন বাধিবেক ইহ! খাইতে দিবেক। ইহার নাম বাতারি পাচন। পিত্তলবে বেগ হয়। 
তৃষা হয় অভিসার হয় নিদ্রা ন1 হয়বাস্তি হয়ে গলা ওষ্ঠ মুখ যুকাতে থাকে ওঠে থাকে 
ঘাম হয়।*-_"পাঁচন-সংগ্রহ” নামক আড়াই শত বৎসরের প্রাচীন পুথি হইতে উদ্ধৃত। 
বিশ্বকোষ, ১৮শ ভাগ, ১৯৫ পৃষ্ঠা। 
ভাঁরতীয় অন্তান্য ভাঁষায় বর্তমান কাঁলেও নেতিবাঁচকেব প্রাগবস্থান হইয়া থাকে । কেবল 
বঙ্গভাষা, মরাঠী ভাষা ও কাঁশ্বীবী ভাষায় এই নিয়মেব ব্যতিক্রম পরিদৃষ্ট হয়। এই তিন 
ভাঁষায় নেতিবাঁচকেব অন্ববস্থান হইয়া থাকে। অধ্যাপক গ্রীয়ারসন সম্পাদিত “Specimen 
translations in various Indian Language” নামক গ্রন্থ হইতে ভারতীয় ভাষাসমূহে 
নেতিবাঁচকের প্রাগবস্থানের উদাহরণ সংগৃহীত হইল। এই গ্রন্থে The parable of the 
prodigal ৪০৮. নামক বিখ্যাত গল্লের বিবিধ ভাষায় অন্তবাদ আছে। নেতিবাচক চারিটি 
বাক্য উদাহরণস্বরূপ গৃহীত হইয়াছে। 


A 


রা 


সন ১৩২১] বঙ্গভাষাঁয় 'নেতিবাঁচকের প্রয়োগ ১৫৭ 


বঙ্গভাঁষা (সাহিত্য ), 

(১) কেহই তাঁহাকে কিছু দ্িলন। (২) আমি আর তোমার পুত্র বলিয়া আখ্যাত 
হইবার যোগ্য নহি। (৩) পে ক্রুদ্ধ হইল এবং ভিতরে যাইতে চাঁ হি লন11 (৪) তোমার 
কোনও আজ্ঞা লঙ্ঘন ক বি নাই, তথাপি তুমি কখনও আমাকে একটি ছাঁগবৎসও দা ও 
না ই, যে আমার বদ্ধুগণকে লইয়া আনন্দ করি। 

চট্টগ্রানী ভুঁষা,--. ° 
* (৯ আব কোন মানস্তে তারে কিছু ন ই দ্দ। (২) জাই আর আঁওনাব পোয়া বুলি 
কহিত ন অপাইর্গম। (৩) তেগোস্ব হই ঘরত ন গে ল্‌। (৪) কোন দিন আঁওনাব 
কথা অমান্য ন ক রি ব, তও আঁওনে আঁয়ার খাতিল্য! হওলেব হঙ্গে আমোদ আহ্লাদ কবনর 
লাই কোন দিন আঁয়ারে ওগ্‌গা ছাওলর ছা নহে ন। 

আসামী ভাষা, 

(১) তাক কেবে কিচু থাঠুলৈনি দি লে।* (২) তোমার পুত্র নামেরে মতা হোনার 
আরু জোগ্য ন হ ওঁ। (৩) তাঁত দি খঙ্গ করি ভিতরলৈ জাঁব হ্থ খুজি লে। (৪) কোনে! 
কানত তোমাব আগ্যা ভা লগ! না ই, তথাপি সখি বিলাকর লগত বঙ্গ করিবলৈ মোক এট 
চাগলি পোঁআলিও দি য়া না ই । 

মৈথিলী ভাষা, 

(১) ঈক্সী ন স্বি সীন্ধবা দিন্তু ইচ্ছভী। (২) স্থল দীহি অণনন্দ নীতা 
স্থান যীৰ্ম ন ্ত্বি ভী। (৩) আী জী লীন্বন্তি স্মান্মীৰ লর্থি নীনন্তি। (৪) 
ন্মস্বিন্সী ব্সমনন্দ আস্মানীৰ ভল্ল ল স্বি নী ত্র স্াব্মীৰব্সদল স্বমবা জন্বিক্সী 
দানৰিন্দী নস্বি হনব জী স্বন স্দলা নিন বলন্দ বয় আানহ্‌ ন্মন্বিন স্ট। 

কনোজী তাঁষ!,--. 

(১) ন্বা্্ জন সহন ল হাীন্থয। (২) নীৰদ্বল লালন দৰৱিত্ৰ স্ন নী 
ন্বাত্তন্ধ নাস্বিনস্মাস্থিত্ত। (৩) সন্ত বিঘা নী নী না নীনহ জান নালী 
স্রস্ধী। (8) নাবী স্থন্ধুম্ত নানস্ব না জী স্ুনাঘ্বী অন্মান্ৰ নীস্থি জব মন্তিন্দা 
মান্দ ভুমন্ত্রী লালী লীন্ব জী মন্থি সদন নীনলন্ীহ মমত স্থুঘী জহী। 

হিন্দী ভাষা,_- 

(১) জীই ন স্বী তত্তজীত্তচ্ছ হুনা ঘা । (২) স্বাদন্দা সবল নদস্বানন হল 
াব্ঘ লস্বী সন । (৩) ভন লী ভিজা ক্সীৰ নীনহ লানি ন স্বাস্থা। (৪) ন্মলী 





* আমামী ভাষায় ক্রিয়াপদের অব্যবহিত পূর্ববর্তী নেতিবাচুক অব্যয পববর্তী স্ববেব প্রভাবে প্রভাবাদ্বিত 
(umlanted ) হইয়! যায । যথা,--নিদিলে, নুশুনিব, ন হয়, নুখুজিলে ইত্যাদি । আসামী ভাষায় স্থানে 
স্থানে মেতিবাচকের অন্ববস্থান হয়। 


১৫৮ সাঁহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [২য় সংখ্যা 


স্সাদন্দী আস্লান্দী ওন্ধাম্তন-ল ন্বিয্রা স্ীব আদনি স্তুমি জমী-হন্ নিন্দা নী ল হিয়া 
ন্দি নী সদন লিলীজী ঘন আনন্ত জহলা। 
ববাজপুতানী ভাষ! (বিজানীর ),= 
(১) জীন্বী ভীম ভুল ন হীনা । (২) সানাধন্ত' আাহী ভানভা লাল 
মনাদিন্দ স্থাত ন্বাঅন্দ লর্ভঁ। (৩) তরী বীনীলা মাঘ অভাঁ ন স্বামী । 
(8) ঘ্রাৰী স্মাব্তরা জই ন ত্বীদী ৱাৰ ন মন্নীজই হজ্জ অন্গহীলিত্থ "ন ভীলী নী 
স্বাদন্দা ভাঁমীভা হীভী স্ত্রী ন্মহ' । . * 
পাঞ্জাবী ভাঁষা,__ ছু 
(১) জীব জব ন্ধুন্ম লাউ হাস্থা। (২) আন স্ব জ ন্বাৱন্ধ.লিন্বী লী নব 
বা দ্রন্ন আঘনানাঁ। (৩) জাঁ শদ্াঘী নানী গ্রহ নজহা লা স্বাপ্লা। 
($) নভা্থী নত স্তবন্দমন্ধন্‌ লাছিহ লা শ্রী স্তন ঘি নীতা স্বী স্থিন্ধ নবীন 
অন্বা উন্ধু লষ্টি ভিদ্লা নাঁজী নী স্সাদর্থ হীহ্বা নাৱ ব্ভু্ী ন্মহাঁ। 
উৎকলীয় ভাষার উদাহরণ সাময়িক পত্র হইতে সংগৃহীত হইল।* 
“লর্ড ক্রান্‌ ষ্টোনঙ্কর সঙ্গে বিবাহস্থত্রবে মাঁধদ্ধ হোই পাক ন থিলে।” 


"আঁঠ দশ জণক বেশি ন আসিব।” " 
“অর্থ ন হেলে সম্মিলনী কিছি করি ন পাঁরে।” 
“হিন্দু জাতি তাহ! কদাপি সহ করিন থা স্তে ৷” 
উড়িয়া ও আসামী ভাষার ন্যায় গুজবাতী ভাষায়ও নেতিবাচকের উভয়বিধ প্রযোগ হইয়া 
থাকে ; অর্থাৎ নেতিবাচক অব্যয় কখনও কখনও ক্রিয়াপদের পূর্বে ও কখনও ক্রিয়াপদের 
পরে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, কেবল মাত্র বাঙ্গালা, মরাঠী ও 
কাশ্মীরী ভাষায় নেতিবাচক অব্যয় ক্রিয়াপদের পরে প্রযুক্ত হইয়া থাকে । ইহার 
কারণ কি? | 
সংস্কৃত দৰ্শনশাস্ত্রের ভাষায় স্থানে স্থানে পরবর্তী ন-কারের সহিত পূর্ববর্তী বাক্যাংশ বা 
পদেব অন্বয় হইয়া থাকে। যথা, 
| “ন বাধোহস্তোপজী ব্যত্বাৎ প্রতিবন্ধো ন দুর্বলঃ। 
নিদ্ধাসিদ্ধ্যোবিরোধে! ন নাসিদ্ধিরনিবন্ধন! ॥”--কুক্ুমাঞ্জলি, ৫1১ 
টাকা,-_“ঈশ্বরে ধর্ম্মিণি শরীববাঁধাৎ কর্তৃত্ববাধো ন, ইত্যাদি ।” 
“বিফল! বিশ্ববৃত্তিনে। ন দুঃখৈকফলাঁপি বা। 


ৃষ্টনা ফলা না পি বিপ্রলস্তোহপি নেদৃশঃ ৷”--কুক্সুমাঞ্জলি, ১1৮ 
টীকা," বিশ্বেষাং পরলোকার্থিনাং স্বর্গাদ্বর্থং যস্তাদে) প্রবৃত্তিধিফল! ন, ইত্যাদি ।” 


স্পা 
* উতকলীয় ভাবাধ নেতিবাঁচকের অন্ববস্থানও হইয! থাঁকে। যথা--“নে অন্তর প্রকাশ করিবে নাহি।” 
"ভয় জাত হোই নাহি?” ইত্যাদি 


সন ১৩২১ ] বঙ্গভাঁষাঁয় নেতিবাঁচকের প্রয়োগ ১৫৯ 


গ্যহভং চৈতন্তস্ত নিমিত্তকারণত্বে কার্য্যানুপ্রবেশো ন স্তাদিতি, ত স্ন, কাঁরণস্ত কার্য্যানণু- | 
প্রবেশনিয়মন্ত উপাদানকাবণত্বিষয়ত্বেন নিমিত্ত-কাঁরণ-বিষযত্বাভাঁবাৎ, তৎস্থষ্টেত্যাদি শ্রুতে 
রপ্যুপাদানকারণপরত্বাৎ। যদপুযুক্তমাত্মন উপাদানকারণত্বে প্রপঞ্স্তানিত্যত্বং ন স্তাদিতি, 
,তদ্দপি ন, তত্ত পরিণামধিষয়ত্বেন বিবর্তবিষয়ত্বাভাবাৎ প্রপঞ্চস্তা ব্রহ্মবিবর্তত্বাৎ।"-- 
বেদান্তপার-টীক', নুসিংহসবন্বতীকৃতাঁ, ৪৬। 

, “নন অপ্ৰাপ্ত ক্রিয়াসাধ্যন্ত বস্তুনো বিঘতমানাংনৰ্থনিবৃত্তেশ্চ পুরুষার্থত্ং দৃষ্টং তত্র তদভাবাৎ 
কথং পুকনষাৰ্থতত্বমিতি চে মন, অনয়োরেৰ পুরুষার্থত্বমিতি নিয়মাভাবাঁং।*-_প্রী, ১১৯ । 

“নন্থ জ্ঞানিনামপি স্বপ্নাবস্থায়াং দেহাস্তর-স্বীকাঁরবৎ মুক্তানামপি পুনর্দেহাস্তরস্বীকারঃ কিং 
স্তাদিতি চে নন, কণ্ঠে স্বপ্নং সমাবিশদিত্যাদি ব্যাক্যেযু কণ্ঠাননির্গমনাভাবশ্রবণাৎ, দেহান্তর- 
- গ্রাপ্তেস্ত তদস্তবপ্রতিপত্তাবিত্যত্র দেহান্নিৰ্গমনঅ্রবণাদ্বৈষম্যম্‌ "ও, ১১৯। 

প্নন্বেবং স্ববৃত্তিস্খাদিম্মরণন্ডাপি সুখাগ্ভংশে প্রত্যক্ষাপন্ভিরিতি চে ক্স। তত্র স্বর্য্যমান- 
সুথস্তাইতীতত্বেন স্থৃতিরপান্তঃকরধবৃতেবতর্মানতয়! উপাধে্ব্যবচ্ছিন্নকাঁলত্বেন, .তত্তদবৃচ্িন্ন- 
চৈতন্য়োর্ভেদাৎ।»__বেদাস্ত-পরিভাষা। 

প্নন্বেবমপি স্বকীযধৰ্ম্মাধর্ম্মে) বর্তমানৌ যদ! শব্দাদিন! জ্ঞায়েতে তদ। তাদৃশশব্বজ্ঞানাদে 
অতিব্যান্তিঃ, তত্র ধৰ্ম্মাপ্তবচ্ছিন্তদ্ধ ত্যবচ্ছিন্-ঢৈতন্য়োরে কত্বাদিতি চেন্ন। যোগ্যন্তাপি 
বিষয়বিশেষণত্বাং1*-_বেদান্ত-পরিভাঁষ! । 

স্বর্গীয় রাঁজা রামমোহন রায়কৃত বেদাস্ত-দর্শনের বঙ্গানুবাদ হইতে কতিপয় বাক্য 

ংগ্রহ কিয়! বঙ্গভাঁষায় নেতিবাচকের উপর ধর্শন-শান্তরেব প্রভাব প্রদর্শিত হইল। 

“যেমত তেজেব দৃষ্টি এবং জলেব দৃষ্টি বেদে গৌণবপে কহিতেছেন সেইকপ এখানে 
প্রকৃতি গৌণদৃষ্টির অঙ্গীকাব করিতে পাব! যায় এম ত নহে। আত্মা শব্দ নানার্থবাচী 
অতএব এখানে আত্মা শব্দ দ্বারা প্রকৃতি বুঝায় এম ত ন হে। লোক বৃক্ষশাখাতে কখন 
আঁকাঁশস্থ চন্ত্রকে দেখায়। সেইরূপ সৎশব্দ প্রকৃতিকে কহিয়াও পরম্পরায় ব্রঙ্গকে কহে 
এমতন]হয়। ুর্যোর অন্তর্ধর্তী দেবতা যে বেদে গুনি-সে জীব হয় এয় তনহে। এ 
লোকের গতি আকাঁশ হয় বেদে কহেন এ আকাশ শব্দ হইতে ভূতাকাশ তাঁৎপর্য্য হয় এম ত 
নহে। বেদে কহেন ঈশ্বর প্রাণ হয়েন অতএব এই প্রাণ শব্দ হইতে বাধু প্রতিপান্ত হয় 
এম তনহে। বেদে ষেজ্যোতিকে স্বর্ণের উপর কহিয়াছেন সে জ্যোতি পৃথিব্যাদি পঞ্চ- 
ভূতের এক ভূত হয় এম ত নহে। বেদে গায়ত্রীকে বিশ্ববূপ করিয়া! কহেন অতএব ছন্দ 
অর্থাৎ গায়ত্রী শব্দের দ্বাঝ। ব্রহ্ম ন! হইয়া গায়ত্রী কেবল প্রতিপাগ্ভ হয়েন এম ত ন হে। এক 
উপদেশেতে বঙ্গের পাদের স্থিতি স্বর্গে পাওয়া যায় দ্বিতীয় উপদেশে স্বর্গের উপর পাঁদের 
স্থিতি বুঝায় অতএব এই উপদেশ ভেদে ব্রন্মের পাদের এঁক্যতা ন! হয় এম তনহে। বেদে - 
কহেন যে মনোময়কে উপদেশ করিয়া ধ্যান করিবেক এখানে মনোময়াদি বিশেষণেব ছায়া 
জীব উপাস্য হয়েন এ ম ত ন য়।” ইত্যাদি ইত্যাদি । 


১৬০ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক! [২য় সংখ্য! 


আমার বোধ হয়, সংস্কৃত দর্শনের ভাষার প্রভাবে বঙ্গভাষায় ক্রিয়াপদ ও নেতিবাচক 
অব্যয়ের পরম্পর স্থান-বিনিময় ঘটিয়াছে। শীরাঠী, কাশ্মীরী ও বাঁগাঁল! ভাষা সংস্কৃতের সম্পদে 
বিশেষৰূপ সম্পন্ন এবং বাঙ্গাল! ভাষায় ন্যাঁয়দর্শন ও নবদ্বীপের প্রভাব এককালে অত্যান্ত 
অধিক হইয়াছিল। নবদ্বীপের ভাষ! বহুকাল বদদেশের ভাষার আদর্শরূপে পরিগণিত ছিল। 
নবদ্বীপের প্রভাব যখন সমগ্র বঙ্গদেশ ও বঙ্গভাষাঁকে সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলে, সেই সময় হইতে, 
বাঙাল! গন্ধে নেতিবাচক অব্যয়ের অন্ববস্থান অনুমোদিত হয়*। এতদ্থ্যতীত “বঙ্গভাষায় 
করিয়াপদ ও নেতিবাঁচক অব্যয়ের পরস্পৰ স্থানবিনিময়ের অন্ত কোনওরূপ কাঁবণ পৃরিষৃষ্ট 
হয় না। " 
অতঃপর অন্তান্য স্থলে নেতিবাচক অব্যয়ের প্রয়োগের উদাহবণ দিয়া প্রবন্ধের উপসংহার 
করিব। এ এ 
১। সমাস--নঞার্থ অবায়ের সহিত বহু স্থলে ক্রিয়াঁপদের সমাস পবিদৃষ্ট হয়। এই সকল 
ক্রিয়া অপেক্ষা্কত প্রাচীন। যথা নয়, ন হয়, না হয়, নহে} না হও, নহো, নও, না হই, 
নহি, নই, ন! হইলে, নহিলে, নইলে, নারি, না পারি, নার, নারে, নোয়ারে, নারিব, 
নাঁবিবে, নারিবি, নারিল, নাঁরিলাম, নাঁরিলে ইত্যাদি। শ্রীকষ্ণকীর্ভনে "নাপিবৌ” (না+ 
আসিবে ), “নাইল” ( না+আইল ) ইত্যাদি যুক্তক্ৰিয়া দৃষ্ট হয়। ২। “যেন” বা প্যদি” 
যুক্ত বাক্যে (subjunctive clausea ) ক্রিয়াঁপদের পূর্বে “না” প্রযুক্ত হয়। যথা, “যদি 
তিনি না আসিতেন, তাঁহ! হইলে বিপদ ঘটিত,” “তিনি যেন না আঁসেন*। ৩। অসমাপিকা 
ক্রিয়ার পূর্বে “না” ব্যবহৃত হয়। যথা,_না হওয়ায়, না আসিলে ইত্যাদি।, ৪। তুমন্ত 
অসমাপিকা ক্রিয়ার পূর্বেও “না” ব্যবহৃত হয়। যথ!,_-*ন! আনিতে আসিতে”, “আনিতে 
ন! আপিতে” ইত্যাদি। ৫। নিমিত্তবাচক অসমাপিকা ক্রিয়ার পূর্বে “না” প্রযুক্ত হয়। 
যথা, “না খাইবার উপায় নাই” ইত্যাদি । ৬। সংস্কৃত ক্র-প্রত্যয়াস্ত বাঙ্গাল! ক্রিয়ার পুর্বে 
“না” প্রযুক্ত হয়। যথা,-_"না মবা না জ্যান্ত” ইত্যাদি। ৭। প্রাচীন বাঙ্গালা-সাহিত্যে 
বহু স্থলে পাঁদপুরণে “না” প্রযুক্ত হয়। যথা, 
কত ন! (বা) সহিব রে কুস্ুমশর-জাঁল! । 
কত ন! বাখিব কুচ নেতে ওহাড়িআঁ। L 
শৈশবের নেহা বড়ায়ি কে ন বিহড়াইল। 
কে ন! বাঁশী বাএ বড়ায়ি সে ন! কোন জন! ।--শ্রীকৃ্চকীর্ত্ন। 


ভ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় 
ৰ ১১৮১, মালের লিখিত ভাবাপবিচ্ছেবের বঙ্গামুধাদ হইতে বিখকোষ-সম্পাদক যে ভাষার আদর্শ সংগ্রহ 


করিযাছেন, তাহাতে ক্রিখাপদে পরে “না” পদের প্রধোগ রহিয়াছে ; যথা,--“আঁকাশ জন্মে না,” ণমীমাংসকের। 
গরমাত্ম মানেন না,” “নতুবা বথমধ্যস্থ মারথির দর্শন বাহন লোকদিগেব হয় না।” ভাবাটিও জাধুনিক। 
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১। কোশান্বীর আর্ধাপট্র। ২। আর্ধাপট্রের খোদিত-লিপি। ৩। আধ্যপট্রের মধ্যস্থল। 
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৩০" অধথ্যান 


জ্যোতিষিক মাঁনযন্ত্র* 


( Universal Observer ) 


জ্যোতিঃশান্ত্র আলোচনা করিতে বনিন্না পবিমাণগুলি নিজে নিজে করিতে ন! পারিলে 


"তৃপ্তি লাভ হয় না। দেশে যে ছুই একটি মান-মন্দির আছে, তাহা সাধারণের অনধিগম্য। 


বশেষতঃ মফন্বলে এ অভাবটি বিশেষ তীব্র বলিষা বোধ হয়। বিষুবাংশ (ight ascen- 
৪7৩) ), ক্রান্তাংশ ( declination ), অক্ষাংশ (geographical latitude ), দেশান্তৰ ( ge০- 
graphical longitude ), ff“ ( azimuth ), উন্নতাংশ (৪19৭০), শবাংশ (celestial 
latitude), বাণ্তংণ বা ভুক্তি (cel০5i৪] 1078760৪)--এইগুলিই পরিমাণ করিবার সাধারণ 
ও প্রধান বিষয়। জ্যোতিষের প্রায় সমস্ত ব্যাপারই ইহাদেব উপর নির্ভব করে। 
এইগুলি ও আনুষঙ্গিক সংস্কারসমূহ যথাসম্ভব শুদ্ধতাঁর সহিত পরিমাণ করিবার অন্য বর্তমান 
যন্ত্র প্রস্তুত কবিবার প্রয়াস পাঁইয়াছি। ঃ 

সাধাবণ জ্যোতিষিক যন্ত্রাদি হইতে ইহার পার্থক্য এই যে, একটি যন্ত্র দ্বারা দিগংশ (৪1- 
azimuth ), নাড়ীবলয় (চ1008601121), যাম্যোত্তর ভিত্তি (60516 01:019 ), থিওভোলাঁইট 
(9:০০৫০11৪০) প্রভৃতি সকল প্রকাৰ যন্ত্রে কার্ধ্য সাধিত হইতে পারিবে। এই জন্ত স্কটিশ চার্চ 
কলেজের সুবিজ্ঞ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত টমসন সাহেব অনুগ্রহপূর্বাক ইহার নামকবণ “Universal 
০৯৪০৮৮০১” কবিয়াছিলেন। এই দয়ার জন্য আমি তীহাব নিকট খণী। বিষুবাংশ ও ক্রান্ত্যংশ 
( nght ascension ও declination ) পরিমাণের জন্ত অন্ত যন্ত্রের ন্যায় ইহাতে জ্যোতিক্ষেব 
খমধ্যরেখায় আঁসিবার অপেক্ষা করিতে হইবে না। মফস্বলে এবং কলিকাতায় ও অনেক 
কলেজে চৌম্বক ক্ষেপ ( magnetic declination ) পরিমাণের উপায় নাই; কারণ, ইহা 
জ্যোতিষিক পর্য্যবেক্ষণ-সাপেক্ষ । বর্তমান যন্ত্রবারা তাহাও হইতে পারিবে। তবে ইহ! অবশ্তই 
ত্বীকাধ্য যে, ইহ! মাঁনমন্দিরেব অভাব কখনই মোচন করিতে পাবিবে না এবং ক্ষুদ্র বলিয়া 
সমস্ত পরিমাণগুলি কলা! হইতে হুন্মতরও হইবে না। 

সাধারণেব আয়ত্তাধীন হইতে পাঁবিবে বলিয়! ইহার মূল্য যাহাতে অতি অল্প হয়, এ জন্ত 
বিশেষ চেষ্টা কবা হইয়াছে ; এই জন্য ইহার আয়তনও যথাসম্ভব ক্ষুদ্র করিতে হইয়াছে। 
আয়তন ছোট করায় আর এক দিকে উপকাব হইয়াছে যে, অন্তান্ত সাধারণ ব্যবহারের 
জিনিষের মত ইহাকে স্থানাত্তবিত করা সহজসাধ্য হইবে। 

অবান্তর হইলেও এ স্থলে ইহা বলা অসঙ্গত হইবে ন! যে, আসাম গবর্ণমেন্ স্বীয় ব্যয়ে ইহ! 





* কলিকাতা, বঙ্গীষ-সাহিতয-সশ্মিলনেব সপ্তম অধিবেশনে ও গৌহাটি সাহিত্য-পরিষদে পঠিত । 
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প্রস্তুত করিতে চেষ্টা করিতেছেন। যন্ত্র প্রস্তুত বিষয়ে আমি শ্রদ্ধাম্পদ অধ্যাপক শ্রীধুক্ত ডি, এন 
মল্লিক, শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রহুন্দর ব্রিবেদী, শ্রীযুক্ত হাবাণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ 
প্রভৃতি মহোঁদয়গণেব নিকট অনেক মুল্যবান উপদেশ ও সাহায্য প্রাপ্ত হুইয়াছি। এ জন্য 
আমি ইহাদের নিকট কৃতজ্ঞ ও খণী। 

গৌহাটীতে উপযুক্ত শিল্পীর একান্ত অভাঁববশতঃ প্রেরিত আদর্শ টি নিতান্ত কুত্ী ও কদৰ্য্য 
হইয়াছে। অংশবিশেষের কিঞ্চিৎ পরিবর্তন সহ ইহার চিত্র এবং পিতল-নির্ষিতি দূরবীক্ষণ 
সহ ব্যবহাঁরোপযোগী একটি যন্ত্র নির্মাণ করিবার ভার বেঙ্গল কেমিকাল ফার্ম্মাসিউটিকান” 
কোম্পানীৰ উপযুক্ত হস্তে ন্যস্ত হইয়াছে। ভরসা কবি, আশানুরূপ ভাবে নির্মিত হইলে 
এতদ্বারা নিষ্নলিখিত পরিমাণগুলি সাধিত হইতে পারিবে ;_ 

১। ভৌগোলিক যাম্যোত্তর রেখা বা তৃমধ্য-রেখা ( geographical meridian ) 

২। অক্ষাংশ ( terrestrial latitude ), 

৩! অপৰৃত্তাংশ বা দেশাস্তর ( terrestrial longitude ) 

৪) দিগংশ (azimuth ) 

৫ | উন্নতি বা উন্নতাংশ ( altitude ) 

৬। বিষুবাংশ (right ascension ) 

৭। ক্ৰান্তি বাক্রান্ত্যংশ ( declination ) * ৮ 

৮। শব ( celestial latitude ) 

৯। রাশ্তংশ বা ভুক্তি (celestial longitude ) 

১০। চৌম্বক ক্ষেপে ( magnetic declination ) 
১১। চৌম্বক নতি ( magnetic inclination ) 

এতৎসহ প্রেরিত চিত্রে যন্ত্রের স্থল বিবরণ রদ হইয়াছে। প্রেরিত আদর্শের 
সহিত মিলাইয়া দেখিলে, আশ করি, ইহা বুঝিতে বিশেষ কষ্ট হইবে না। আদর্শে সমস্ত অংশ 
দিতে পারা যায় নাই। তথাপি যাহার! theodolite, altazimuth ও equatorial যন্ত্রাদি 
দেখিয়াছেন, তাঁহার! ইহা অতি সহজেই বুঝিবেন ৷ নিয়ে চিত্রের অংশগুলির বর্ণনা পার্থ 
লিখিত অঙ্কদমূহের সাহায্যে বিবৃত হইল। 


চিত্র (ক) 
১।  ত্রিপাদ-পীঠ ( tripod stand ) 
১ক। ব্রিপাদ-গীঠের পায়-_(1989 of the tripod stand ) 
ইহাঁদের নীচে ক্লু (19611108 5০৮e৮-) আছে) তদ্বার! ত্রিপাদ-পীঠকে সমতল করিতে 
পারা যাইবে। সমতল হইল কি না, দেখিবার জন্য পীঠের উপর দুইটি ৪৮১6 1৮৫! পরস্পরের 
সহিত সমকোণ করিয়া রক্ষিত হইবে। আদর্শে ইহা দেখান হয় নাঁই। 
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. ২৩। বুক্তপীঠ। 

২ক। কজা) এতদ্বারা ২ ও ৩ সংখ্যক গীঠন্বয় সংযুক্ত রহিয়াঁছে। 

২খ। বোন্ট বা কীলক ; এতদ্বারা ২ সংখ্যক গীঠের উত্তব দিকের প্রান্ত ত্রিপাঁদ বা 

সংখ্যক গীঠে আবদ্ধ কবিতে পাবা যাইবে । এই কীলক ১ সংখ্যক পীঠেব যে ছিদ্রমধ্য 
রঃ নীচে গিয়াছে, তাঁহার দৈর্ঘ্য প্রায় ৩০* অংশ পবিমিত ; ( আদর্শে ইহা প্রদত্ত হইয়াছে )। 
২ সংখ্যক পীঠ যখন ঠিক দক্ষিণৌত্তর অভিমুখী হইবে, তখন এই কীলক দ্বারা ১ ও ২ সংখ্যক 
শ্নীঠঘবয়কে দৃঢ়কপে রঃ করিতে হইবে। 

-২গ। এই হ্কু দ্বারা ৩ সংখ্যক পীঠকে ২ সংখ্যক গীঠের উপর ক্রমশঃ উঠাইতে ও 
নামাইতে পাব! যায়। রঃ 

৩ক। ২ ওও সংখ্যক পীঠদ্বয়ের মধ্যবর্তী কোণের পরিমাপক 5০৪le। 

২ড। '৩ক সংখ্যক 5০৪1০এর অন্বংশমান ( Vernier )। 

৫| ঢৃঢ শূন্তগর্ভ দণ্ড ( hollow cylindrical stand ) ইহা ৩ সংখ্যক পীঠের উপর 
দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ ও উহার সহিত সমকোণ করিয়া অবস্থিত । 

৪। একখানি গোল বৃত্াকাঁব প্লেট (0189 ), ইহাপ্ন ছুই দিকে ৪ক ও ৪খ সংখ্যক 
দুইটি দ্ড। ৪খ অংশ আদর্শে দেওয়া হয় নাই। 

৪ক। ইহা ৫ সংখ্যক শুন্তগর্ত দণ্ডের অভ্যন্তরে সন্নিবিষ্ট। ২.০. 

_৪খ। ৬ সংখ্যক অপর একখানি বৃত্তাকাব প্লেটের কৈন্দ্রিক ছিত্র ( Cental hole ) 

মধ্যে সন্নিবিষ্ট । -ইহাঁও আদর্শে নাই। . £ 

৬। বৃত্তাকার প্লেট; ইহার উপবিভাগ ৩৬০ অংশে বিভক্ত। সহজ করিবাঁর জন্ত 
ইহাও আদর্শে দেওয়া হয় নাই। ইহার পরিবর্তে ৪ সংখ্যক প্লেটেই অংশগুলি দেখান হইয়াছে। 
৪ বা ৬ সংখ্যক বা উভয়েই ঘুরিবার সময় তছুপরিস্থ অংশাদি সহ ঘুরিবে। 

৫খ। ৪ ও ৬ সংখ্যক প্লেটের অংশকলা পরিমাণের জন্য অন্থংশমান। 

৫ক। ৫ সংখ্যক দণ্ডের অভ্যন্তরে ৪ক্‌ সংখ্যক দণ্ডকে দৃঢ়ভাবে স্থির রাধিবায় 
জন্য জ্তু। 

৬গ। ৪ সংখ্যক প্লেটের উপর ৬ ৬ সংখ্যক প্লেটকে অতি অন্ন পরিমাণে চালিত করিবাব 
জন্য বন্দোবস্ত । 

৭। ৩৬০* অংশযুক্ত বৃত্তাকার প্লেট) ৬ সংখ্যক প্লেটের উপর ইহার সহিত সমকোণ 
করিয়! দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ । | 

৭ক। ৭ সংখ্যক প্লেটের অন্বংশমান । 

ধখ। ৬ সংখ্যক প্লেটের উপর লম্বভাঁবে অবস্থিত একটি দণ্ড। 

৮-৯। ৭ ও ৭খএর মধ্যবর্তী অক্ষ । ইহা! দুই ভাগে বিভক্ত । (এই ছুই অংশ 
আদর্শে নাই )। ইহার উদ্দেশ্য, আঁবহ্যক হইলে ৯ সংখ্যক অংশকে ঈকন্কু ছারা স্থির 


১৬৪ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক৷ [ওম সংখ্যা 
রাখিয়া ৯খ অংশের সাহায্যে অক্ষেব ৮ সংখ্যক অপরাংশকে ধীবে পরিচালিত করা। অক্ষ, 
ঘুরিবাব সময়, তছপরিস্থ ১০ সংখ্যক দণ্ড, ১১ সংখ্যক প্লেট ও ১২ সংখ্যক দুরবীক্ষণ লইয়! 
ঘুরিবে। এই ঘুরিবার পরিমাণ ৭ সংখ্যক স্কেলে পাওয়া যাইবে। 

১০। ৮ সংখ্যক দণ্ডেব উপর লম্বমান ভাবে অবস্থিত দণ্ড। 

১১। বৃত্তাকার ও ৩৬০” অংশে বিভক্ত আর একখানি প্লেট; ইহা ১০ সংখ্যক দণ্ডেক 
উপর তাঁহার সহিত সমকোণ কবিয়া অবস্থিত। 

১১ক। ১১ সংখ্যক প্লেটের অংশকলা সুক্মভাবে পরিমাণ করিবার জন্ত অন্বংশমান্ড 
(চিত্র খ)। | ES 

১২। দুঁরবীক্ষণ। 

১১খ। ১২ সংখ্যক দুরবীক্ষণকে অল্প পরিচালিত করিবার জন্ত স্তর বন্দোবস্ত । 

স্পিরিট লেভেল (921 16v০]) ও লেভেল করিবাব জুুদমূহ দ্বারা ১ সংখ্যক ত্রিপাদ-পীঠকে 
(tripod. 9৪০ ) হরিজতল বা ক্ষিতিজতল (7071808] ) করিলে চিত্রে প্রদর্শিত 
অবস্থায়, ২ ও ৩ সংখ্যক পীঠ ৪, ৬ ও ১১ সংখ্যক প্লেট, ৮ সংখ্যক অক্ষ ও ১২ সংখ্যক 
দুরবীক্ষণ ( horizontal ) থাকিবে এবং ৫, ৪ক, ৭, ৭থ, ও ১* সংখ্যক অংশসমূহ লম্বভাবে 
অবস্থান করিবে।. 


ধন্ত্রবিন্তাস ও যাম্যোত্তরদিড্নির্ণয (Setting the instrument and determin- 
ing the Geomeridian) প্রথমতঃ যন্তরকে চিত্রান্যাঁরী ভাবে আনুমানিক উত্তর-দক্ষিণাভি 
মুখী কবিয়া বসাইয়া, ৯ক সংখ্যক স্কু উনুক্ত কঁবিয়া, ১১ সংখ্যক প্লেটকে খুরাইয়া লম্বভাবে 
এক পার্শ্বে আনয়ন কৰিতে হইবে। ৭ক সংখ্যক অধ্বংশমান ইহাতে ৯* অংশ ঘুবিয়া 
আদিবে। এই অবস্থায় দুরবীক্ষণ ও ২ সংখ্যক পীঠ এক অভিমুখে থাকিবে। পাশ্চাত্য 
নাবিক-পঞ্জিকায় প্রধান প্রধান তাঁবকা-সমূহের খমধ্য-বেখা বা যাম্যোত্তব-রেখায় (Meridian 
01:019) পৌছিবার সময় নির্দেশ করা আছে। তাহ! হইতে কোন পরিচিত তাঁরকাব 
খমধ্য-রেখাঁর আসিবার সময় স্থির করিয়া সেই নির্দিষ্ট সময়ে তাহার দিকে লক্ষ্য করিতে 
হইবে । যদি নির্দিষ্ট সময়ে উহ! দূরবীক্ষণের ক্ষেত্র (০ ০? 18107.) মধ্যে উপস্থিত 
না হয়, তবে জানিতে হইবে, দূববীক্ষণ ঠিক দক্ষিণোত্তব অবস্থায় নাই । এরূপ হইলে ২খ 
সংখ্যক কীলক উন্মুক্ত কবিয়! ২ সংখাক পীঠকে ধীরে ধীরে ঘুরাঁইয়া তাঁবকাটিকে দৃববীক্ষণের 
ক্ষেত্রের মধ্যে আনিতে হইবে। যখন তারকাটি দুরবীক্ষণের মধ্যে আসিল, তখন বুঝা গেল 
যে, দুববীক্ষণ ও ২ সংখ্যক পীঠ উভয়েই ঠিক উত্তব-দক্ষিণ রেখায় আসিয়াছে। এখন ২খ 
সংখ্যক কীলকাটকে দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ করিয়া দিতে হইবে। এই অবস্থায় ৭ সংখ্যক ৪০৪]০এব 
সম্মুখ-ভাগ ঠিক উত্তর দিকে থাকিবে এবং ১১ সংখ্যক 9৫৪[৩এর 0°-0 রেখা 
দক্ষিণোত্তর হইবে।_ | 

দিগংশ ও উন্নতাংশ ( Azimuth ও Altitude );--১১ সংখ্যক প্লেট বা Scale 


Nt 


সন ১৩২১] জ্যোতিষিক মাঁনযন্তর ১৬? 


পুর্বে ন্যায় এখনও লম্ব অবস্থায় রাখিতে হইবে এবং ৯ক সংখ্যক স্ক্রু দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ 
করিয়া ৫ক সংখ্যক ক্লু উন্মুক্ত করিতে হইবে। ৪ক হইতে উপবের অংশটুকু এখন 
অনায়াসে চতুর্দিকে ঘুরিতে পারিবে । কোঁন' তারকার দিকে এখন লক্ষ্য করিলে ১১ সংখ্যক - 
9০19এ উহার উন্নতাংশ ও ৬ সংখ্যক 9৫৪19 উহাঁব দিগংশ নির্দিষ্ট হইবে। 

চৌম্বক ক্ষেপ ও নতি (Magnetic declination ও inclination) ;—->>১ সংখ্যক 
স্কেলকে ক্ষিতিজতল করিলে উহবাৰ ৯০০--০* রেখা ভৌগোলিক দক্ষিণোত্তব হইবে। 
চিত্র (খ)। ইহার উপব ১৩ সংখ্যক (চিত্র গ) পৃথক্‌ একখানি অর্দবৃন্তাকার 
পিত্তলফলক স্তু দ্বারা আবদ্ধ করিতে পার! যায়। এই পিত্তলফলকের উপর অপর একটি 
৩৮০° অংশ্টে বিভক্ত অংশমান বা. ৪0919 রহিয়াছে ( ইহা আদর্শের সহিত প্রেরিত হয় নাই )। 
এই 89819এব 0:09 রেখা ১১ সংখ্যক 9০৪1৩এর 0°-0° রেখাব সমান্তব ; সুতরাং 
ইহাও ভৌগোলিক বা প্রকৃত দক্ষিণোত্তর-ভাবে অবস্থিত। পিত্তল-ফলকের কেন্দ্রে একটি 
চুধক-শলাক! উপযুক্তভাবে রাখিলে উহা চৌদ্বক দক্ষিণোত্তর বেখাতে ( Magnetic 
mMeridan ) স্থির হইবে। ভৌগোলিক ও চৌম্বক বেখাদ্বয়েব মধ্যবর্তী কোণই 
চৌম্বক ক্ষেপ। ১৩ সংখ্যক পিত্তলফলক ও তছুপরিস্থ চুম্বক-শলাঁক সহ ১১ সংখ্যক ৪০৪]০কে 
৯০* অংশ ঘুরাইলে লঙ্বাবস্থায় আসিবে। এই অবস্থায় চুম্ঘক-শলাঁকা আর ক্ষিতিজের সহিত 
সমান্তরাল না হুইয়া উহ! (70:102) সহিত কোণ গঠন করিবে) এই কোণেব নাম চৌন্বক 
নতি (Maguetic inclination) | 

অক্ষাংশ নির্ণয় (Derrestrial laude )১--১১ সংখ্যক স্কেলকে লম্বসাঁন ভাবে 
রাঁখিয়। উত্তরদিকৃস্থ কোন পরিচিত তাবকাঁব দিকে দুরবীক্ষণ নির্দেশপুর্ববক যখন তারকাটি 
খমধ্য.বেখায় আসিবে, তখন উহার নতাংশ ( Zenith 97819009 ) বাহির করিতে হইবে। 
ও তারকার ক্রান্তযংশ (নাবিক পঞ্জিকায় লভ্য ) হইতে ওঁ নতাংশ বাদ দিলেই স্থানীয় 
অক্ষাংশ পাঁওয়! যাইবে। 

দেশান্তব ( Terrestrial longitude ) $_খমধ্য-বেথায় চন্দ্রেব অবস্থানকালে গ্রীণ- 
উইচ হইতে উহাব ওঁ দিনের বিষুবাংশের পার্থক্য পরিমাণ করিয়! দেশীস্তর নির্ণন কবিতে 


হইবে। gs 
বিষুবাংশ ও ক্টোন্ত্যংশ (Right ascension ও declination) )--অক্ষাংশ নিৰ্ণীত 


হওয়ার পর ২গ সংখ্যক স্তু দ্বাবা, ২ ও ও সংখ্যক পীঠদ্বয়েব মধ্যে লব্ধ অক্ষাংশ পরিমাণে অস্তর 


.. খাঁ কৌণিক ব্যবধান (081০) করিতে হইবে । এই অন্তরেব পবিমাণ ৩ক সংখ্যক 9০819 


হইতে পাওয়া! যাইবে। এখন ৭সংখ্যক প্লেট ঝা ০৪৪ বিষুবদ্ৰৃত্তের সহিত সমান্তরাল বা সম- 
তল হুইবে । দুরবীক্ষণ ও ১১ সংখ্যক স্কেল (90919) সহ ১০ সংখ্যক দণ্ড ৮ সংখ্যক অক্ষের 
চতুর্দিকে খুবাইলে ১১ সংখ্যক স্কেল ভিন্ন ভিন্ন ঘটিকাস্তরের (1799: ৭816)এর স্থষ্টি করিবে; " 
ইহাদের পরিমাণ ৭ সংখ্যক 9৫819এ দৃষ্ট হইবে। কোন নৃতন বা বিশেষ তাবকাঁর বিষুবাংশ 


ক 


১৬৬ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক! [অয় সংখ্যা 
জানিতে হইলে, তৎপূর্কে কোন একটি পরিচিত তারকার বিষুবাংশ জানা আবশ্যক । তাহা 
পর এ বিশেষ তারকার দিকে ১১ সংখ্যক প্লেট ও দুরবীক্ষণ নির্দেশ করিয়া পরিচিত তাঁরকার 

_সহিত ইহাব ব্যবধান বা ঘটিকাস্তর বাহির করিতে হইবে। এই ঘটিকান্তর পরিচিত তারকার 
বিষুবাঁংশে অবস্থানবিশেষে যোগ বা বিয়োগ করিলে, বিশেষ তারকাটির বিষুবাংশ নির্ণীত 
হইবে। ১১ সংখ্যক স্কেলে (9০০16) উহাঁব ক্রান্ত্যংশ (29011090107) পাঁওয়! যাইবে। 

শরাংশ ও রাশ্যংশভুক্তি ( Celestial latitude and longitude ) ;~—এতদ্বাবা 

শবাংশ ও ভুক্তির পরিমাণ কষ্টসাধ্য ও অঙ্ুব্ধাজনক | দিনের মধ্যে কেবল দুইটি সময়ে [ অর্থাং 
যখন ক্রান্তিপাতদ্বয়(Equin০Uia। ০1019)-_খ-মধ্য-রেখায় আসিবে ] ইহ! দ্বারা এগুলি 
পরিমিত হইতে পারিবে। এইজন্য ইহার বিবরণ আর এখানে দেওয়া হইল ন!। 


শ্রীতাঁরকেশ্বর ভট্টাচার্ধ্য 


৮2 


এল 


বাঙ্গালা শব্দবিভক্তি সম্বন্ধে দুই একটি কথা* 


অনেক দিন পূর্বে সাহিত্য-সমিতিতে বাঙ্গালা ভাষাব শব্দ-বিভক্তিব সম্বন্ধে একটি 
প্রবন্ধ পাঠ কবি। তাহাতে বাঙ্গাণায় প্রচলিত অবিকৃত সংস্কৃত পদেব সম্পূর্ণ বিবৃতি 
প্রদান কবিয়া, সংস্কৃত শব্দ-বিভক্তিব বাঙ্গালা প্রতিবপকসমূহে প্রাকৃত ও অপভ্রংশ ভাষাব 


শে প্রভাৰ লক্ষিত, হয়, সাঁধাবণ ভাবে তাঁহাব আলোচনা কবিয়াছিলাম। বর্তমান 


প্রবন্ধেও বাঙ্গাল! শব্ব-বিভক্তিব সম্বন্ধে ছুই একটি কথার আলোচন! কবিব এবং বাঙ্গাল! 
শব্ধ-বিভক্তিব নানা! বপে প্রাকৃতভাষাঁব প্রভাবে যে সকল চিহ্ন বর্তমান বহিয়াছে, 
তাহাদিগেব কতকগুলিব প্রক্কৃতি বিশেষবপে নির্দিষ্ট কবিবাঁব চেষ্টা কবিব। 

“বাঙ্গাল! শব্দৰপেব কোনও অংশে প্রাক্কতেব কোনও প্রভাব আছে কি না, তাহা নিৰূপণ 
কবিবাব জন্ত অধিক দুব অগ্রসব হইতে হয় না। প্রার্কত ও বাঙ্গালা উভয়ের বচন ও 
কারক:বিভক্তিব প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই কয়েকটি প্রধান সামঞ্জস্য লক্ষিত হয়। প্রথমেই 
আমবা দেখিতে পাই, সংস্কৃতেব মত গ্রাকৃতে দ্বিবচন নাই। দ্বিবচনেব স্থলে বহুবচনেব 
প্রয়োগ হয়। বাঙ্গীলাঁয় দ্বিবচনেব পরিবর্তে যে বহুবচন দৃষ্ট হয়, তাহ! এই গ্রারুত্বেই 
অনুদরণে। প্রার্কতেব কয়েকটি উদাহবণ প্রদত্ত হইতেছে ;-- 

অভিজ্ঞানশকুন্তলে শকুন্তলা ছুই সখীকে সম্বোধন করিয়া কহিতেছেন, তোৰা দুব 
হ! কি একট! মনে মনে যন্ত্রণা আঁটছিন্‌! * তোঁদের কথা গুন্ব না”। প্রাক্কৃতে আছে, 
“তুম্‌হে অবেধ। কিং বি হিমএ করিঅ-মন্তেধ। এ বো বঅণং সুণিস্মং” 

এ স্থলে ‘তুম্‌হে’ বহুবচনেব পদ। ইহাব সংস্কৃত ‘যুবাম’ নহে, ‘বো’তে 
ংস্কৃত ষঠীব বহুবচনেব ‘বঃ’ স্পষ্টই দেখ! যাইতেছে। 

এইবপ উত্তব-বামচবিতে দুই পুত্র কুশ ও লবের কথ! স্মবণ করিষা সীতা! বলিতেছেন, 
“জানি না, কুশ লৰ--তাঁবা এত দিনে কি রকম ডাগব হয়ে উঠেছে।”_-"দে উণ ণ আণামি 
কুসলব! এত্তিকেণ কালেণ কীদিস! বিঅ হোপ্তি*। এ স্থলে ‘দে’, “কুমলবা ও “কীদিম!’ 
বহুবচনেব বিভক্তিযুক্ত পদ। 

এইরূপ মুচ্ছকটিকে চাকুদত্তেব চেট, বিদূষক ও চাঁকদত্ত ছুই জনকে বসিবাব জন্য 
আসন দেখাইয়া দিয়া কহিতেছে,_“আঁসনে বন্ধন, মশীইরা”। "আশণে ণিশীদন্ অজ্জা”। 
এ স্থলে “অজ্জা” বহুবচনের পদ । 

মালবিকাগ্রিমিত্রে ছুই নাট্যাচাৰ্য্য গণদাঁস ও হবদত্তের মধ্যে বিবাদেব প্রসঙ্গে বিদূষক 
কহিতেছে,_-“পবস্পব কলহপ্রিয় মত্ত হস্তীদের একজন নির্জিত না হইলে কিরূপে কলহ- 


* শ্রীযুক্ত বিজ্যচনন্দ্র মজুসদাঁর মহাশযের সভাপতিত্বে ভবানীপুর সাহিতা-মমিতির সাধারণ অধিবেশনে পঠিত। 


১৬৮ সাঁহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ ওয় সংখ্যা 


শান্তি হয় ?”--“অগ্রো্কলহপ্সিআণং মত্তহখীণং একদবস্সিং অণিজ্বিদে কুদো উবসমে!।” 
'গ্লিআণং ও হুখীণং ষষ্ঠীব বহুবচনেব পদ। 

“ছিঃ শব্দেব যোগেও এই বহুবচনেব প্রয়োগ দৃষ্ট হয়; যথা, 

ধাঁবিণী নাঁট্যাচাধ্যদ্বয়কে কহিতেছেন,_"তা হ'লে (আপনাঁবা) দু'জনেই ভগবতীকে 
উপদেশ ( নাট্যশিক্ষাদান-নৈপুণ্য ) প্রদর্শন ককন।”--তেণ হি দুবে বি উবদপং ভগবদী এ 
দংসেধ ।* . 

বিদূষকের উক্তি,_-“দুবে বি বগ গা * * * দুদং পেসমহ”--“আপনাব! দুই পক্ষই দূত ” 
প্রেবণ ককন”_ইহাতেও এ ‘দুঝে' (দি) বহুবচনে ব্যবহৃত হইয়াঁছে। 

ওড়িআব মত বাঙ্গীলাঁয় ক্রিয়াপদেব বহুবচনে পৃথক্‌ বিভক্তি নাই। তজ্ঞন্য কর্তাব 
অথৰ! কর্তীব সহিত সম্বন্ধ সর্বনামাদিব ৰূপ হইতেই কেবল কর্তার বচন নির্ণয় কব! 
যায়। প্রাক্ধতে কর্তীর মত ক্রিয়াবও বচনতেদে বপ-ভেদ্দ হয়। তজ্জন্ত উপবেব 
উদ্বাহবণগুলিতে “অবেধ? (=সং অপেত), এমন্তেধ” (= সং মন্তৰয়ধ্বে), 'হোস্তি” (=সং 
ভবন্তি ), “ণিশীদন্তত (=সং নিসীদন্ত ), “দংসেধ (-সং দর্শয়ত) ও 'পেদঘহ (-সং 
প্রেষয়ত ) এই ক্রিয়াপদগুলি হইতে কর্তৃপদগুলিব বহুবচনত্ব স্পষ্টই প্রতীষমান হয়। 

প্রাক্ধৃতে যেমন দ্বিবচন নাই, তেমনি চতুর্থী বিভক্তিও নাই বলিলেই চলে। কেবল 
একবচনে তাঁদর্থ্যে চতুর্থীব প্রয়োগ হয়; তাহাও আবাঁব বিকল্পে। চতুর্থীৰ প্রয়োগের 
উদ্বাহবণ দিতেছি । 2. 

অভিজ্ঞীন-্শকুন্তলে ধীবব নাঁগবিককে কহিতেছে,--“পবে আমি সেটা বিক্রীর জন্ত 
দেখাবাব সময় মশাইবা আমাকে ধল্লেন।” প্পচ্ছ। অহকে শে বিক্কমাঅ দংশঅন্তে গহিদে 
ভাঁবমিদ্সেহিং ৷” 

এ স্থলে ‘বিন্ধমাঅ’ (-সং বিক্রয় ) চতুর্থীব একবচনেব পদ ; অর্থ-_বিক্রয়ার্থে। 

এইব্‌প বিক্রমোর্ধশীতে পুবববাঁব বীবত্ব ব্যাখ্যা কবিয়া মেনকা বস্তাঁকে কহিতেছেন,-_ 
“যুদ্ধ উপস্থিত হ'লে (স্বয়ং) ইন্দ্রও পৃথিবী থেকে সাদবে আনিষে তাঁকেই দেবতাদের বিজয়ের 
জন্ত সেনাপতি নিযুক্ত কবেন ।৮--"উ মখিদসংপহাঁবো মহেন্দো বি মজ্বামলোআদো সবহ্মাণ- 
মাণাবিঅ তং জ্জেব বিবুধবিজমাঅ সেণামুহে ণিওএদি 1» 

এ স্থলে “বিবুধবিজআঅ” (সং বিবুধবিজয়ায় ) চতুর্থীৰ একবচনেব পদ; অৰ্থ 
বিবুধগণেব ( দেবতাগণেব ) বিজয়েব জন্য ; “বিবুধবিজয়ার্থেঠ। 

মৃচ্ছকটিকে শকাব কহিতেছে,--চাকদত্তকে বধ কবিবাব জন্য নূতন কপট ( কপটবৃত্তি 
অবলম্বন ) কবি।”--“চাঁলুদত্ববিণাশাঅ কলেমি কবডং ণবং 1” এ স্থলে ‘বিণাশাঅ’=সূং 
বিনাশায় ; “বনাশার্থে” | | 

প্রাকৃতেব স্তাঁয় বাঙ্গালাতে “পাণীকে যায়’ ( ভাকেব বচন ) প্রভৃতিতে তাঁদর্থে, এক- 
বচনে, কখনও কখন চতুর্থীব প্রয়োগ মিলে বটে, কিন্ত প্রাকৃতে যেবপ সাধাবণতঃ চতুর্থ 


সন১৩২১]  বার্গালা শব্দবিভভ্তি সম্বন্ধে ছুই একটি কথা ১৬৯ 


বিভক্তির স্থলে অন্ত বিভক্তির ব্যবহাঁব দৃষ্ট হয়, বাঙ্গালাতেও সেইবপ হইয়! থাকে । পবে 
/৮7 এ বিষয়েব সবিশেষ আলোচনা কর! যাইবে। 
এক্ষণে এক একটি কবিয়! স্ববান্ত ও ব্যঞ্জনাত্ত শব্দগুলিব উত্তৰ প্রযুক্ত বিভিন্ন 
কাবকেব বিভক্তিব প্রাকৃত আক্কতিগুলিব বাঙ্গাল! প্রতিৰপকেব আলোচনা কবা যাউক । 
প্রথমে স্বববর্ণান্ত শব্দের একবচনে কর্তৃকাবকেব ও সম্বোধনেব কূপ দেখ! যাঁউক। . 
সংস্কতে অকাবান্ত শব্দদকল গ্রথমাঁব* একবচনে পুংলিঙ্গে বিসর্গযুক্ত ও র্লীবলিঙ্গে “ম+ 
*কারযুক্ত হয়। ‘নব’ ও ফল’ শব্দদয় প্রথমাব একবচনে “নব£ ও ফলম্‌’হয়। কিন্ত 
প্রাকতে বিসর্গ নাই ও মকাব স্থলে অনুস্বাব হয়। ততদ্যতীত ভিন্ন ভিন্ন প্রাক্কতে'অ-কাবাস্ত 
- শব্দের প্রথমাব একবচনেব বিভক্তিস্থানে “ও/কাব, 'একাঁব, উি’কাব, ‘ই’কাব প্রভৃতিব 
প্রযোগ হয়) কখনও কখনও বা বিভক্তিব লোপ হয়। তন্মধ্যে শৌবসেনী প্ররুতিসম্তৃত 
মাগধী ও তৎসম্পৃক্ত প্রারুত এবং অপভ্রংশ ভাঁষাগুলিতে যে সকল অবয়ব দৃষ্ট হয়, বাঞ্গালায় 
তাঁহাদিগেবই সমধিক প্রয়োগ হইয়া থাকে | 
প্রাক্কতপ্রকাশেব একাদশ পবিচ্ছেদে মাগধী ভাষায় অকারাত্ত শব্দের কর্তৃকারকের 
প্রথমাৰ একবচনেব পদ সম্বন্ধে দুইটি বিশেষ বিধান দৃষ্ট হয়, ] 
১। অত ইদেতৌ লুক্‌ চ। ১১১০ | 
অকাবাস্ত শব্দ প্রথমাব একবচনে ইকাবাস্ত বা একাবাস্ত হইয়! থাকে, কখনও কখনও 
বা বিভক্তিব লোপ হয়। 
২। জ্ঞান্তাহ্শ্চ। ১১১১। 
ক্রপ্রত্যয়ান্ত অকাবাস্ত শব্দ প্রথমাব একবচনে “উ*কাঁবাস্তও হইয়া থাকে|; | 
১ এক্ষণে কয়েকটি দৃষ্টান্তেব আলোচন! কবা 'যাউক। অভিজ্ঞান-শকুস্তলে নাগবিকের 
সোৎগ্রামোক্তিব উত্তবে ধীবব কহিতেছে,--“যে কর্ম জন্মসিদ্ধ, মে কর্ম বিনিন্দিত 
হইলেও পবিত্যাজ্য নহে। স্বভাবতঃ দয়ার্ছচিত্ত শ্রোত্রিয়েও যাগকাণে পণুমাবণরূপ দাকণ 
কর্ম্মেব অনুষ্ঠঠন কবে” 
“শহজে কিল জে বিণিন্দিএ 
“হু শে কম্ম বিবজ্জণীঅএ। 
পণুমাঁলণকন্মদীলু'ণ 
অণুকম্পা মিহুএৰি শোত্তিএ 1” 
2 অধ্যাপক কাউএল্‌ প্রভৃতি কেহ কেহ এই ভাষাকে মাগধী আখ্য! প্রদান কবিয়াছেন। 
এবপ কবিবাব কাঁবণ বোঁধ হয় এই শ্লোকার্ঘ,-- 
প্ধীববান্ধতিনীচেষু মাগবী বিনিযুজ্যতে |” 
কিন্তু ববকচি মাগধীব যে সকল বিশেষত্বেব নির্দেশ করিয়াছেন, ধাববের ভাষায় 
তন্মধ্যে কতকগুলি লক্ষিত হইলেও অপর কতকগুলির সম্বন্ধে সম্পূর্ণ বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হয়। 


২২ 
/ 


১৭৩ সাঁহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক! [ ৩য় সংখ্য! 


মাগধীব কয়েকটি "বিশেষত্ব এই যে, ইহাতে “ষ ও ‘স’ব পবিবর্তে ‘শ’ হয় (য-সোঁঃ শঃ। 
"১১1 ৩)। অন্মদ্‌ শব্দেব প্রথমা একবচনে “হকে” হগে' ও “অহকে+ (১১৯) হয়; 
অকাবাস্ত শব্দে কর্তৃপদে প্রথমাৰ একবচনে অকাঁবেব স্থলে ‘ই’ বা ‘এ’ জে-প্রতায়ান্ত হইলে 
“উ/ও ) হয়) কখনও ৰা বিভক্তির লোপ হয় (অত ইদেতৌ লুক চ।১১/১০। জ্তাস্তাহুশ্চ 
১১/১১)।  একবচনেব সম্বোধনপদে অকাঁবাঁস্ত শব্দের অকার দীর্ঘ হয় ( অদীর্ঘঃ সন্থদ্ধৌ 1১১1 
১৩)। ধীববেৰ ভাষায় এই সকল বিশেষত্ব দৃষ্ট হয় কিন্তু আবাঁব (জো যঃ1১১1৪, ধ্যর্জযোর্যাঃ 
১১৭ প্রভৃতি কুত্রান্থসাবে) ‘জ’স্থানে ‘য’ প্রভৃতি যে সকল পবিবর্ভন মাঁগধীতে দৃষ্ট* 
হয় বলিয়া লিখিত: হইয়াছে, ধীববেব ভাঁষায তাহ! দৃষ্ট হয় না, অধিকন্ত ‘য? স্থানে ‘জ' 
দৃষ্ট হয়। বস্তুতঃ ইহাঁতে শৌবসেনী ও মাগধী উভয়বিধ প্রাক্ৃতেবই অনেক লক্ষণ 
ৃষ্ট হয়। তজ্ঞন্য ইহাকে কেহ কেহ মিশ্রমাগধী বা অর্দ্ধমাগধী বলিয়া নির্দিষ্ট কবেন। 
“্মহাবাষ্রীমিশ্রা্ধমাগধী ৷” পন্েবসেনীমিশ্রার্দমাগধী |” পূর্বে চেট, শকাৰ, সংবাঁহক প্ৰভৃতি 
যে সকল ব্যক্তিব প্রাক্ৃতি উক্তি উদ্ধত হইয়াছে, তাহাঁদিগেব প্রাক্ৃতেব সহিত ধীববেব 
প্রাক্ৃতেব কি সম্পর্ক, ইহাকে অপভ্রংশ বল। চলে কি না, মে সকলেৰ আলোচন! বর্তমান 
প্রবন্ধে উদ্দেস্তেব বহিভূর্ত। এ স্থলে এইমাত্র বন্ব্ট যে, ধীবর, চেট, শকাব, সংবাহক 
প্রভৃতি সকলেবই ভাষা পরম্পব ও মাগধীব সহিত ঘনিষ্ঠভাবে মম্বদ্ধ এবং প্রত্যেকটির 
সহিত বাঞ্চালাব অনেক বিষয়ে সাম্য দেখিতে পাওয়া যায় এবং গ্রাকৃত-প্রকাশে 
আলোচিত ভাষাচতুষ্টয়েব মধ্যে অন্ত কোনও ভাষাই মাগধীৰ মত উহাদিগেব সহিত 
সম্বদ্ধ নহে। এ 

মাগধী বা অপর যে নামেই অভিহিত হউক, উদ্ধৃত প্রাকৃত শ্লোকটিতে “শহজে”, “জে”, 
দবিণিদিএ', ‘শে’, কন্ম”, “বিবজ্জনীঘএ', ‘দালুণে, মিছ, ‘শোত্তিএ’ পদগুলি প্রথমাব 
একবচনেব পদ) সংস্কৃতে ইহাদেব রূপ যথাক্রমে--সহজম্‌, যৎ, বিনিন্দিতম্, তৎ, কর্ম, 
বিবর্জনীয়কম্‌, দাকণঃ, মৃতুকঃ, শ্রোত্রিযঃ | 


ইহা হইতে দৃষ্ট হইতেছে যে, এই প্রাক্কতে কেবল ( সংস্কৃত ) পুংলিঙ্গেব নহে, (সংস্কৃত ) 
ব্লীবলিঙ্গেব ও কর্তৃকাবকের প্রথমাব একবচন স্থলে ‘এ’কাৰ প্রযুক্ত হয়। ( বস্তুতঃ প্ৰাক্ৃতে 
এঁ শবগুলি পুংলিঙগে প্রযুক্ত হইয়াছে। ) 
মুচ্ছকটিকেব তৃতীয়ান্কে চাকদত্তেব চেট কহিতেছে,__*প্রভু যদি স্বজন হন ও ভৃত্যেব 
প্রতি যদি তাহাব অন্ুকম্প! থাকে, তবে তাঁহাব নির্ঘনত্বও শোভা পায়। আর প্রভু যদি 
দুর্জন ও ধনগর্বিিত হয়, তাহা হইলে তাহার সেবা দুষ্কৰ ও পবিণাম-দাকণ। 
“শুঅনে কৃখু ভিচ্চণুকম্পকে 
শামিএ ণিদ্ধণকে বি শোহদে। 
পিশুণে উপ দব্বগব্বিদে 
ছুকলে:কৃখু পলিণামদালুণে 1” 


দন ১৩২১] বাঙ্গাল! শব্দবিভক্তি সম্বন্ধে দুই একটি কথা ১৭১ 


এ স্থলে সুজনঃ, ভূত্যান্কম্পকঃ, স্বামিকঃ, নির্ঘনকঃ, পিশুনঃ, গর্কিতঃ, ছফবঃ ও দ্রাকণঃ, 
৮ এই সংস্কৃত পদগুলি মাগবী-প্রারুতে একাবান্ত আকৃতি ধাবণ কবিয়াছে। 
মুদ্ছকটিকেব দ্বিতীয়াঙ্কে দ্যুতক্রীভাপবাক্ণ সংবাহক ‘কত্তা”-শব্ে মুগ্ধ হইয়া কহিতেছে,_- 
“কোকিলের স্তায় মধুব পাশীব শব্দে মন হবপ কবে।”--“কোইলমহুলে কত্তাশদ্দে মণং 
- হলদি।” এ স্থলে ‘মধুর’ ও “শব” শব্দদ্বয়েব প্রথমার একবচনে মাগধী-প্রাক্ৃতে “মহলে” 
“শন” বপ হইয়াছে। 
* মৃচ্ছকটকের মাগধীভাষী সংবাহক এবং চেটগণের উল্ভি হইতে এবং অপক্রংশভাষী 
শকাঁব ও চাঁণ্ডানদ্বয়েব উক্তি হইতে ওঁ ‘এ’কাবেব অনেক দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পাবে। 

ও সকল দৃষ্টান্তেব আলোচন! কৰিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, প্রাক্ৃতেব উক্ত এ-কাঁব ও 
বাঙ্গালাব প্রথমাব একবচনেব বিভক্তি একার পবন্পব অভিন্ন । সর্বনাম শব্দ যদ, তছ্‌, কিম্‌ 
প্রভৃতিব প্রথমাব একবচনে যে জে, শে, কে প্রভৃতি রূপ মাগধী-প্রাক্ৃতে বর্তমান, ব্যঞ্জনান্ত 
শব্দেব আলোচনা-প্রসঙ্গে পবে তাহাব আঁবও উদাহবণ দেওয়| যাইবে । বাঙ্গালায় যে, সে, কে, 
মানুষে, লোকে, ইতবে, চামাবে প্রভৃতি অসংখ্য পদে কর্তৃকাঁবকেব এই চিহ্ন বর্তমান । 'এই সকল 
লিখিত পদে বর্তমান যুগে বিভক্তিব এই একাঁব ব্যতীত অন্ত কোনও বিষয়ে মাগধী প্রাকৃতেব 
সহিত সামঞ্জস্ত লক্ষিত ন! হইতে পাবে, কিন্তু উচ্চাবণেব প্রতি লক্ষ্য কবিলেই অনেক সাঁমগ্রস্ত 
দেখিতে পাওয়া যায়। আমবা এক্ষণে সংস্কৃতেব প্রভাববশতঃ যে, সে, মানুষে, ব্ৰাহ্মণে প্রভৃতি 

রঃ লিখি বটে, কিন্ত উচ্চাবণকালে প্রাকৃত্েব মত জে, শে, মান্ুশে ও ব্রাঁম্হনে প্রভৃতি বলিয়া 


5... থাকি। বস্তুতঃ প্রাচীন বাঙ্গালা পুথিভে* এই শ ও জএব প্রচুব ব্যবহাব দেখিতে পাওযা 
যায়; যথা, 
পগুধূপদ্দ জুগ বন্দো পবম শস্তোশে। ৮ 
তান প্রিয়া প্রণমোহ মনেব হবিশে ॥৮-_রাসজীবনেন শুর্য্যেব পাঞ্চালি। 
এই পংক্তি দুটিতে শৌবসেনীব স্তাঁয় “আদেষো জঃ” ও মাগধীব ভয় “শযোঃ সঃ» দৃষ্ট 
ইয়। এই উচ্চাবণ উপবেব উদ্দাহবণেব প্রাক্বতেৰ অনুবাপ। 
এইবপ-- রর 
“ভীলেব প্রিষ্টাএ শব আকুল হইআ। 
শর্্য শনে ধাই জাএ জল$উদ্দেশিআ! ॥ _ 
বাজার প্রতিজ্ঞা হৈছে কন্া বিহা! দিতে! 
€ | জেই শেই জন মাত্র মিলএ প্রভাতে ॥” 


পুখিব এইরূপ বর্ণ যৌজনাঁকে কেহ কেহ বর্ণাগুদ্ধি বলেন বটে, কিন্ত বোধ হয়, সকল স্থলে 
বৰ্ণাগুদ্ধি বলিয়া বিষয়টিকে সহজ কবিয়া লওয়া ঠিক নহে। কাঁবণ, কেবল এই জে, শে 
প্রভৃতিতে নহে--আঁন্ধি, তুদ্দি প্রভৃতি ও ত্রিষ্টাএ (তৃষ্ণায়), বির্থ ( বৃক্ষ ) প্রভৃতিতে প্রাককতেব 
অল্নাধিক চিহ্ন বর্তমান । 


১৭২ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক। [ব্য সংখ্যা 
আমবা সাধারণতঃ যে সকল স্থলে বিভক্তিব লোপ কবিয়! থাকি, সেৰূপ অনেক স্থলেও 
গ্রাচীন পুথিতে বর্তায় ( এবং কর্ম প্রভৃতিতেও ) বিভক্তিব এই একাঁব দৃষ্ট হয় ) যথা, 
বাম বোলেন গোদাবৰী কর অবধানে। | 
তুমি জান সীত! আমাব নিল কোন জনে ।॥--অদ্তহাচার্য্যের রামাযণ। 
আমবা সাধাবণতঃ এরূপ স্থলে ‘অবধান’ ও 'জন’--এইবকূপ বিভক্তিচিহ্নহীন পদের 
ব্যবহার করি। - 
এইরূপ-_ 
“নন্দে বোলে এই দেখ বাঁধিকার ঘব ।”__কৃষবাম দত্তের রাধিকা-মঙ্গল। 


প্রহ্মাএ বর্ণিতে নাবে যাব যত ধর্ম ।”-_ছুটিখার মহাঁভারত। 

প্রবপ স্থলে আমর! নন্দ, ব্রহ্মা প্রভৃতি কপেব ব্যবহাব কবি। 

এ-কাবেব কথ! হইল) এক্ষণে ই-কারের দৃষ্টান্তেব প্রয়োজন। মৃচ্ছকটিকেব তৃতীয়াঞ্কে 
চারুদত্তের চেট কহিতেছে,--পন্বভাঁবেব যে দোষ, তা কোনও বকমে বাবণ মানে ন।”--"জে 
বি শহাবিঅ দাশে ন শকি বালিছুং।” সংস্কৃত 'শক্য£ মাগধী-প্রাকতে ‘শঙ্কি’ হইয়াছে। 

-বাঙ্গালায় 'আমব! 'সাধ্যি, “নৈবাষ্তি+, ‘উপহান্তি’, “হবিষ্য+, চৈত্রি”, ‘মিশ্ৰি’ (মিশ্ৰ ), 

মিষ্ট, বীচি প্রভৃতি পদে, কথোপকথনে এবং আপনি, আমি, তুমি প্রভৃতি পদে এই “ই”কারেব 
প্রয়োগ দেখিতে পাই। 

মৃচ্ছকটিকে মাথুব, সংবাহক প্রভৃতিব উক্তিন্তে প্রাকুতে অবাঁবান্ত শব্দের কর্তৃকীরকেব 
একবচনে (এবং সম্বোধনেব একবচনে) অনেক স্থলে ‘উ’-কাঁর ৃষ্ট হয়। “জ্াস্তাছুশ্চ' স্ত্রানু- 
সাঁবে তাহ! ক্তান্ত শবেব মধ্যে সীমাবদ্ধ নহে। ব্যগনান্ত ( অকাবোপধ ) সংস্কৃত এব প্রাকৃতে 
যখন অকাবাস্ত শবে পরিণত হয়, তখনও প্রথমাঁয় এই “উ+-কাঁব দেখা যায়। | 

মাথুব কহিতেছে,--"ওবে, উল্টো পায়েব দাগ, দেউল ঠাকুবশূন্ত । ধু; জুয়ারি উপ্টো 
পা ফেলে দেউলে চুকেছে।”--"অলে বিপ্পদীবু পাদ, পড়িমাগুধ্ দেউলু।. ধুভ জু দ-করু 
" বিপ্লদীবেহিং পাদেহিং দেউলং পৰিট্টো ।” 

মাথুবেব উক্তিকে “ঢন্ধ বিভাষা” বলিয়! ধবিলেও মাগধী প্রা্বতে সংবাহকেব উক্তিতে এ 
“উ-কারের দৃষ্টান্ত পাওয়! যায়। 

সংবাহক কহিতেছে,--“মাথা (ট’লে ) পড়ছে।”--“শিলু পড়দি” = শিবঃ পততি। 

আমবা ধুত্ ( স্ধূর্ত ), মুক্খু (= মূৰ্খ ), কুঙু (-কুণ্ড), মুড (= মুণ্ড ), জাছ (= জাত, 
আঁদরবাচক ) প্রভৃতি অনেক পদে, কথোপকথনে এই 'উ'-কাবেব আজিও ব্যবছাব কবিয়! 
থাকি। কিন্তু কি লিখিত সাধুভাষায়, কি ‘চলিত’ কথোপকথনে, সর্ব্বত্রই বাধাপায় ‘লুক্‌ চ’ 
এই স্থব্রাংশেবই অধিক প্রসাব দৃষ্ট হয়। ‘ই’কাবাস্ত, ‘এ’কাবাস্ত বা 'উ কাবাস্ত রূপ পবিগ্রহণ 
না কবিয়। শব্দগুলি অপরিবর্তিত আকাবেই প্রথমান্ত পদবণে ব্যবহৃত হয়। রাম, শ্যাম 
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সন ১৩২১] বাঙ্গাল! শব্দবিভক্তি সম্বন্ধে ছুই একটি কথা ১৭৩ 


প্রভৃতি ব্যক্তিবাঁচিক, অশ্ব, মহিষ প্রভৃতি গ্রাঁণিবাঁচক, জল গৃহ প্রভৃতি বস্তবাঁচক, মহত্ব, বিনয় 
প্রভৃতি গুণবাচক, বক্ষণ, দর্শন প্রভৃতি ভাব বা! ক্রিয়াবাঁচক--সর্ব প্রকার অকাবান্ত শব্বপমূহেব 
প্রথমার একবচনেব রূপেই ইহ! স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যাঁয়। কর্তৃকীবকেব রূপেব আলোচনা 
হইল। এক্ষণে সম্বোধনেব বপেব আলোচনা! কবা ষাউক। 

সন্বোধনেব একবচনে অকাবান্ত শব্দসমূহেব কূপ প্রাক্কৃতে ও বাঞ্গালায় প্রাষই সংস্কতেব 
মত অকারান্ত হইয়া থাকে । কিন্তু কখুন কখনও মাগধী প্রভৃতি প্রাক্কতে ও বাঙ্গালায় 

শ'আ”কাবান্ত ও ‘উ’কাবাস্ত রূপও দেখা যায়। অবজ্ঞা বুঝাইলেই এইরূপ প্রয়োগ অধিক 
হইয়া থাকে। 

অভিজ্ঞান-শকুস্তলেব ষষ্ঠাঙ্কেব প্রবেশকে স্থচক জান্ুককে সম্বোধন কবিতেছে,_-জাণুঅ, 
(জানুক); কিন্ত তস্কব-বোধে ধৃত ধীববকে অবজ্ঞাব সহিত তাড়ন! কবিয়া “কুস্তিলআ+ 
(কুস্তিলক, চোঁব ), ‘পাড়চ্চল!”, পাটগ্চব, চৌব প্রভৃতি বলিতেছে। 

এই সকল পদে মাগধী প্রাক্কৃতেব “অদীর্ঘঃ সনুদ্ধৌ” ( ৯১/১০) সুত্রেব প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। 
শব্দের অস্তস্থিত-“অ’কার সন্বোধনে দীর্ঘত্ব প্রাপ্ত হইয়া “আ'কাব হইয়াছে । ‘ওবে বামা, ওবে 
শ্যামা’ প্রভৃতি অবজ্ঞান্থচক সম্বোধনে বাঙ্গালায় আমব প্রাক্ৃতের এ ‘আ’কাঁর দেখিতে পাই। 
বাঙ্গাণায় কথোপকথনে মুক্খু, ধুত প্রভৃতি উকাবাস্ত কপও সম্বোধনে দৃষ্ট হয়। 

ববকচিব এই সুত্রেব প্রতি লক্ষ্য ন! বাখিয়া কেহ কেহ এইকূপ মত অভিব্যক্ত কবিয়!ছেন 
যে, ‘আমর! যে অবজ্ঞা কবিয়া হবিকে ‘হবে’, মধুকে 'মধে”, যহুকে ‘যদে!” বলি, তাহ! বোধ হয়, 
হবিআ, মধু, যদুম! ইত্যাদি বহুবচনমুলঞ্চ । কাবণ, শাকাবী প্রভৃতি প্রান্ত ভাষায় 
অবজ্ঞা বুঝাইলে একবচন স্থলেও বহুবচন দৃষ্ট হয়। যথা,-_“অলে চালুদত্তা” ইত্যাদি ।” 

"অলে চানুদত্তা” বহবচনের পদ নহে, একবচনেব পদ । উল্লিখিত সুত্র হইতেও তাহা 
যদি প্রতীত না হয়, নিয়েব দৃষ্টান্তগুলি আলোচনা কবিলে আব সন্দেহ থাকিবে না। 

“আঅচ্ছ লে চানুদত্তা। আজচ্ছ ইমং ঘোষণট্ঠণং।” --আয় বে চাকদৱ, এই ঘোষণা 
স্থানে আয়। এই স্থলে আম্চ্ছ' একবচনেব ক্রিয়াপদ। সন্বোধন-পদ বহুবচনেব হইলে 
ক্রিয়াও বহুবচনেব হইত। কেবল চাঁণালেব মুখেব অপভ্রংশ ভাষায় নহে, শকাবেব ভাষায় 
(শাকাবী)ও এইরূপ একবচনেব ক্রিয়াপদ দৃষ্ট হয়) যথা, 

“হংহো চালুদতত্তা বড়,কা ভণাহি, মএ বশস্তশেণ! মালিদেত্তি।”--ওবে বেটা চারুদত্ত, বল 
যে, আমি বসন্তসেনাকে মেবেছি। “ভণাহি” একবচনের ক্রিয়াপদ । 

সম্বোধনেব পদ বহুবচনেব হইলে ক্রিয়া যে বহুবচনেব হয়, তাঁহাব উদ্াহবণ দেওয়া বাহুল্য 
মাত্র। তবে সহজে প্রতীঁতিব জন্ত ছুই একটিব প্রয়েজন। 

“হুংহো চাণ্ডল। তা জি ণ পত্তিআ মধ তা পিণ্শটিং দাৰ পেকৃখধ ।৮--শকাঁব কহিতেছে,__ 
ওবে টাড়ালবা, তা যদি প্রত্যয় না কবিন্‌, তবে পিঠটাই দেখ । এ স্থলে "পত্তিআঅধ” ও 
"পেকৃখ্ধ” বহুবচনের ক্রিয়াপদ। 


১৪৪ সাহিত্-পরিষৎ-পত্রিকা [ওয় সংখা 


একপ্‌ “অলে চাঁওাঁল!, কিং বিলম্বেধ? মালেধ এদং”--ওবে ট।ডালেবাঁ, কেন দেবি কবিস্‌, 
“মেবে ফেল একে--এ স্থলে "বিলম্বেধ” ও “মালেধ” বহুবচনেব ক্রিয়াপদ। 

সাধাবণতঃ প্রারুতে অকাঁবাস্ত শব্দেব উন্তব প্রথম! ও দ্বিতীয়াব বহুবচনেব বিভক্তিব 
(জদ্‌ ও শম্‌ এব ) লোপ হয় [ প্রাকৃত-প্রকাঁশ ৫২] ও অকাঁরেব দীর্ঘ আ হয় [ জণ্শস্‌- 
উত্তাংস্থ দীর্ঘঃ। ৫1১১ ]1 কিন্তু তজ্জন্ত “আ”কাঁব মাত্রই শকাঁবেব ভাষায় বা কোনও প্রকাবেব 
প্রাকৃতে বহুবচনেব বিভক্তিমাত্রেবই চিহ্ন নহে । * 

বস্তুতঃ “বাম1”, “বাম্না” ( ব্ৰাহ্মণ ) প্রভৃতি যেকপ অবজ্ঞাহ্চক একবচনের সম্বোধন-পদ,» 
হবে, মতে, মধো, যদে। প্রভৃতিও সেইরূপ অবজ্ঞান্চক একব্চনেব সন্বোধন-পদ। তবে অকা- 
বান্ত শব্গুলিব বিভক্তি গ্রাকৃতের, ইকাঁবাস্ত এবং উকা বান্ত শববগুলিব বিভক্তি সংস্কৃতেব। 

শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় তীহাব "্বঙ্গভাষ! ও সাহিত্যে” প্রথম! বিভক্তিব সম্বন্ধে 
যাহা লিথিয়াছেন, এই এসক্ষে তাহাব আলোচনা কবা! যাইতে পাঁবে। 

দীনেশ বাবু তাহার পুস্তণকব তৃতীয় সংস্কবণে (৪২ পৃঃ ) লিখিয়াছন,_“বাঙ্গাল1 প্রথমা! 
বিভক্তি স স্কৃতিব মত; অনুস্থাব কি বিদর্গ-বর্জিত হয়, এই প্রা । কিন্তু তথাপি উহ! যে 
প্রাক্কৃতেব অবস্থা অতিক্রম ববিয়া আসিয়াছে, তাহা স্পষ্টই দেখ! যায়। প্রথমাব একবচনে 
প্রাকাতর কোথাও ‘এ’ সংযুক্ত দেখা যায় ।* 

কেবল এই স্থল নহে, “বাঙ্গাল! বিভক্তি’ প্রসঙ্গে এবং বাঙ্গালা ভাষাতত্ব সম্বন্ধে অনেক 
স্থলেই সেন মহাশয় যেবপ ভাবে তীাহাব মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে যেন ভিত্তি এবং 
শৃঙ্খলার একটু অভাব আছে বলিয়। মনে হয়; সঁকল স্থলে তাহাব মত বেশ সুব্যক্ত ও সুপবি- 
"ফুট হয় নাই! তিনি লিখিয়াছেন, “বাঙ্গাল! প্রথমা! বিভক্তি সংস্কতেব মত ; অমুস্বাব ও 
বিসর্গবর্জিত হয়, এই প্রভেদ।,- প্রথম! বিভক্তি বলিলে প্রথমাঁৰ একবচনেব ও বহুবচনেব 
বিভক্তি, ছুই-ই বুঝায়। অথচ সেন মহাশয়ের উক্তি বোধ হয়, বহুবচনের বিভদ্কিব সম্বন্ধে 
আদৌ প্রযুক্ত হইতে পাব না। তাঁহার পব একবচনেক প্রথমা বিভক্তি “সংস্ক'তব মত’ 
হওয়াব অর্থ অধিকাংশ স্থলেই পুংলিঙ্গে বিসর্গযুক্ত হওয়! এবং ব্লীবলিঙ্গে ‘ম’কাবযুক্ত হওয়া 
(বাঙ্গাল! ও প্রারুতে “ম/কাবধুক্ত হওয়াব অর্থ অনুম্বাবধুক্ত হওয়!)। অতএব বাঙ্গাল'য় 
প্রথমাব একবচনেব বিভক্তি অনুস্বাব ও বিসর্গবর্জিত হইলে ফলতঃ বিভক্তিব লুখ্িধাম 
হইল, বলিতে হইবে। অকাবান্ত শব্দেৰ প্রথমাব একবচনে মাগধীতে এই লুক্‌ বিহিত হইয়াছে, 
তাহা আমব পূৰ্বেই দেখিয়াছি। অতঃপর দীনেশ বাঁবুব উক্তিতে ‘কিন্তু তথাপি উহা? 
(প্রথম! বিভক্তি) “যে প্রাকৃতেব অবস্থা অতিক্রম কবিয়া আসিয়াছে’, এই স্থল ‘কিন্তু তথাপি’ 


এই দুইটি কথাব কোনও বিশেষ সার্থকতা আছে বলিয়! মনে হয় না। আব দী'নশ বাবুব উক্তি 


যদি এই অর্থ করিয়া লইতে হয় যে, বাঙ্গালা ভাঁষায় প্রথম! বিভক্ত্যস্ত একবচমেব পদ অনুস্বাব- 
বিসর্গ-বর্জিত হয় এবং উহা” কথাটিব অর্থ “প্রথম! বিভক্তি’ ন! হইয়! ‘প্রথম! বিভক্তান্ত” পদ হয়, 
তাহা হইলে বক্তব্য এই যে, বাঙ্গালায় প্রথমাধ বিভক্তি যে স্থলে ‘সংস্কৃতেব মত’, তথায় বাঙ্গালায় 


২ 


সন ১৩২৯] বাঙ্গাল! শব্দবিভক্তি সম্বন্ধে ছুই একটি কথা ১৭৫ 
অনেক সময় “সংস্কতেব নত’ ব্যঞ্জনান্ত শব্দেব বিসর্ণান্ত (বিসর্গ-বর্জিত নহে) কূপ দৃষ্ট হয় 


২ যথা, হবিঃ, আধুং, আোতিঃ, পয়ঃ, জোতিঃ প্রভৃতি । দীনেশ বাবুব উক্তি হইতে হঠাঁৎ মনে 


HM 


৮ 


হয় যে, যে “এ'-সংযুক্ত পদেব কথা তিনি বলিয়াছেন, সেই প্রাকৃত পদেব অবস্থা অতিক্রম 
কবিয়। বাঙ্গালায় অনুস্বাব ও বিসর্ম-বর্ধিত “সংস্কৃতের মত’ প্রথমাস্ত পদেব সৃষ্টি হইয়াছে । 
কিন্ত আমব! পূর্বেই দেখিয়াছি যে, সেকপ মনে কবিবাব কোনও কাবণ নাই । 
কলিকাতা বিশ্ববিগ্ঠালয় হইতে প্রকাশিত History of Bengali Language and 
“Literatuie গ/হব দ্বিতীয় অধ্যায়ের পবিশিষ্ট (১০৬ পৃঃ) বাঙ্গালা কাবকবিভক্তি-সমূহেব 
আলোচনা-প্রসঙ্গে সেন মহাশয় লিখিয়াছেন, = | 
“The case affix 10 Bengali of the nominative ( first person, singular ) 
is generally formed by omitting the aspirate or the nasal ২ of Sanskrit, The 
affix এন of the Sanskrit instrumental nominative is reduced to এ in Pra- 
krita and used in active forms ; as ‘মনেহ ভিচ্চাণকম্পকে শামীএ নিদ্ধনকেবি 
শোহেদি (Mricchakatika Canto III) Instances of this এ forming the affix of 
nominatives 1n active forms are numerous in old B. Mss.” 
উদ্ধত অংশেব “শামীএ পদের “এ সমন্ধে সেন মহাশয় যে অদ্ভুত মত প্রবর্তিত কবিতে 
্রয়াঁসী হইয়াছেন, তাঁহার আলোচন! নিশ্রয়োজন। পূর্বেই দেখ! গিয়াছে যে, তাহা প্রাক 
তেব প্রথমা বিভক্তিব পদ৷ তত্যতীত উদ্ধত অংশে আরও কতকগুলি স্থলে সংশোধনেৰ 
প্রয়োজন আঁছে। ‘first person singula’এব স্থলে বোধ হয়, third person singular 
বা first case-e0ding,, 810£018:, এই ছুইটিব একটি লিখাই সেন মহাশয়ের অভিগ্রেত 
ছিল। আব মৃচ্ছকটিক প্রকবণ ; স্থতবাং 080০ না লিখিয়{ 4০6 লিখাই সেন মহাশয়েব 
অভিগ্রেত ছিল। এইবপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ে ত্রুটি পুস্তকখানির বহু স্থলে দৃষ্ট হইয়া থাকে। 
কলিকাতা বিশ্ববিদ্ভালয় হইতে প্রকাশিত কোনও পুস্তকে ঈদৃশ ক্রুটিব বাহুল্য থাকা 
অসঙ্গত। | 
উপবে “ব্গভাষ| ও সাহিত্য হইতে যে স্থলটি উদ্ধ ত হইয়াছে, তাহাব পর সেন মহাশয় 
লিখিয়াছেন,__“প্রথমাঁব দ্বিবচন ও বহুবচনেব প্রভেদ পরাতে বক্ষিত হয় নাই। অনেক স্থলেই 
গ্রাক্কতে দ্বিচন কি বছুব্চনে কেবল আকাবযুক্ত প্রয়োগ দেখা যায়) যথা,_-ভঅবদি 
তমসে অঅংদাব পবিসে| জাদে। দে উ৭ ৭ আগামি কুশলব1--উঃ চঃ, ৭ম অঙ্ক । কহিং মে 
পুভ্তআ*__ উঃ চঃ, ৭ম অঙ্ক। 
ইহাব পব ৪৩ পৃষ্ঠায় আঁছে-_" প্রাচীন বাঙ্গালায় বছবচনবৌধক নামশবে অনেক স্থলে 
গৰপ আকাব দেখা যায়। যথা,__“নবা, গজা, বিশে সয়, তাব অৰ্দ্ধেক বাঁচে হয়। বাইশ 
বলদা তেব ছাগল1।-_খনা।” 
পূর্বেই উদাহবণ দ্বাবা দেখান হইথাছে যে, কেবল গ্রথমার শব্ধবপে নহে, অন্যান্ত 


১৭৬ - মাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [সংখা 


বিভক্তিতেও এবং শব্দ ও ধাতু উভয়েবই কূপে গ্রারুতে ধিবচনেব প্রয়োগ নাই। দ্বিবচনেব 
স্থলে সর্বত্রই বহুবচন হয়। প্রাক্কত প্রকাশ কাব ববকচি তজ্জগ্ত "দ্বিবচন্ত বছুবচনমৃ* এই 
সুত্র (৬৬৩ ) করিয়াছেন। 

দীনেশ বাবু যে ছুইট প্রাকৃত উদাহবণ.উত্তবচবিত হইতে উদ্ধত কবিয়| দিয়াছেন, 
তাহাব প্রথমটি একটি অপন্পূর্ণ বাক্যাংশ । পপবিসো” পাঠ দীনেশ বাবু কোনও পুস্তকে 
পাইয়াছেন কি ন।, জানি না। স্বর্গীয় প্রেমচন্দ্র তৃর্বাগীশ ও ইঈশ্ববচন্্র বিছ্বাস[গব মহাশয়- 
দ্বষেব সংস্কবণে ত্র পাঠ প্রদত্ত হয় নাই। বিদ্যাসাগর মহাঁশয়েব ধৃত পাঠ এই, টা 

প্ভঅবদি তমসে অঅং দাব এরিসে| জাদো দে উপ ৭ আণামি | কুমলব৷ এত্তিএণ কালেণ 
কেবিসা বিঅ হোস্তি ৷” 

দীনেশ'বাবুব পুস্তকে উদ্ধ ত প্রাকৃত বাঁক্যাংশসমূহে বৰ্ণাগুদ্ধি প্রভৃতি মুদ্রাকৰ- প্রমাদাদিৰ 
যে বাহুল্য দৃষ্ট হয়, তাহা নিতান্ত দুঃখেব বিষয। 

যাহা হউক, প্রাক্ৃতে দ্বিবচনের কথা অসঙ্গত। সংস্কৃত দ্বিচন ও বহুব্চনেব স্থলে 
গ্রাক্কতে যে বহুবচন হয়, তাহা অভিন্ন; পূর্বে তাহার যথেষ্ট আলোচনা হ্ইয়াছে। নবা, 
গজা, ব্লদা, ছাগল! " প্রভৃতি বহুবচনবোঁধক শব্দ বলিয়া মনে হয় না। সংস্কতে জাতি 
বুঝাইবাব জন্য জাতিবাঁচক শব্দেব একবচনে প্রয়োগের বিধান দৃষ্ট হয়। প্রাক্ৃতে 
একপ একবচন না হইবাব কোনও বিশেষ বিধান দৃষ্ট হয় না। “শেষং সংস্কৃতবৎ” সুত্রে 
উপব নির্ভব কবিতে হইলে স্বীকাৰ কবিতে হইবে, প্রাকৃতেও জাতি. বুঝাইতে একবচনেব 
প্রয়োগ হয়। বচন বিষয়ে প্রা্কতেব অনুসাবী খাঙ্গালায় ও বিধানান্ছুসাবে কাঁধ্য না হইবাব 
কোনও কাবণ দেখিতে পাওয়! যায় না! 

নবা, গজা প্রভৃতি শব্দেৰ আকাব প্রাকৃত হইতে আসিয়া থাকিতে পাবে। কিন্ত 
পূর্কেই বলা হইয়াছে, আকাঁব প্রারকত হইতে আঁসিলেও, তাহা প্রথমাব বহুবচনের বিভক্তি 
না হইতেও পাঁবে। “মানুষ কতদিন বাঁচে”, ‘মানুষে কত দিন বাঁচে’, "ছাগলে কি ন! খায়’, 
এই সকল স্থলে মানুষ, মানুষে, ছাগলে প্রভৃতি যদি একবচনেব পৃদ হয়, তাহা হইলে 
ছাগলা, নব! প্রভৃতিকে বহুবচনেব পদ বলিবাঁর কাঁরণ কি? বস্তুতঃ উহাঁব! যে বহুবচনেব 
পদ নহে, তাহা ‘হয়’ কথাটি হইতে বেশ বুঝ! যায়। নবা, গঙ্গা, বলদা, ছাঁগলাব মাঝখানে 
নহয়’ না হুইয়া ‘হয়’ হইল কেন? “সয়'এব সহিত মিল থাকিবে না বলিয়া ?-বোধ হয় 
তাহা নহে। “হয়” কথাটিতেও “জাঁতৌ একবচনম্‌”, অন্তগুলিতেও তাঁহাই। নব, গজ, বলদ, 
ছাগল শব্বগুলিব উত্তর প্রাক্কৃতেব পূর্বালোচিত অবজ্ঞান্থচক ‘আ’কাব প্রযুক্ত হইয়া নব!, 
গজ! প্রভৃতি পদ হইয়াছে। 

শিশুদিগেব ভোজনকালে “কাগা আয়, বগা আয়, কাগা বগা চিলে, টপ কবে নিলে, কে 
খেলে, কে খেলে’ প্রভৃতি যে পুবাঁণ ছভার আবৃত্তি এখনও সময়ে সময়ে শুনিতে পাওয়া যায়, 
তাহাতে কাঁগা, বগা প্রভৃতি সম্বোধনে ও কর্তৃকাঁবকে ব্যবহৃত হয়। বাঙগালায় সম্বোধন 


rr” ঠা 
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স্থাল যখন ব্যক্তিৰ নামেৰ প্রথমার্দেব ব্যবহাঁব কব! হয়, তখনও অবজ্ঞা ( বা কনিষ্েব প্রতি 
স্নেহ প্রভৃতি ) বুঝাইলে এই আকাঁব (এবং উকাবও ) দেখিতে পাওয়া যায়। যথা, 
নবেন্ত্র নেব) নবা, নক ; গজেন্দ্ৰ (গজ) গজা ; পঞ্চানন (পঞ্চ ) পঞ্চ, পঞ্চ (পাচু); বল- 
বাম (বল) বলা, নৃপেন্দ্র (নৃপ ) নেপা,, নেপু) ব্রজকিশোব (ব্রজ) বেজা গ্রভৃতি। 
তদ্যতীত ঘোঁষন ও বন্থুজ প্রভৃতিব সম্বোধনাদিতে ঘোঁষজা ও বস্জা প্রভৃতি রূপ দৃষ্ট হয় । 

বাঙ্গালাঁয় অন্ত অনেক কাবণেও »একব্চনে আকাবষোগ দেখা যায়। যথা,--পত্তে 
” ‘কায়’ প্রভৃতি শব্দেব উত্তব ; চলিত ভাষায় “জন” প্রভৃতি শব্দেব উত্তব। ঘোড়া, মেড়া 
প্রভৃতি প্রাণিবাঁচক শবে ইহ! প্রাকৃতেব স্বার্থে “ক” প্রভৃতিৰ পবিণতিব চিহ্ন । | 
দীনেশ বাবুব পুস্তক হইতে মত উদ্ধৃত করিয়া তাহাব এইবপ সমালোচনা কবিতেছি 
বলিয়া কেহ যেন না মনে কবেন, তাহাব-পুস্তকেব কোনও সাববত্তা নাই। তাহাব গ্রস্থ 
যে আঁয়ান ও একাগ্রতাব ফল, তাহা কেবল আমাব কেন, সকলেবই শ্রদ্ধা আকর্ষণ কবে। 
তবে--"যত্রেন গচ্ছতঃ কাপি স্থণনং স্যান্মহীয়সঃ। হসস্ত্যসীধবস্তত্র সমাঁদধতি সঙ্জনাঁঃ ॥” 
এবং এই প্রবন্ধে মধ্যে যে সমালোচনা আছে, তাহ! যদি দীনেশ বাবুব পুস্তকদয়েব পববর্তী 
স্করণে বাঙ্গালা ভাষাতত্বালোচনা প্রসঙ্গে ক্রটিব লাঘব সাধন কবিতে পারে, তাহা হইলে 
তজ্জনিত শ্রম নিতান্ত নিক্ষল হইবে না । 

- উপসংহাবে প্রথমাঁৰ একবচনেব বিভক্তিযুক্ত আর একটি শব্দের কয়েকটি বপেব 
আলোচনা কবিব। প্রাক্কতে পিতৃবাচক বগ্গ (-সং বপ্র) শব্দের প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। 
যেমন - প্রা অজ্জ (-মং অদ্য ) হইতে *বাঙ্গালায় আজ হয়, প্রা" মজবী (= সং মধ্য) 
হইতে বা’ মাঝ হয়, প্রা” মচ্ছ (=সং মৎস্ত ) হইতে বা" মাছ হয়, প্রাঃ কণ্প (-সং কর্ণ) 
হইতে বা কাঁণ হয়, প্রা’ কজ্জ (-সং কার্ধ্য) হইতে বাং কাজ হয়, প্রা" সগ্প, শপ 
(=সং সর্প ) হইতে বা’ সাপ (উচ্চাবণ শাপ) হয়, সেইবপ প্রা” বগ্প (=সং বপ্র, 
পিত!) হইতে, বা’ ৰাপ হয়। এই বাপ শব্দে উত্তৰ প্রথমাব একবচনে : কোনও 
বিভক্তিব চিহ্ন যুক্ত ন! হইয়া প্রাক্ৃতেব মত “লুক্‌ চ” সুত্রান্থুসাবে বিভক্তিব লুক্‌ বিহিত হইলে 
‘বাপ’ বপই থাকিয়া যায়। বাঙ্গালায় এই পিতৃবোধক বাপ’ পদেব সুবহুল ব্যবহাব দৃষ্ট 
হয়। এই রূপ ব্যতীত শব্দটিব আবও কয়েকটি রূপ বাঙ্গালায় ব্যবহৃত হয়, বাপা, 
বাপু, বাবা, বাৰু । তন্মধ্যে বাপা ও বাবা পদদ্বয়ে প্রাকতের আকাব এবং বাপু ও 
বাবুতে উকাৰ বর্তমান ।- কবিকঙ্কণেব চণ্ডীতে এবং বিজয় গুপ্ডেব পদ্মাপুরাণে ‘বাপা? 
শবেব প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। কবিকঙ্কণ যথা, - 

“সোনা রূপা নহে বাপা এ বেঙ্গা পিতিল। 
ঘবিয়! মাজিয়া বাপা কবেছ উজ্জল ৷” 
বিজয় গুপ্তেব পুস্তকে মনসা দেবী তাঁহাব পিতা শিবকে ‘বাপ!’ বলিয় সম্বোধন কবিতেছেন। 
বর্ণের প্রথম বর্ণ তৃতীয় বর্ণে পবিবর্তিত হইবাব জন্য ‘বাপ! ‘বাবাতে' এবং “বাপু 'বাবুতে, 
২৩ 
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গবিবর্তিত হুইয়াছে। তুলনা ককন,--শীক, শাগ, কাক, কাগ, কাগাঁ, বক, বগা, 
কার্পাঁদ কাঁপাস, কাবা, ঘটিকা, ঘড়ি, ঘটিকা, ঘড়ি গ্রভৃতি। বাপা! পদটি সেহবোধক 
ভাবে) এখনও পূর্ববঙ্গীয়গণ কর্তৃক ব্যবহৃত হয়। বাবা পদটি পিতা বুঝাইতে এবং, 
শ্নেহ-গ্রয়োগে পুত্র বুঝাইতে ব! পুত্রকল্প বা পিতৃকম্ন ব্যক্তি মাত্রকেই বুঝাইতে প্ৰযুক্ত হইয়া 
থাকে। ‘বাপুঃ পদটি সমাজেব নিয় স্তবেব ব্যক্িব প্রতি, শিষ্ট প্রয়োগে সমকক্ষেব বা 
নিয়শ্রেণীব ব্যক্তি প্রতি ব্যবহৃত হয়; ‘পিতা’ শ্বুঝাইতে ব্যবহৃত হইতে দেখা যায় না। 
বাবু পদটিৰ গৌবববোধক নামনির্দেশার্থ ব্যবহাব “ব্দটিব আঁদবস্থচক ব্ভক্তিযুক্ত 
(উকাবাস্ত ) বপের একটি বিশিষ্ট রড প্রয়োগ । পিতা বুঝাইবাব জন্ত বা পিতৃকল্প 
(শ্বশ্ডব প্রভৃতি ) ব্যক্তিকে বুঝীইবাঁব জন্যও শব্ধ র এ বপেব কখনও কখনও প্রায়াগ 
হইতে দেখা যায়। তবে সম্বোধনে গৌবব বুঝাঁইবাঁব জন্য নামেৰ প্রথমাধশব শেষে 
€(যথা,_রবি বাবু, আগু বাবু, দেব বাবু প্রভৃতি) এবং স্বামী, প্রহু বা উপবিতন 
কর্মচীবীকে ( মনিবকে ) বুঝাইবাব জন্তাই সাঁধাবণতঃ বাবু পদটিব ব্যবহার হয়। বাগ্লাবাও, 
বাঁপুদেব, বাবুলাল প্রভৃতি নামে বাগ, বাপু এবং বাবু শব্দগুলি মূলতঃ অভিন্ন। মাম’ 
শব্দনিষ্পন্ন মাম! এবং মামুতেও এই “আ' ও ‘উঃ দৃষ্ট হয়। 

এক্ষণে এই প্বগ্ন” শবেব প্রসঙ্গে আব একটি বাঙ্গালা শবেব ব্যুৎপত্তি আলোচন! কৰিয়! 
প্রবন্ধেব শেষ কবিব। শব্দটি বাঙ্গাল! সাধুভাষাব নহে, উহা গ্রাম্য অপভাঁষাব ; কিন্ত 
ভাঁষাঁতত্বীন্ুসন্ধিৎস্ব অনাঁলোচ্য নহে? “বাবাকেলেঃ দিনিষেব কথা বোধ হয়, বাঁঞগালায় 
অনেকেই কলহপ্রবণ অশিষ্ট ব্যক্তিব মুখে বর্থনও কখনও গুনিয়া থাঁকিবেন। কথাটি 
শুনিয়া আপাততঃ মনে হইতে পাবে, বাঁবাব কালে ( সময়েব ) কোনও বস্তব কথা 
হুইতেছে। বস্তুতঃ কিন্ত শর্ট প্রাকৃত “বপ্নকেলকে” হইতে আগত ; প্রাকতে “কেলক”- 
‘কেরক’ শব্দ সম্বন্ধবাঁচী; আমাব সম্বন্ধি বস্তু পাকতে ‘মম কেলকে' ; তোঁমাব সন্বদ্ধি বস্তু ‘তুহু 
কেলকে’ ; বাঁবাব সম্বন্ধি বস্তু ‘বপ্স কেলকে’। এই কেরক বা কেলক শব্দেব প্রাকৃতে 
ব্যবহার সংস্কৃত ছ (-ঈয়) প্রত্যয়েব মৃত। যথ!,--স* মদীয় = প্রা” মমকেলক, স’ আত্মীয় 
= প্রা’ অত্ণকেবক ( কেলক ) ইত্যাদি । এই কেরক বা কেলক শব্দেব সংস্কৃত প্রতি- 
শব্দেব সহিত সংস্কৃত সময়বাচক ‘কালঃ শব্দের কোনও সম্বন্ধ নাই । মৃচ্ছকটিকের 
অষ্টমাঙ্কে শকাবেব ‘তুহ বগ্নকেলকে পূবহণে’--তোমাব বাবাঁব গাঁভী ?--উ্তিটিব এবং কেবক 
( কেলক ) শব্দের অন্তত্রক্কৃত প্রয়োগগুলিব প্রতি দৃষ্টিপাত কবিলেই এ বিষয়ে সন্দেহ 
থাকিবে ন|। 

বাঙ্গীলার শব্দবিভক্তি সন্বন্ধে'আবও অনেক কথা বলিবাৰ আছে। ভবিষ্যতে 
বলিবাব ইচ্ছা রহিল। 
শ্রীপ্রকাশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় 
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ধর্মপুজাবিধিক্ট 
আমাদেব পুথিব এই ধর্মপুজাতেই যেঃবৌদ্ধ ধর্ম্মেব শেষ, এ কথা আব আঁজ নূতন কবিয়া 
বলিতে হইবে না ; এই কথা লইযা আজ প্রায় বিশ বৎসব ধরিয়া! বিচাঁব-বিতর্ক চলিতেছে। 
সিংহলে প্রচলিত বৌদ্ধ ধর্শোব সহিত ইহাব, কিন্ত, কোন সম্পর্কই নাই ; তাঁহার কথা ত 
» কেবল “শীলবক্ষা” ; উহা পূজা-পাঠেব কোন ধাব ধাবে না। 
যনে কবিবেন না, ইহা মহাযানেব সেই অদ্ভুত “ধর্ম ধাতু, --সেই জগতেব সনাতন পদ্ধতি, 
যাহাব বশে জগৎ চলে । যে ধর্মমধাতুতে ভূমি, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, _সমস্ত জড় জগৎ, 
সমস্ত জীবজগৎ-_-একাঁকার, আব এই একাকাঁবকে অনস্ত কোটি ভাগে ভাগ কবে যে অহঙ্কার, 
তাহাও যাহাতেই তুবিয়! যায়, আমাদের এ পূজা সে ধর্মধাতুব পূজা নয়। তাহাতে আবাব 
পূজাপাঠ কোথায় ? কে কাহাব পুজা কবে? তবে এই মাত্র বলা যাইতে পাবে যে, ইহা 
সেই ধর্মেই শেষ পবিণাম। এই মাত্র বলা যাইতে পারে যে, সঙ্ধীর্ণ দেশেব সঙ্কীর্ণ লোক- 
সমাজে পড়িয়া! সেই ধর্দেবই ইহা শেধ দশা। ইহাতে প্নাস্তিরূপ” ধর্ম ক্রমে কচ্ছপরূপে 
দীড়াইয়াছেন। * 
নাস্তি রূপং নান্তি দেহং নাস্তি কাঁয়ো নিনাদম্‌। 
নাস্তি জন্ম নাস্তি মুর্তিস্তস্মৈ শীধৰ্ম্মায় নমঃ ॥ 
কচ্ছপকপধরং মহী ( হহিং ) মনোঁহরম্‌ । 
নির্লেপনিরঞ্জনং শরীধর্ম্মায় নমঃ ॥ 
পুজ্যপাদ মহামহোপাধ্যায় যুক্ত হবপ্রদাদ শাস্ত্রী মহাঁশয়েব “Worship of mud 
turtles” প্রবন্ধ পডিলে বেশ বুঝা যায় যে, কেমন কবিয়! চাবি কোণে ও মাবখানে দাবা 
ধৰ্ম্মেব স্ত পটি দেখিতে কাছিমেব মত বলিয়! ক্রমে ধর্মও কাছিম হইয়! গেলেন। 
যাহা হউক, এখন শুনা যাইতেছে যে, কেহ কেহ ধর্মের পূজাকে বৌদ্ধ ধর্মের শেষ বলিয়া 
মানিতে চাহেন না। তাহাব! বলেন, ধর্মে পুজা শিবেবই পুজা । এই পুথিতে প্রমাণ 
কবিবে, তাহাদের ধাবণ! ভুল । কেন না, ধর্মপূজাতে অনেকগুলি আববণ-দেবতাঁর পুজা 
কবিতে হয় ও শিব সেই আববণ-দেবতাদেবই একজন মাত্র। ধর্মের ও ভাঁহাব আবরণ- 
দেবতাদেব পুজাব ক্রম দেখানই এই প্রবন্ধেব উদ্দেশ্ত এবং এই জন্যই “ধর্ম্মপুজাবিধি” পুথি- 
খানি প্রকাশ করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। তবে ইহাৰ সঙ্গে আরও দুইটি কথা বলিবার 
আছে, তাহা শেষ কবিয়! পৃজাব কথা ধর! যাইবে। 
১। প্রথম কথা--এই ভাবে ধর্ম্মেব পূজা কবে আবস্ত হইল ? কবে ধর্মমদেব হিন্দুয়ানীর 
গহববে পড়িয়া গেলেন? এখন আমাদেব এই ধর্মপূজার বক্তা শ্রীরঘুনন্দন। 


৯» বঙ্গীঈ-দাহিত্য-পরিধদের ২১শ, পঞ্চম মানিক অধিবেশনে পঠিত। 
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প্ৰণম্য সচ্চিদানন্দং গেবিন্দং জগতাং গুকম্‌ । 
ধর্পুজাবিধানঞ্চ বক্তি শ্রীরঘুনন্দনঃ ॥ 
বল! বাহুল্য, বঘুনন্দন কখনও ধর্মেৰ পূজা-পদ্ধতি লিখিবেন, এ কথা কেহই বিশ্বাস 
কবিবেন না। ধর্মাপূজীকে হিন্দুয়ানীব ভিতবে লইবাঁব জন্যই বঘুনন্দনেব নাম লওযা হইযাঁছে। 
হৃতবাং বুঝ! গেল যে, বঘুনন্দনেব অনেক পবে, যখন লোকে তাহাকে শান্ত্কাব বলিয়া মানিয়! 
লইয়াছে, ইহা তখনকাব কথা । 
২। আব এক কথা-_ধর্মপূজ| প্রথমে কোথা উঠিল? বল্ল্‌কাঁব তীবেই এই পুজার 
কথ প্রথমে শুনিতে পাই । 
ও কাঁব শব্দে পণ্ডিত বেদ বৈশস্তি কোন কোন বেদ। 
খগ-যজুঃ সামাথর্ব আগমবেদ, শুনাইতে শুনিতে পাপ হয় ছেদ ॥ 
সত্য যুগে ॥ শনিবার ব্রত কবিল বন্ধুকার তীবে। | 
ব্ৰহ্মা হরিহব আছেন গোসাঞিব ববাঁববে॥ 
সাটি সহস্র খষি আছেন যত সকল মুনি । 
চাঁবি ঘাট দাসী আছেন চাঁবি বাহিনী ॥--ইত্যাদি 
এখন পূঁজা-পদ্ধতি দেখা যাউক। সকলেব আগে গণেশের পৃা। গণেশের ধ্যানে কিছু 
মৃতনত্ব আছে। ধ্যানটি এই )__ 
স্থণং সিন্দুববর্ণং গগনঘনঘটাটো পসৌনর্ধ্যরূপং 
খর্ধবং মুষিকবাহনং ত্রিনয়নং নাঁগো্পিবীতং শুভম্‌। 
শ্রীমন্মত্তগজেন্ত্রবজ।মমলং দস্তদ্বয়ং কামদং 
বন্দে হস্তচতুষ্টযনং শশিধরং বিদ্বেখবংহুন্দবম্‌ ॥ 
এই ভাবে গণেশের পূজা চলিতে লাগিল! তাঁহার পব বেদির উপরে অষ্টদল পদ্ম বা 
ধযোড়শদল পদ্ম, তাহাব উপবে সিংহাসনে ধর্ম বসিলেন। পবে পঞ্চবর্ণ গুঁড়িব মণ্ডল ভ্বীকা 
হইল ও সেই মণ্ডলে আবরণ-দেবতাঁবা নিজ নিজ স্থানে বসিলেন। কমিনাদেবী ঈশান 
কোণে বসিলেন। কোন্‌ দেবত! কোন্‌ স্থানে বদিলেন, লিখিতে গেলে পুথি বাড়িয়া যাঁয়। 
তাহাব পৰ ধৰ্ম্মেব গ্রাণ-প্রতিষ্ঠা, প্রাণপ্রতিষ্ঠার পব ধর্ম্মেব ডাক আবস্ত হইল। 
কৈলাস ছাডিয়া গোসাঞি কবহ গমন । 
দ্বানপতিকে আশীর্বাদ কব অনুক্ষণ ॥ a 
তাঁহার পব কোন্‌ দেবতা কোন্‌ ফুলে তুষ্ট, বলা আছে। কামিনা ওডু ফুলে তুষ্ট, শিব 
বি্বপত্রে তুষ্ট, শরীক তুলসীপন্তে ও ধর্ম্মদেব পন্নপুপ্পে তুষ্ট । ইত্যাদি ইত্যাদি। , 
ধর্শের সন্মুখে চ্তীপাঠ চলিতে লাগিল। ভক্তগ্রণেব পূজা আবস্ত হইল। কলিযুগের 
ভক্তগণে নাম-=কপিলা, নাবায়ণ, মণিবাজভট্ট, মুণ্ডির ঘোষ, পূর্বদত্ত, ভীষ্মক, কৌগ্ক, 
বিশ্বেশ্বৰ, আসাঁবা চাওাল, বকণ, সগব, মনোবথ পণ্ডিত, পক্ষসাবেন্গ, সাধুপুর দত্ত ও 
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ধনকুবেব। তাঁহাঁৰ পর ,আঁদিলেন দ্বাবপালগণ। তাঁহাব পর সকলেব প্রণাম আবস্ত 
4২২ হইল । ইহাদের মধ্যে কায়স্থ শঙ্কবকে প্রণাম কবাব কথা আছে। তাঁহাব পব তৃতগুদ্ধি 

প্রাণায়াম প্রভৃতি। তাহাব পব কত রকমেব ছড়া আরম্ভ হইল, গাঁয়ন ববণ হইল, যাহাঁব 
বচিত ধর্মের পাল গাইবে, সংকল্পে তাহাব নাম উল্লেখ হইল। 

পুথিব এক হইতে কুড়ি নম্বব পাতা পর্য্যন্ত এই সকল কথা হইল। ২১ নং পাঁতাঁব অপব 
পৃষ্ঠ হইতে আবাঁব এক ছুই কবিয়া নূতন নব আবস্ত হইয়া ৯৬ পর্য্যন্ত গিয়াছে । এইখানে 
ন্ঘথাবিধি আববণ-দেবতাগণেব সহিত ধর্থেব পূজা আবস্ত হইল। সঙ্কল্প হইল। 

“কাশ্তপগোত্রাণাং দ্বিজসজ্জনানাং মেলকৈর্গণপত্যাদি কা মিনা দেবী শরীশ্রীধর্্মনিবঞ্জনভট্টাবক 
পূজাকর্ম্ম কর্তৃং সম্বপ্মহং কবিষে৷।” তাহার পর আবাব ভূগুদ্ধি। সমস্ত দেহকে বর্ণময় 
ভাব! হইল। 


& 


আধাবে লিঙ্গনাভৌ হৃদয়সবসিজে তালুমূলে ললাটে - 

দে পত্রে ষোঁড়শাবে দ্বিদশদশদলে দবাদশারদ্ধে চতুষ্ে। 
বাসান্তে বালমধ্যে ডককটসহিতে কণদেশে স্ববাণাং 

হং ক্ষং তত্বার্থযুক্তং সকলদলগতং বর্ণৰপং নমামি ॥ | 


এইবাৰ বিশেষভাবে আববণ-দেবতাদেব সহিত ধর্মের প্রকৃত পুজা আবস্ত হইল। গণেশের 
পব আদিলেন স্বর্য্য, কু্ধ্ের পব বিষ্ণু, বিষ্ণুব পর আসিলেন শিব। ধ্যান সেই প্ধ্যায়েন্লিত্যং 
১7 মহেশং”। তারপব নিরঞ্রনেব পুজা । 
| ও" যন্তাস্তং নাদিমধ্যং ন চ কবচরণং নাস্তি কায! নিনাদং 
নাকাবং নাদিরূপং ন চ ভয়মবণং নাস্তি জন্মৈব যন্ত। 
যোগীন্দ্রধ্যানগম্যং সকলদলগতং সর্বসন্কল্পহীনং 
তত্রৈকোহপি নিবঞ্জনোইমববরদঃ পাতু বং শৃষ্ঠমর্তিঃ ॥ 
এইরূপে অস্তিদীর্ঘ দীর্ঘ ধ্যান, মন্ত্র ও স্তোত্র সকল আবস্ত হইল। ইনি শৃন্বপ, কিন্ত 
কচ্ছপাঁকাব ও উলুকবাহন। যাহা হুউক, অনেক ক্ষণ তাহার পূজাতে গেল। পবে তাহাব 
বাহন উলুকেব পুজা । তাহা পব এখন কামিনাদেবীব অতি সংক্ষেপে একবাব পুজা হইল। 
তাবপব ক্রমে লক্ষ্মী, বসুমতী, বিশালাক্ষী ও বিষহ্রীর পুজা! । | 
বিশালাক্মী ও বিষহবীর ধ্যান ;_ 
ওঁ প্রাতঃকালে কুমাবী কুমুদকলিকয়! জাপ্যমালাং জপস্তী 
মধ্যা্ছে প্রোটবপা বিকসিতবদন! চাকনেত্র! বিশালা। 
সন্ধ্যায়াং বৃদ্ধবপ! গলিতকুচযুগ! মুণ্ডমালা পতাকা 
সা দেবী হেমবর্ণ। ত্রিজগৃতজননী যোগিনী যোগমুদ্র! ॥ 
ও বিশালাক্ষ্যৈ নমঃ। 
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ও বিশালবদনা দেবী বিশালনয়নোজ্ছলে। 
দৈত্যমাংসম্পৃহে দেবি বিশালাক্ষি নমোস্ক তে ॥ 
ততো বিষহবীং পূজয়েং। 
ও কান্ত কাঞ্চনসন্নিভাং সুবদনাং পন্মাসনাং শোভনাং 
" নাগেনদ্ৈঃ কৃতশেখবাং মহিময়ীং দিব্যাঙ্গবাগান্বিতাম্‌। 
চাৰ্কঙ্গীং দধতীং-গ্রসাদমধিপং নিত্যুং কবাভ্যাং মুদ্রা - 
বন্দে শঙ্কবপুত্রিকাং বিষহবীং পদ্নোস্তৰাং জাগুনীম্‌॥ €) | 
ওঁ বিষহা্য্যৈ নমঃ। 
ও' ফণিফণ-ম ণিগণ ভূষিত-মস্তে | 
খ্বতব-বিষধব-কঙ্কণ-হস্তে 
বহুজন জনিত-জয়ধব নি-তুষ্টে 
ভগবতি বিষহরি দেবি নমস্তে ॥ 
তাঁহাঁব পব বটুবনাথ, ক্ষেত্রপাল প্রভৃতি ভৈরবগণেব পুজা। তাঁহার পব আঁসিলেন-- 
রহ্ধাণী, মাহেশ্ববী, বৈষ্ণবী, বাঁবাহী, নাবসিংহী, ইন্দ্রাণী ও চামুণ্ডা দেবী । তাঁহাব পৰব 
বা্তলীর পুজ]। 
ও আয়াত স্বৰ্গলোকাদিহ ভূবমতলে কুণ্ডলে কর্ণপুবে 
সিন্দৃবাভাবসন্ধ্যা প্রবিকটদশনা মুওমালা চ কণ্ঠে । 
্রীড়ার্থে হান্তযুক্ত! পদযুকমলে ধুপুবং বাদয়ন্তী 
কৃত্বা হস্তে চ খজ্াং পিব পিব কধিরং বাঁশুলী পাতু সা নঃ ॥ 
ও বাপ্ুল্যৈ নমঃ । 
ওঁ আবাহয়ামি তাং দেবীং শুভাং মঙ্গলচণ্ডিকাম্‌। 
সবিত্তীবে সমুৎ্পন্নীং হূর্য্যকোটি-সমপ্রভাম্‌ ॥ 
বক্তবন্ত্রপবীধানাং নানালঙ্কাবভূষিতাম্‌। 
অসিদ্ধসাঁধিনীং দেৰীং কাঁলীং কিন্বিষনাশিনীম্‌ ॥ 
আগচ্ছ চণ্তিকে দেবি সান্নিধ্যমিহ কল্পয় ইত্যাবাহনম্‌। 
এইরূপে বাশুলী বা মঙ্গলচণ্ডিকাব পূজা! হইণ। পবে সবস্বতী, কুবেব, ক্ষীবসমুদ্র, ষর্ঠী'ও 
ভগবতাব পুজা মি 
ভগবতীর ধ্যান; -- . 
ওঁ গৌবাঙ্গীং বৃষবাহনাং স্মিতমুখীং পীতাম্বরধাবিণীং 
কেষুবাদদকুগুলোজ্জ্বনতনুং গোগোপীৰৃন্দৈঃ স্ততাম্‌ 
ষষ্ঠী পাঁশবরাভয়ানি দধতীং সাম্যং চতুৰ্ভিভূ জৈঃ 
গোধুলীপরিধূলবাং ভগবতীং গাশ্চাবয়ন্তীং ভজে! 


সন ১৩২১] ধর্মপুজাঁবিধি ১৮৩ 


ভগবতীর পৰ ব্রহ্মা, গৰুড় ও বিশ্বকর্শ্মাব পুজা । তাহা পব দ্বাবীদেব পুজ।-_পূর্ববীবে 
আছেন স্র্ধ্য, দক্ষিণদাঁবে হনুমান্‌, পশ্চিমদ্বাৰে চন্দ্র ও উত্তব্দাবে গরুড়। তাহার পব নন্দী, 
কামদেব, বাণেখঁব ও পত্ডাস্থরেব পুজা আছে। তাহাব পব দশ দিকৃপালের পূজা । তাহার 
পব অন্ত্রসকল ও নবগ্রহেব পুজা। তাঁহাব পব পাঁটপৃজা। এই পাটপূজাব মধ্যে শ্বেতপণ্ডিত, 
নীলপন্তিত, কংসাঁরি পণ্ডিত ও বামাই পণ্ডিতের পূ! হয়। তাঁহাব পৰ দগ্ডপুজা ও নবাগ্ি- 
পূজ1--কপিলাগ্নি, পিক্গলাগি, ধুাগ্সি, জঠবাঁমি, শিখিনামক অগ্নি, হাটকাথি, মহাতেজোহ খ্রি, 
ছতাশনাগি ও বৌদ্রাগ্রি--এই নয়টি অগ্নিব পুঁজ! হয়। তাহার পব কৃর্ধ্যার্ঘ ও হৃর্য্যেব 
বিস্তৃত পূজা। 

তাহাঁব পব নানা দেব-দেবীব, ভক্তবুন্দেব ও নানা দেশের নাম কবিয়া এক একটি ফুল 
দিতে হইবে। ইহাব মধ্যে কানু ঘোষ, মণ্ডিব ঘোষ, সাধুপুব দত্ত, তাম্ুলি, উত্তব বা, দক্ষিণ 
বাঢ়, বটগ্রাম ও বাঁজা গৌড়েশ্ববকে ফুল দ্িবাঁব কথা আছে। | 

তাহাব পব কামিনাস্থাপন ও কামিনা দেবীব বিশেষভাবে পুজা । কামিন| দেবীকে 
ধন্ম্ই শক্তি বলিয়া মনে হয়। কেন না, ধর্ম্মেব ধ্যানে কামিনা-সহিতই তাহাকে ধ্যান 
করিবার কথা । 


কাঁমিন! দেবীর ধ্যান 


ধ্যাত্বা নীলোৎপলাকাব নীলাঞ্জনসমগ্রভাম্‌। 
আবিত্যন্তান্তনয়নাং মৌলিচন্ত্রবিভূষিতাম্‌ ॥ 
কামচাকমুখাং দেবীং সদ! মদনবিহ্বলাঁম্‌ ৷ 
সর্বকীমপ্রদাং দেবীং কামিনাং প্রণমাম্যহম্‌ ॥ 
ওঁ নমস্তে কামিনাকুণ্ডে ত্রিদশৈঃ পবিসেবিতে । 
অন্ধং কুষ্ঠং হরেদ্দেবী কামিনায়ৈ নমোহস্ত তে ॥ 
ওঁ নীলজীমূতসঙ্কাশাং সর্বসৌন্দরধ্য-স্থপ্রভাম্‌। 
ূর্েনদুকুরযযনয়নাং মৌলিচন্দ্র-বিভূষিতাম্‌ ॥ 
সুচাকবদনাং দেবীং সদা মদনবিহ্বলাম্‌। 
সর্বকামেশ্বরীং দেবীং কামিনাং প্রণমাম্যহম্‌ ॥ 


তাহাঁব পৰ গাঁস্তাবী বৃক্ষেব পৃজী। তাহাঁব পব ভোজ্যোৎসর্গ, পাত্রভোগ প্রভৃতিব পব 
গ্রকাও দিগডাঁক আরম্ভ হইল। ইহাঁব মধ্যে গঙ্গাব ছুই কুল, বর্ধমান, তমলুক, বিক্রমপুব, 
বড়গ্রাম, ছোট ভেট্‌ ও বড.ভেটেব ডাক হয়। তাঁহাব পব কাঁমিনা বিসর্জন হইয়া গেলে রমাই 
পণ্ডিতেব নানা রকমেব ছড়া আরম্ভ হইল। তাহাব পর ছাঁগবলির ব্যাপাব। ইহাতেও 
রমাই পণ্ডিতের ছড়া আছে। ক্রমে যথাবিধি দক্ষিণাস্ত হইল। 


২৮৪ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [তন সংখ্যা - 


অতি সংক্ষেপে ধর্মপূঞ্জাব পদ্ধতি দেওয়া হইল। দেখ! গেল, নানা দেবদেবীব মধ্যে বসির! 
ধর্মঠাকুর কেমন পুজা! গ্রহণ কবিলেন। ইহাব পব যেন আব কেহ বাতি শিব বলিয়া ১ 
তাহাব অপমান না কবেন। 
ও" নিবঞ্জনায় ধর্মীয় সর্বায় সর্বসাক্ষিণে। 
সমন্ত-দেবতা-মৌলিপ্রপূজ্যায় নমো নমঃ | 


*শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় . 


র্‌ 


1 


ভাষার উৎপত্তিঃ 


বর্তমান যুগেও এমন অনেক লোক দেখ! যায়, যীহাবা লিখিতে বা পড়িতে জানেন না; 
লিখিত পত্র আসিলে তাঁহারা লেখা-পড়।-জাঁনা লোকেব নিকট তাহ! পড়াইয়া লয়েন। 
লিখিত ভাষ! উচ্চাঁবণ কবিয়া পড়িয়া দিলে, তাহ! তাহারা বুঝেন অর্থাৎ বাঁচনিক ভাষ! তাহারা 
* বুঝেন; কিন্তু লিখন-পদ্ধতিব সহিত তাঁহাধা পরিচিত নহেন। কাবণ, লিপিবিছা শিখিবার 
সুযোগ তাহাদের ঘটয়া উঠে নাই। এইরূপ তুলনা কৰিলে দেখা যায় যে, অর্ধ শতাব্দী পূর্বে 
বর্তমান যুগ অপেক্ষা অতি অল্প সংখ্যক ব্যক্তি লিপিবিগ্ভার সহিত পরিচিত ছিলেন। শত 
বসব পূর্বে তদ্‌পেক্ষাও অল্প সংখ্যক ব্যক্তি লিখিতে ও পড়িতে জাঁনিতেন ; ছুই শত বৎসর 
পূর্বে তদপেক্ষাও অল্প সংখ্যক ব্যক্তি লিখিতে ও পড়িতে জানিতেন। এইরূপ আঁলোচন! 
কবিলে বুঝ! যায় যে, অতি প্রাচীন কালে অর্থাৎ তিন বা চারি সহস্র বংসব পুর্বে বা তৎপূর্ববর্ভী 
অনৈতিহাপিক যুগে মন্ুষ্য-সমাজে লিপিবিগ্ঞা একেবাঁবেই অপবিজ্ঞাত ছিল অর্থাৎ কোনও 
ব্যক্তিই লিখিতে পড়িতে জানিতেন না। অর্থাৎ জগতে যে কাল হইতে মনুষ্য-জাঁতিব অস্তিত্ব 
বহিয়াছে, সে কাঁণ হইতে লিপিবিদ্ভাব অস্তিত্ব কল্পন! কবা যায় না। সুতবাং আমবা কল্পন! 
কবিতে পারি যে, জগতে এমন একটা যুগ ছিল, যখন মনুষ্য-জাঁতি লিপিবিদ্ধাব সহিত পবিচিত 
ছিলেন না। দূরবর্তী কোনও ব্যক্তিব নিকট কোনও সংবাদ প্রেবণ অভিপ্রেত হইলে, হয় 
স্বয়ং তীহাঁব নিকট যাইতে হইত, আব না হ্য়, কোনও বিশ্বাসী ভৃত্য বা বন্ধুকে সে স্থানে 
পাঁঠাইতে হইত। কাজটা যে অত্যন্ত অন্গুবিধাজনক ছিল, তাহাতে আব সন্দেহ নাই। 
অধিক সময় নষ্ট হইত, অধিক অর্থ বায় হইত, প্রেবিত ভূত্যও সময়ে সময়ে পথিমধ্যে দস্)দল 
কর্তৃক ব! শক্ত কর্তৃক নিহত হইত। আবাঁব বিগ্তাব প্রসাবও অত্যন্ত সীমাবুদ্ধ ছিল। কারণ, 
যাহ! কিছু স্থৃতিমধ্যে গ্রথিত থাকিতে পারে, তদতিবিক্ত কিছুবই আলোচন! সম্ভবপব ছিল 
না। এই সমস্ত অসুবিধা সকলেই অনুভব কবিতেন, সুতরাং প্রতিবিধানেবও যথেষ্ট চেষ্টা 
হইত। এই চেষ্টার ফলে কোনও মনস্বী ব্যক্তি লিপিবিগ্কাব আবিষার কবেন। আবিষারেব 
পর সকলেই সে বিদ্যা শিখিতে আরম্ভ কবেন। বিদ্ধাটাব অত্যন্ত আদব হয় এবং ক্রমে ক্রমে 
তাহাব বিবিধ উৎকর্ষ সাধিত হয়। এই বহুকাল আবিষ্কৃত লিপিবিগ্ভাৰ সহিত আধুনিক 
যুগের যে সকল ব্যক্তি পবিচিত নহেন, তাহার বিষয়ে চিন্তা করিলে সুকবি গ্রে-লিখিত 
হথপরিচিত কবিতাঁবিশেষেব দুইটি পংক্তি স্থৃতিপথে উদ্দিত হয়; । 


“But knowledge to their eyes did 7661 0001] 
Her ample page, rich with the spoils of time,” 


* অর্থাৎ আবহমান কাঁলেব ধ্বংসেব পরিণতিতে মনুষ্য জাতি যে জ্ঞান সঞ্চয় কবিতে সমর্থ 


* বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের ২১শ, ৭ম মানিক অধিবেশনে পাঠত । 
২৪ 


১৮৬ সাঁহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ওয় সংখ্যা 


হইয়াছেন, অশিক্ষিত সম্প্রদায় তাহার অংশ গ্রহণের সুযোগ পাঁয় নাই। কালের বিবর্তনে 
সম্প্রদায়-বিশেষেব তিবোধান হইতেছে ও সম্প্রদায়ান্তরেব আবির্ভাব হইতেছে। এই 
তিবোধান ও আবির্ভাবের মধ্যে মনুষ্য জাতি জ্ঞান সঞ্চয় করিয়া আঁসিতেছে। এই সঞ্চিত 
জ্ঞান সমগ্র মনুষ্য জাঁতিব সম্পত্তি । কিন্তু যাঁহাবা এই মহামূল্য সম্পত্তির অংশলাভে 
বঞ্চিত, তীঁহাব! হতভাগ্য । | 

এইরূপ চিন্তা কবিলে আমবা এপ একট! অনৈতিহাসিক গব অনুমান কবিতে পাবি, 

যখন মনুষ্য কথ! কহিতে পাবিত না, যখন মনুষ্য ও ইতর প্রাণীব মধ্যে ভাষাগত কোনও 

প্রভেদ ছিল না। পৰে প্রয়ৌজনবশতঃ ইচ্ছা-শক্তি-প্রভাবে মনুষ্য ভাষার সৃষ্টি কবিয়াছে। 

এখানে একটা বক্তব্য আঁছে। ভাষ! শব্দ দ্বাবা আমবা কি বুঝি, তাহা! ব্যক্ত কব| আবশ্যক । 
আচ্ছা, ভাষা দ্বাবা আমরা কি কার্য্য সাধন করিয়া থাকি, তাহা চিন্তা করিযা দেখা যাউক। 
ভাঁষ। দ্বাব| আঁমাঁদেব দুইট কাৰ্য্য হয়। ভাষা দ্বাবা আমবা পবস্পবেৰ মধ্যে মনোগত ভাবের 
আদান প্রদান কবিয়। থাকি। দৃষ্টান্তেব সাহায্যে বলিতে গেলে কথাটা এইবপ হইয়া 
দাঁড়ীয়,--যেমন দাত্র দ্বাবা ছেদন-কার্য্য সম্পন্ন হয়, লেখনী দ্বাবা লিখন-কাঁয্য সমাধা হয়, 
খনিত্র দ্বারা খনন-কার্য্য হইয়| থাকে, তেমনি ভাষ! দাবা! মনোগত ভাবের আদান প্রদান 
হইয়া থাকে। অর্থাৎ দীত্র যেরূপ ছেদন-কার্যের সাঁধনস্ববপ, লেখনী যেরূপ লিখন-কাঁর্যেব 
সাধনস্বরূপ, যষ্টি যেবপ প্রহাব-কার্ষ্যেব সাঁধনস্বরূপ, ভাষা সেইবপ মনোভাব প্রকাশ কা্যের 
সাধনস্বরপ । মনোভাব প্রকাশ ব্যতীতও ভাষাঁব একটি কার্ধ্য আছে, ভাষা ব্যতীত চিন্তা- 
বৃত্তির অনুশীলন হয় না। যখন আমব চিন্তা কবি তখন আঁমবা মনে মনে একট! প্রশ্ন করি 
এবং মনে মনেই তাহাঁব সমাধানের চেষ্টা কবি। সুতরাং চিন্তাবৃত্তিব অনুশীলন এক প্রকাব 
কথোপকথন; ইংবাঁজী ভাষায় বলিলে এ প্রকার কথোপকথনকে 91910709 না! বলিয়া 
monologue বলিতে হয়। 

এই আলোচনা দ্বাব। আমবা দেখিলাম যে, ভাষ! দ্বাবা আমব! ছুইটি কাঁধ্য সিদ্ধ কবিয়া 
থাকি,--মনৌভাব প্রকাশ ও চিন্তাবৃত্তিব অনুশীলন । সুতবাঁং যে প্রকার মুখোচ্চাবিত ধ্বনি 
দ্বাবা মনে (ভাব প্রকাশ ও চিন্তাবৃত্তিব অনুশীলন সন্তবপব, সেই ধ্বনি বা Articulate soundকে 
আমর! ভাষ! শব্দ দাবা বুঝিব। ইংবাজী, বাঙ্গাল! বা অন্ত কোনও ভাঁষাবিশেষ মাত্রুকে 
ভাম৷ শব না বুবিয়া ভাষা শবেব দার্শনিক অর্থ এই প্রবন্ধে গৃহীত হইবে। 
"কিকি কাঁবণে ও কি কি উপায়ে এই মনোভাব প্রকাশ ও চিন্তান্ুশীলনের সাঁধনীভূত 
ভাষাব স্থষ্টি হইয়াছে, তাহা এক্ষণে আলোচ্য। আপনাবা বলিতে পাবেন, ভগবান্‌ যখন মনুষ্য 
সৃষ্টি কবিয়াছেন, তখনই তাহাকে বিবিধ জ্ঞান ও ভাষার অধিকাঁবী কিয়া সুষ্টি কবিয়াছেন। 
কিন্তু সে কথা গৃহীত হইতে পারে না। কারণ, বিশ্বসষ্টিব নিয়ম এ প্রকাব নহে। ভগরান্‌ 
মনুষ্য সুষ্টি কবিয়া তাহাকে হস্ত-পদাদি ও বুদ্ধিবৃত্তি দান কবিয়াছেন। এই সকলেব ব্যবহার 
দ্বার! মনুষ্য নিজে নিজেই বিবিধ জ্ঞান অর্জন ও স্বীয় জীবনোপায়ের ব্যবস্থা করিয়া লয় 


সন ১৩২১ ] ভাঁষার উৎপত্তি ১৮৭ 
্ব্য, চোষা, লেহা, পেয় ভোজ্যে পূর্ণ থাল! তিনি আমাদের মুখেৰ সম্মুখে আনিয়া দেন না) 


++ আমরাই তাহা স্ব স্ব উদ্ম ও চেষ্টা দ্বাবা প্রস্তুত কবিয়া লই। বিশবতরষঠাব ইচ্ছা-শক্তি ও চেষ্টা- 


~ 


« 


বৃত্তি আমাদেব মধ্যে সংক্রমিত আছে। স্ষ্টি-শক্তিব কিয়দংশ তাঁহাব সৃষ্ট জীবসমূহকে, 
বিশেষতঃ মনুযাকে তিনি দান কবিয়াছেন। সেই শক্তি-প্রভাবেই তৎপ্রদত্ত অন্তান্ত উপকবণা- 
দিব সাহায্যে মনুষ্য বাষ্পীয় পোত, বাষ্পীয় যান, তাড়িত বার্তা, -ছাঁয়াচিত্র প্রভৃতিব সষ্ট 
কবিয়াছ। ৫ 3 | 
* মনুষ্য জাতি কি প্রকুবে জ্ঞানার্জ্জন করিয়াছে, তাহ! বুঝিতে হইলে এই জগতে আদিম 
মন্য্যগণের আবির্ভাবেব চিত্র কল্পনাব তুলিতে আ্বাকিযা দেখিতে হয়। মনে ককন, এই 
পৃথিবীতে ভগবান্‌ একটি পুকষ ও একটি স্ত্রীলোক গুষ্টি কবিলেন। তাঁহাদিগেব হস্ত, পদ, 
চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা ও মন--'এই যাবতীয় ইন্দ্রিয় আছে, কিন্তু তাহাদিগেব কোনও কপ জ্ঞান 
নাই। এরূপ অবস্থায় তাহাব| কি প্রকারে বিবিধ জ্ঞানার্জন পূর্বক জীবন ধারণ কবিতে 
সমর্থ হইয়াছে, তাহা ভাবিয়া দেখ! যাউফ । মনে কৰুন, সেই প্রথম কষ্ট মনুষ্য সংসাঁবে অবতীর্ণ 
হইয়াই ক্ষুধা বা উদরমধ্যে অসন্ব জাঁলা-বিশেষ অনুভব কবিল। কাঁবণ, ভাহাব জ্ঞান না 
থাকিলেও ক্ষুধা না থাকিবাব কোনও কারণ নাই। এই স্থানে দৈব তাহাব সহায়তা কবিল। 
বৃক্ষণীথা হইতে তাহার সম্মুখে-একটি পন্ধ ফল পতিত হুইল । সে দেখিল, বৃক্ষশাথায় বসিষা 
একটি পক্ষী সেইরূপ ফল খাইতেছে। তাহা দেখিয়া অনুকরণপ্রবৃ্তি বশতঃ মনুষ্য ফলটি 
খাইয়া ফেলিল। ফলটি খাওয়ায় তাহাব উদরমধ্যে যন্ত্রণাবিশেষেব অবসান হইল । আবাব 
যখন তাঁহাব ক্ষুধাব উদ্রেক হইল, তখন সে পুঁনবায় ফল ভক্ষণ কবিল এবং জ্ঞান লাভ করিল 
যে, ফল খাইলে ক্ুন্িবৃত্তি হয়। মনুষ্য কি প্রকাবে এই জ্ঞান লাভ কবিল, তাঁহাব পৰ্য্যালোচনা 
কবিলে আমবা দেখিতে পাই যে, এখানে প্রয়োজন ও দৈব, এই দুইটি মাত্র কারণেব অস্তিত্ব 
রহিয়াছে। ক্ষুধাব নিবারণ কবা তাঁহাব প্রয়োজন হইল এবং ফলভোজী পক্ষী দর্শন-ও 
ভোজনার্থ ফলপ্রাপ্তি দৈবর্ূপে তাহাব মহীয়তা করিল এবং অন্থুকরণ-প্রবৃত্তিবশতঃ -মহুষ্য 
তাহ! খাইয়া ক্ষুননিবাবণেব উপায়স্বকপ জ্ঞান লাভ কবিল। আুতবাং জ্ঞানার্জনের কাবণ 
ছুইটি বলা যাইতে পাবে ;- প্রয়োজন ও দৈব। বিনা প্রয়োজনে জ্ঞানার্জন হয় না এবং 
" _ বিনা দৈব সাহাধ্যেও জ্ঞানার্জন হয় না। হুষ্টিব ক্রমবিকাশেব পর্যালোচনা পূর্বক পণ্ডিতগণ 
যে মতেব প্রতিষ্ঠা কবিয়াছেন, তাঁহাব মূলে এই দেখ! যায় যে, জগদীশ্বব প্রথমে জীবেব 
জীবন ধাঁবণেব উপযোগী 'বস্তুজ্জাতেব সৃষ্টি কবিয়াছেন এবং তৎপরে ক্রমে ক্রমে সেই সকল 
যস্তদাঁতেব ব্যবহাঁব করিতে সমর্থ জীবের সৃষ্টি কবিয়াছেন এবং সর্বশেষে মগুষ্যের সৃষ্টি 
করিয়াছেন। অর্থাৎ প্রথমে পৃথিবী, তৎ্পবে বুগ্ম-লতাদি,-পবে কীট-পক্ষী প্রভৃতি জীব ও 
সর্বশেষে মনুষ্যেব সুষ্টি হইয়াছে। মনুষা বুদ্ধিবৃত্তি ও ইন্দ্রিয়াদিব সাহায্যে স্বকীয় প্রয়োজন 
সিদ্ধিব জন্য ভগব্ৎ-ষ্ট বস্তসমূহেব ব্যবহার কবিয়! বিবিধ জঞানার্জনে সমর্থ হইয়াছে।  - 
অতঃপব ভাষাব-কথা। মনুষ্য জাতি পরম্পব একত্র বাস করিতে ভালবাসে । -নির্জন- 


১৮৮ সাঁহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা : [অসংখ্য 


বাস বা নির্বাসন মনুষ্য জাঁতিব পক্ষে দুঃসহ শাস্তিবিশেষ। এই সামাঁজিকতাঁবশতঃ মনুষ্য 
জাতির মধ্যে অতি প্রাচীন কাল হইতেই পবম্পবের মধ্যে মনোভাবের আদান প্রদানের 
প্রয়োজন অনুভূত হইয়া থাকিবে। অবশ্য মনুষ্য যদি সামাজিক জীব না হইত বা যদি জগতে 
একটি মাত্র মনুষ্য থাঁকিত, তাহ! হইলে পবম্পবেব মধ্যে মনোভাবের আদান প্রদানের 
প্রয়োজন হইত ন! এবং 'তাহা হইলে ভাষাৰ হ্ষ্টিও হইত না। অর্থাৎ মনুষ্য জাতিব 
সামা্িকতাই ভাষ! সুষ্টিব প্রধানীতূত কাবণ। * 

যখন মনুষ্য জাতি কোনও ভাষাব সহিত পরিচিত ছিল না, তখন কি উপায়ে পরস্পরের * 
মধ্যে' মনোভাবের আদান গ্রদ।ন সম্ভবপর হইয়া থাকিতে পাবে, তাহা আলোচ্য। আমরা 
দেখি যে, বিভিন্ন ভাঁষাঁভাষী ব্যক্তিদয় একত্র হইলে সাঁধাবগতঃ অন্গ-সধালন ও মুখভগ্গির 
দ্বারা অর্থাৎ বিবিধ সক্কেতেব সাহাধ্যে পরম্পবেব মধ্যে মনোভাবের আদানপ্রদান কবিয়! 
থাকে। একটা কল্পনাব চিত্র মনম্মুখে ধবিয়া কথাট। একটু পবিশ্ফুট কবিতে হয়। মনে 
কৰুন, এক জন সাহেব ডাক্তাব ইংলণ্ড হইতে সত্য আসিয়াছেন। তিনি বর্গভাষা জানেন না। 
ছুই জন বাঙ্গালী কৃষক গোঁশকটাবোহণে তীহাব নিকট আমিল। তন্মধ্যে এক জনেব পদ* 
যষ্টি ক্ষত হইয়াছে। তাহাব সঙ্গী সাহেবকে সেলাম কবিয়া অঙ্গুলি সথগলনপুর্বক অপব 
'ক্বধকেব পদক্ষত প্রদর্শন কবিল এবং বঙ্গভাঁষাঁয় কি বলিল। সাহেব বঙ্গভাষ! ন! বুঝিলেও 
এই বুঝিলেন যে, লোকটাব প1 ভা্দিয়া যাওয়াতে পে চিকিৎসার্থ আসিয়াছে। সাহেব অঙ্গুলি 
সঞ্চালন দারা ক্ষত প্রদর্শনপূর্কক ইংবেজী ভীধায় কি জিজ্ঞাসা কবিলেন 7 কৃষক তাহা না. 
বুবিয়াই একটি বৃক্ষ প্রদর্শন কবিয়! তাহাব উচ্চ শাখাব দিকে অঙুলি উত্তোলনপুর্্বক পবে 
‘অঙ্গুলি নাঁমাইয়। ভূমি প্রদর্শন করিল এবং বঙ্গভাষায় কি বলিল। সাহ্বভাষ! না বুঝিয়াও 
বুঝিলেন ধে, বৃক্ষশাখা হইতে ভূপতনই তাহাব- এই আকস্মিক দুর্ঘটনাব কারণ। তিনি 
‘চিকিৎসার ব্যবস্থা কবিলেন। 

আব একটি বিষয় আমাদেব এই বহর আলোচনা কবিয়া দেখিতে হইবে। শিশু কি 
গ্রকাবে প্রথম ভাষা শিক্ষা করে? সগ্ভোজাত শিশু কেবল বোঁদনেব দ্বাবাই ছুঃখাদিব জ্ঞাপন 
ক্বিয়া থাকে। হর্ষ হান্ত থাব! প্রকাশিত হয়। কিছু কাল পবে সে আবল-তাবল বকিতে 
আবস্ত কবে অর্থাৎ বিবিধ অস্কুট শব্দ উচ্চাবণ কবে। সে শখেব অর্থ বিশেষ কিছুই বুঝা 
ধায় না। তাহাব মনোভাব তখনও রোদনার্দির দ্বাবা ব্যক্ত হইয়্! থাকে। আরও কিছু 
কাল পরে অন্ছুট শব্দোচ্চাবণের সঙ্গে সঙ্গে সে কর-গ্রসাবণাঁদি সঞ্চেতেব ব্যবহাব করিতে “ 
অবিস্ত কবে এবং পৰে “মান্মা”, “দাদ”, কাক” প্রভৃতি শবেব উচ্চাৰণ কবে। আবও 
কিছু কাল পবে এই সকল শব্দেব এক একটা! অর্থ সে অস্থভব কবিতে শিখে অর্থাৎ এক একটা! 
শবের সহিত এক একটা বস্তব সম্বন্ধ স্থাপন করা হয়। মাতা, তগিনী বা অন্তান্ত যে সকল 
আত্মীয়ের মধ্যে শিশু বাস করে, তীহাবাই এই সম্বন্ধের প্রতিষ্ঠা করিয়! দিয়া থাকেম। 
"অতঃপর শিপু বিবিধন্নপ ধ্বনির উচ্চাবণ কবিতে আরম্ত করে। শিশু গুনিল,_বিড়াল ম্যাও 


সন ১৩২১ ] ভাষার উৎপত্তি ১৮৯ 


ম্যাও কবিতেছে-_সেও ম্যাও উচ্চাবণ কবিল। কুকুব" বুক্বুক্‌ কবিতেছে 'গুনিয়| শিশুও 
উচ্চাবণ করিল প্বুবু"। কিন্তু এই সময়ে শিশু ভাষা সৃষ্টি কবিবাঁব শক্তিব পবিচয় দিয়! 
থাকে। 'ম্যাওঃ শব্ধ তাহাব নিকট বিড়ালবাচী, ‘বু’ শব্ধ কুকুববাচী। " এইরূপ অন্ঠান্ত বহু 
শবেবও সে সৃষ্টি কবিয়! থাকে। | 

মনুষ্য জাঁতিও সেইকপই কবিয়! থাকিবে। যখন পৰস্পবেৰ মধ্যে মনোভাবের আদান 
প্রদানেব বিশেষ প্রয়োজন অনুভূত হুইল, তখন সঙ্ধেতাদি দ্বারা ভাবপ্রকাশ কার্য চলিতে 
লাগিল এবং সঙ্কেত ও অঙ্গ সঞ্চালনাদিব সঙ্গে সঙ্গেই জিহ্বা কতিপয় অন্ফ;ট ধ্বনিব উচ্চারণ 
কবিতে লাগিল। বর্তমান কালে ধাঁহারা ভাল বন্ধৃতা কবিতে পারেন, সাহাব! বস্তৃতা- 
কালে হস্তপদাদি সঞ্চালন ও বিবিধরূপ মুখভঙ্গী দ্বার! স্ব স্ব মনোভাবের অর্দেক প্রকাশ করিয়া 
ফেলেন। অবশ্য মুখোচ্চাবিত ভাষা দ্বাবাই মনোভাঁবেব সম্পূর্ণ প্রকাশ হইয়। থাকে । এই- 
রূপ অন্তীত কালে মুখোচ্চাবিত ভাষা যখন মনুষ্য জাতিব অধিগত হয় নাই, তখন অঙ্গ- 
সঞ্চালনাদির দ্বাবা ভাষাব কার্য চলিত বটে, কিন্তু জিহ্বা নিশ্চেষ্ট থাকিত না। কিরূপ ধ্বনির 
উচ্চাবণ দিহ্বা' কবিত, তাহার অন্ুমাঁন কবা সহজ নহে; কিন্তু ইহা নিশ্চিত যে,“ মনোভাব 
জ্ঞাপন যখন উদ্দেশ্য, তখন জিহ্বা বা বাগিন্ডিয় নিশ্চেষ্ট থাকিত না। আপনাবা বলিতে পাবেন 
যে, যদি অঙ্গাদি সঞ্চালনের দ্বার! কার্ধাসিদ্ধি।হয়, তবে মানব দ্বিগুণ পবিশ্রম কবিবে কেন? 
যদি একটা ইন্দ্িয়েব দ্বাবা' কাজ হয়, তবে অন্ত ইন্দ্রিয় বৃথা খাটিয়া মবিবে কেন? ইহাব উত্তব 
এই যে, মনোভাব প্রকাশ কবিবাব সময়ে বাগিন্দিয় - নিশ্চেষ্ট থাকিতে পাবে না কাবণ, 
ভগৰানেব সষ্ট-কৌশল এইকপ যে, জিহ্বায়*শব কবিবাব জন্য একটা শক্তি সঞ্চিত থাকে) 
সেই সঞ্চিত শক্তি-প্রভাবে শিশু আবোল-তাবোল বকিতে থাকে; না বকিলে তাহাব 
জিহ্বা সুড় জড়, কবে। হৰ্ষ উপস্থিত হইলেই যেমন হাঁসি পায়, মনোভাব প্রকাণেব ইচ্ছা 
হইলেই তেমনি বাগিন্ত্রিয় পবিচালিত হয়। আপনাবা বোধ হয়, অনেকেই দেখিয়! 
থাকিবেন যে, প্রমবের পব গোবৎস পাচ ছয় ঘণ্টাকাল নিশ্চেষ্ট ভাবে শুইয়া থাকে। 
তৎপবে অকশ্মাৎ ছুটাছুটি আঁরস্ত. কবে। কিছুক্ষণ ছুটাছুটির পব যখন ‘ক্লান্ত হইয়! পড়ে, 
তখন আবাব শুইয়। থাকে। সগ্যোঞ্জাত গোবৎসেব এই ছুটাছুটিব কাঁবণ কি? কারণ এই 
যে, গোবৎসেব শবীবে ছুটাছুটি কবিবাব জন্য একট! শক্তি সঞ্চিত থাকে, সেই শক্তিব 
অবসান ন! হওয়া পর্য্যন্ত গোবৎস ছুটাছুটি কবিতে বাধ্য। ছুটাছুটি না কবিলে তাঁহাঁব পা 
সুড় সুড়. করিতে থাকে। এই সুড়সুড়ি নিবাবণেব জন্য সে ছুটাছুটি কবে। 

মনোভাব প্রকাণের জন্য অন্গসঞ্চালনাদিব সহিত যে সকল অবাক্ত ধ্বনি মনুষ্য উচ্চাবণ 
কবিত, 'সেই ধ্বনিসমুহেব 'কোনও রূপ অর্থ ছিল'ন!। কিন্ত বিবিধন্ধপ ভাব প্রকাঁশেব জন্য 
বিবিধরূপ অঙ্গচালনা ও সঙ্গে সঙ্গে বিব্ধিরূপ ধ্বনি উচ্চীবণ হইত। ক্রমে ক্রমে সেই উচ্চা- 
রিত ধ্বনিসমূহ এক একটা ভাব প্রকাঁশেব শক্তি প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ সেই ধবনিসমূহ ক্রোধ, হর্ষ, 
বিস্ময়, লজ্জা প্রভৃতি জ্ঞাপন করিবার উপযোগী ভাষা অর্থাৎ বাক্যে: পরিণত হয়। লেই 


টা, 


১৯০ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা জি সংখ্য 


বাক্যসমূহ ক্রমে ক্রমে ক্রোধাদিজ্ঞাপক অব্যয় পদে পবিণত হইয়াছে। ভাঁষাব উৎপত্তির 
> পর্ধযালোচনা কবিলে আমবা এই দেখিতে পাই যে, সর্বপ্রথমে অব্যয্ন পদসমূহের সি 
হইযাছে। যখন স্ষষ্টি হইয়াছিল, তখন এই পদসমূহ সম্পূর্ণ ভাবপ্রকাশক এক একটি বাক্য 
ছিল। ভাষাব ক্রমবিকাশ লক্ষ্য কবিলে দেখা যায় যে, প্রথমে বাক্য, পবে পদ ও- সর্বশেষে 
" প্রাতিপদিক উদ্ভূত হুইয়াছে। অব্যয় পদসমূহে পদত্ব ও বাব্যত্ব উভয়ই আছে। এখানে 
বাক্য শব্দ আমি ইংবেজী 99289206 অর্থে ব্যবহাবকবিলাম । 

ভাষাৰ ক্রমবিকাশের প্রথম স্তরে আমবা কতিপয় অব্যয় পদ বাঁ বাক্য পাইলাম | দ্বিতীয় * 
স্তবে আমবা ধ্বনিব অন্ুকরণজাত কতিপয় ধ্বন্তাত্মক শব্দেব উদ্ভব লক্ষ্য করিতে পাঁবি। 
শিশুব ভাষায় যেমন আমব! বিড়ালবাচী “ম্যাও” শব ও কুকুববাচী “বুবু” শব্দ লক্ষ্য 
কবিয়াছি, আদিম মন্ুষ্যগণেব ভাষার দ্বিতীয় স্তবে আমবা সেইরূপ ধনাত্মক শব্দসমূহেব 
উৎপত্তি দেখিতে পাই। কবিস্ত্রাট, রবীন্দ্রনাথেব “শবতত্ব" নামক অমূল্য গ্রন্থে ্বঙ্গভা যায় 
ব্যবহৃত বহু ধ্বন্তাত্মক শব্দ সংগৃহীত হইয়াছে "পৃঃ ২৩--২৮। - 

"এই প্রসাক্গ একটা কথা বলিবাব আছে। ধ্বনিব অন্থকরণে শব্দেব সৃষ্টি -সকল জাতি 
মান ভাবে কবে না। একই ধ্বমিব অনুকরণে বিবিধ জাতি বিবিধ শব্দের সৃষ্টি- কবিয়! 
থাকে] অল্প বসেব আব্বাদনে লিহ্বা- এক -প্রকার শব্দ করিয়। থাকে। সেই শব্দ বা 
ধ্বনিব অন্ৃকবণে ব্গভাষায় “টক” শব্ষের উৎপত্তি হইয়াছে। কিন্ত. হিন্দী ভাষায় একই 
কারণে “খাট” শব্দ উদ্ভূত হইয়াছে । -ইহাব কাঁবণ-এই যে, বঙ্তাধায় সাধাবণতঃ -শব্দের _ 
প্রথম অক্ষব উচ্চাবিত হইয়া থাকে; কিন্তু হিন্দী ভাষায় দ্বিতীয় অক্ষর সাধাবণতঃ 
প্রাধান্তেব সহিত উচ্চাবিত - অর্থাৎ -839769৫ হয়। ফলে অনেক -সময় প্রথম 
অক্ষব লুপ্ত হইয়। যায়। যেমন শিশুপালের রাজধানী ‘স্থপৌল’, উপাধায- শব্দল ‘বা’ 
ইত্যাদি । 5 পক 

ভাষার উৎপত্তির তৃতীয় স্তবে আমব! স্বেচ্ছাঁকৃত ভিপি দেখিতে পাই । এই স্তবে-মশুষ্য 
এক একটা বস্তব এক একটা! নাম রাখিয়াছে। এক এবজন মান্থষেব যেমন এক একটা 
মামকবণ হয়; এক একট! বস্তবও তেমনি এক একটা নামকরণ- যি তাই পুষ্প 
বিশেষকে আমবা বলি--গোলাঁপ,” ইংবাজেরা বলেন--৭1১০১০*। - - 

চতুৰ্থ ্তবে সমাসের উদ্ভব উল্লেখযোগ্য। ছুইটি শব্দ একত্র করিয়া একটি শব্বেব সুষ্টিকেই 
সমান বলে। আর্ধ্যভাষায় ( Aryan ৪০০% এ ) সমাসেব উদ্ভব বিষয়ে পণ্ডিতদিগেব পরি- 
গৃহীত নত এ স্থানে উল্লেখযোগ্য। বিবিধ আধ্য-ভাষাসমূহেব পর্য্যালোঁচনায় পণ্ডিতগণ স্থিব * 
কবিয়াছেন, সর্বপ্রথম আঁধ্য-ভাষায় ‘মি’ বা “ম” শব্দ ব! পদেব- অর্থ ছিল "আমি"; ‘সি’ বা 
‘ই’ শব্দেব অর্থ ‘তুমি’ এবং “তি’ বা ‘ত’ শব্দের অর্থ "সে -ম ও-সি (আমি ও তুমি) 
একত্র হুইয়া ‘সি’ বা" আমব! হুষ্ট হয়। আবার এই সকল ব্যক্তিবাঁচক সর্বনাম-পদ ক্রিয়ার 
স্হিত যুক্ত হইয়! সম্পূর্ণ অর্থবোধক সমাপিক! ক্রিয়া! বা বাক্য সুষ্টি করে ; যথা-_যামি, যাদি, 


a 


সন ১৩২১] ভাঁষাঁর উৎপত্তি ১৯১ 


যাঁতি, যাঁমসি প্রভৃতি । ক্রমে ক্রমে এইরূপে প্রত্যয় ও উপসর্গাদির সৃষ্টি হইয়াছে। দে সকল 
_: জমাঁসেবই পৰিণতি মাত্ৰ। 

অতঃপব একবচন, দ্বিবচন, ত্রিবচন বাঁ বহুবচন; স্ত্রীলিঙ্গ, পুংলিল্ ; গুণবাঁচক ও 
ভাববাঁচক পদেব উত্তৰ লক্ষ্য কবা যাঁয়।* 

খখেদেব দশম মণ্ডলের শতাধিক-পঞ্চবিংখতিতম স্থক্তেব পঞ্চম সংখ্যক খকে বাঁগ্দেবী 
বলিয়াছেন ;-- ৬ 
“অহমেব স্বয়মিদং বদামি জুষ্টং দেবেভিকত মান্ুষেভিঃ। 

যং কাময়ে তং তমুগ্রং কণোমি তং ব্রহ্মাণং তমুষিং তং সুমেধাঁম্‌ ॥ 

অর্থাৎ আঁমি ঝাঞ্দেবী স্বয়ং এই ব্ৰহ্মাক বেদবাঁক্য কহিতেছি এবং ইহা দেবগণ ও 
মন্থ্যযগণ কর্তৃক শ্রদ্ধাব সহিত সেবিত হইয়া থাকে । আমি যাহাদিগকে বক্ষা করিতে ইচ্ছা 
কবি, তাহাদিগকে সর্বাপেক্ষা উগ্র কবিয়া থাকি, তাহাদিগকেই স্ষ্টিকর্তা ব্রহ্মাব পদে উন্নীত 
কবিয়! থাকি, তাহাঁদিগেব অতীন্দ্রিয়ার্থ দর্শন (খধিত্ব) লাভ হয় এবং তাঁহাব! অত্যন্ত 
্রজ্ঞাশালী হইয়। থাকে।--খাঁটি কথা । ভাষাব শক্তি অসীম। ভাষাঁব প্রভাবেই মনুষ্য. 
সমাঁজেব গঠন, ভাষাই সমাজের বন্ধন এবং ভাষাতেই মনুষ্য ও পণ্ুব পার্থক্য। ভাষ! দ্বাবাই 
চিন্তা ও ভাষা দ্বাবাই চিন্তাব অভিব্যক্তি। স্মৃতবাং চিন্তা দ্বার! মনুষ্য যে সকল অদ্ভুত কার্য 
সম্পন্ন কবিয়াছে, তাহাব মূলে ভাষা । জলদচাঁবিণী চপল! এখন ঘবে ঘবে পাখা ঘুবাইতেছে, 

*» -- বিনা তৈলে গৃহে দিবালোক দান কবিতেছে এবং পথে ট্রামগাঁডি টানিতেছে। বাঁবিদ-ভোজ্য 

বাষ্প ষ্ীমাব ও বেলগাড়ী চালাইতেছে। গ্ৰন্থসমূহে আমাদিগকে বিংশতি বৎসবে বিংশ 
শতাবদীব অর্জিত জ্ঞান দান কবিতেছে। এ সকলের মূলে ভাঁষা ও ভাষাব সাহায্যে চিন্তা। 
বাক্শক্তি ও চিন্তাশক্তি-প্রভাবেই মান্য ফটো, বাষযোস্কোপ, সচল পুত্তলিকা প্রভৃতিব সুষ্টি 
কবিয়! ব্র্ধাব স্থষ্টি-শক্তির অংশ গ্রহণ কবিয়াছে ; তাড়িত বার্তা, ষীমাব ও বেলগাডীব প্রভাবে 
আজ মানুষ মহাশক্তিমান্‌ ; বিজ্ঞান, দর্শন, জ্যোতিষ প্রভৃতিব প্রভাবে অতীন্তরিয়দ্শী এবং 
গুষ্ধাদিতে সঞ্চিত বিদ্যাব প্রভাবে অত্যন্ত প্রজ্ঞাবান্‌। 


গরীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় 





* এ বিষয়ে পুনবাঁয় আলোচনা করিবার ইচ্ছা থাকিল। 


ঠাকুর-মা'র ইতিহাস * 


“সেই মামা সেই মাঁমী সেই পুকৈব১ পাব ঘব তখন কেন গো মামী হাতে বাঁখ ছিলা 
মব॥” এই শ্লোকটি পূর্ববন্ধে স্মপ্রচলিত আছে। অনেক লেখক ইহাব মোটামুটি বিববণ 
দিয়াছেন। আমি ইহা বিস্তৃত বিববণ ধআঁপনাদিগকে উপহাব দিতে প্রয়াস পাইব। 

গুনিতে পাই যে, বল্লালী আমলে এক এক জন কুলীন ব্রাহ্মণ প্রায় শতাধিক বিবাহ 
কবিতেন। তাঁহাব! প্রথম বিবাহের স্ত্রীরই ভবণ-পোষণ-ভাব গ্রহণ কবিতেন, তাহার 
আর আর স্ত্রীকে স্ব স্ব পিত্রালয়ে বাস কবিতে হইত। ইহাঁদেব মধ্যে যে সকল স্ত্রী রূপবতী 
হইত, তাহাদেব ভিন্ন অবশিষ্ট স্ত্রীব নাম-মালী স্বামীব “বিবাহ-বিল-ই* সুশোভিত 
করিত। কুৰূপ স্ত্রীকে পবিত্যাগ কবিলেও সুকূপ! স্ত্রীর সংখ্যা একেবাঁবে কম হইত ন! ; অন্ততঃ 
শতার্দ। এই শতার্থ স্ত্রীর গর্ভে যে সকল সন্তান জন্ম গ্রহণ কবিত, তাহাদিগকে -চেনাও 
পিতাৰ পক্ষে ছুবহু ব্যাপাব হইয়া উঠিত। আব এই সকল পুভ্ৰ-কন্তাকে পিতাঁকেই লালন: 


_ পালন করিতে হইত না, তাহাব! বাধ্য হইয়! স্ব স্ব মাতুলালয়ে বাস কবিত। 


ইহাতেও এক বিপদ ছিল। যে সকল ছেলে মেয়ে মাতুলালয়ে ৰান করিত, তাহাদের 
মীতুলবর্থ যদিও তাহাদিগকে চক্ষুলজ্জীয় কিংবা ঠিক স্নেহ না হউক, অন্ত যাহা হউক, 
একটাব জন্য তেমন একট! কিছু বলিতে পাবিতেন না--যেমন তেমন কবিয়াই হউক, 
ভাগিনেয়দিগকে ভবণ-পোঁষণ কবিতেন, পবেব ৰি ( কন্যা!) মামী তাহা পাবিতেন না। তিনি 
সর্বদ! ভাগিনেয়দিগেব উপব বণোন্মত্তা অন্ুবনাশিনীব স্যায় বহ্িশ্রিথা সম দৃষ্টিবাণ বর্ষণ 
কবিতেন; সময় সময় স্বানীকে দেখাইয়া, কখনও কখনও “ঠাকুববিব* সতর্ক দৃষ্টিব অস্তবালে 
তাহাদিগকে “কিল্‌ট! চাপঙট!” মারিতেন। হয় ত লাঠি উঠাইয়। আদিতেন,। সেই কালে 
সেই সকল মাতুল-পালিত পুত্তকন্তাবা এ গান গাঁহিত এবং আঁবও গাঁহিত,_. , 
“মামায় দিল চিড়া কল! 
ছুয়ালে বইয়া খাই 
মামী আইল ঠেঙ্গা লইয়া 
দৌল দিয়া যাই।” 


এই অবস্থায় সমাজে কর্তাব যখন দেখিলেন যে, যত দিন কৌলিন্ত-গ্রথ| দেশে 
প্রচলিত থাকিবে, তত দিন জঠব-জ্বালায়ই হউক, কুলবক্ষা কবিবার জন্তই হউক, অর্থ-লোভেই' 





* বক্গ্যমান প্রবন্ধটি বোনও বৃদ্ধার মহায়তায লিখিত বলিয! «ঠাকুর-মা'র-ইতিহাঁণ”--এই মা 
দিয়াছি।--লেখক। 
১। পুকৈর--পুকুর, পুফরিণী | 
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১৯৪ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ওয় সংখ্যা 


হউক, আব যাহাঁব জন্যই হউক, কুলীনেব! বহু-বিবাহ ত্যাগ কবিবে না, পুভ্ৰকন্তাদ্িগকেও 
মাতুল-অন্ধে গ্রতিপাঁলিত হইয়! মাতুলানীদিগেব সন্মার্জনী, লগুড়ীঘাত এবং তীব্র ভৎ'সনায় 
নিষ্পেষিত এবং খর দৃষ্টিতে ম্লান হইয়া থাকিতে হইবে, তাহাঁদেব দুর্দশাব সীম! থাকিবে না, 
তখন তীহাঁব! বমণীদিগেব মধ্যে “ক্ষেত্রপাল” নানক এক দেবপুজীব প্রচলন কবিয়া দিলেন। 
রমণী-হৃদয় ভক্তিপ্রবণ ; তাঁহাঁবা ভক্তিপূর্ণহ্বদয়ে প্রতি বৎসব “মে ত্রপালে্ব পুজা কৰিতে 
লাগিলেন। এই পুজা অগ্রহায়ণ ও পৌষ মাঁসেব থে কোন ববিবাষ ও বৃহস্পতি বাবে হইয়া 


থাকে। এই সময়ে গৃহস্থেব ঘর নূতন *দিঘ!” ও “লক্ষ্মী-দিঘ!” ধানে পরিপূর্ণ থাকে । এই নূতন '* 


ধাঁনেব চাউলেব “ছাতু”, “মূলা,” নূতন “গুড়” ( খেজুবে গুড ) ও নাবিকেলই এই পুজাব 
প্রধান উপকবণ। “ভালায় ডাঁলাব* ছাতু দিতে হয। আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব প্রভৃতি 
হইতে আবস্ত কবি! নফব, বাইয়ত, ধোঁপা নাপিতেব নামেও ডাঁলাব মধ্যে শক্ত দ্বারা পুত্তলী 
আকিতে হ্য়। তারপর পুবোহিত ঠাকুব পূজায় বসিলে, আমন ধান্তের সাত একুশ গাঁছ 
“নুড়ী' পুড়িতে হয়। পুজা অবসাঁনে পুজার কথা কহিতে হয়। সাঁধাবণতঃ ঠাকুব-মা+বাঁই 
সাঁজ।ইয়। গুছা ইয়া, কথায় বঙ্গ দিয়! পূজাব কথা কহিয়। থাকেন-আর তকণীবা দুর্কা ও 
ফুল হাতে কবিয়া একমনে বসিয়া শুনে। কোন বমণী প্রয়োজনবশতঃ কথা শুনিতে 
না পাবিলে নখ দিয়া তাঁহাব নামে মাটিতে পুত্তলী জাকিয়া, তার উপর সাত গাছ 
দুর্বা বাখিয়া দিয়া প্রতিনিধি বাখিয়া যাঁয়। পাঠকগণ পুজাব কথা পাঠ কবিলেই 
পুজা-প্রচলনেব প্রধান উদ্দেশ্য কি, সম্যক্কপে উপলব্ধি কবিতে পাঁবিবেন! নিয়ে 
পূজাৰ কথা ঠাকুব-মা’ব ভাষায় অবিকল লিখিত হইল। | 

এক ব্রাহ্মণ, তাঁব অনেক বিবাহ। আগেব বিবাঁহেব যে স্ত্রী, সে-ই ব্রাহ্মণের সংসারে 
থাকিতে, আব সবই বাপেব বাডী, ব্রাঙ্গণেব এক ভগ্মীও ছিল। সে এক পোলা বাঁখিয়া মবিয়া 
গিয়াছে। পোলাব নাম ভিখাবী। মামা তাবে “ভিখা ভাইগ ন!” বলিয়া ডাকিত। ভালও 
যে নাবাস্ত, তাঁও নয়। কিন্ত ব্ৰাহ্মণী ভিখাবীকে মোটেই ভাল বামিত না, ব্ৰাহ্মণী ভিখাবে 
জাল। দিত, যন্ত্রণা দিত, খাইতে দ্বিত পোড়া ভাত, পোড়া টাছি১। কোন কোন দিন বাহ্মণেব 
তাঁড়নায় ছিটা! ফোটা! ছুধও দিত। কিন্তু সব তুলিয়া রাখিত। ভিখাব আছিল বুদ্ধি, আব 
“ক্ষেত্রপাল” ঠাকুবেব উপর খুব বিশ্বীস, সে মামীব রাগে হু-হা কিছুই করিত না, নীববে সব 
সহ কবিয়া যাইত, হয় তো! কান্ত আব মনে মনে বল্ত--ক্ষেত্তব ঠাকুব ! তুমি জান। 
ভিখ! মামীব দেওয়া পোড়া! ভাত, পোড়া টাছিই ক্ষেব্রপাল ঠাকুবকে নিবেদন করিয়া খুব 
খুসী হইয়! খাইত। 

ভিথা একটু বড়সড় হইল। আগে আছিল এক গক, মামী আব এক গক রাখিল। 








১] ঠাঁছি--ভাত পোড়া লাগিয! যাহা! বানে লাগিয়া থাকে। 
২। কান্ত--ত্রন্দন করিত। 
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মামী ছুই গক- দিয়া! কাউয়া১ মাটিতে পড়তে না পড় তেই ভিথাবে মাঠে পাঠাইয়৷ দিত। 
ভিখ! দুইটি গকই চড়াইত। 

ভিথ। মামীৰ কাছে যত নবম হইত, মামী ভিখাবে ততই ত্বাটিয়া ধবিত। এক দিন মামী 
বলিল,__অবে ভিখা! অখন আব গক লইয়া বাড়ীতে আইথে পাববি ন!। মাত্র দুইটা গক, 
তাঁগই পেট ববাইতে পাঁবছ না! একেলে ঘোব সন্ধ্যাব সময় বাড়ীতে আবি, নইলে বক্ষাঁও 
বাখুমৎ না। ভিখাও বিনা ওজবে সেই, ছুব্বাবও আগ হইতে শিশিব ঝড়তৈ' না. ঝড়তেই 
মাঠে যাইত, আব ঘোব সন্ধ্যাব সময় ক্ষুধায় কীপতে কাঁপতে গরু লইয়! বাড়ী আসিত। 
মামী ইহাতেও সন্তষ্ট না হইয়! প্রতিদিনই বলিত,_“এ্যাঃ। আইছে€ বড় কাঁনও কইব্য1৭। 
গকব না বরছে৮ পেট, ন! ববছে কিছু! নে গরু গরেন নে।” 

ভিখা আব কি কবে, সে ক্ষেত্রপাঁল ঠাকুব, তুমি জান, বলিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া 
কোন প্রকাবে হৃদয়ের ভাব পাতলা কবিয়া লইত। যায়--এমন ভাবে অনেক দিন যায়, 
ভিখ! প্রতি দিনের মত গরু লইয়| মাঠে গেছে । ছুই প্রহব বেলা; ঝা! কবা বের, 
মাঠে পক্ষীটিও নাই, সব নিঝুম্‌। ভিখা ক্ষুধায় রৌদ্রে কাব হইয়া একটা ঝাকুড়া হিজোল 
গাছের ছায়ায় যাইয়া অস্থিব হইয়া পড়িল। হিজোল পাতাব ফাঁক দিয়া বৌদ্র আসিয়া 
ভিখার চ'খে মুখে পড়িতেছে দেখিয়া একট! সাপ তার ফণা মেলিয়! ভিখাব মুখে ছায়! 
কবিয়া বহিণ। এব মধ্যে এক কাণ্ড হইল। এক দেশেব রাজ! মবছে, পাটহন্তী 
খুবতে আছে, যাব কপালে রাঁজদণ্ড দেখিবে, তাবেই নিবে। এই কথা, দেশময় বা 
হইয়া পড়িল। ব্রাহ্মণ ব্ৰাহ্মণী ইহা ক্ষিছুই জানে না। সত্য সত্যই পাটহস্তী ঘুব্তে 
থুবৃতে ভিখাব কাছে আসিল। পাটহস্তী ভিথাব সাবা গায়১* তবল শ্বেতচন্দন-ভাব ঢালিয়া 
দিয়া ভিখারে শু'ড় দিয়! পিঠে উঠাইয়! লইয়। গেল। কেহ দেখিলও না। পাটহস্তী , 
ভিখারে রাজসিংহাঁসনে বসাইল। 

এ দিকে ব্রাহ্মণ ভিখাবে খুনিয়৷ খুজিয়া হয়বাণ। ব্রাহ্মণের প্রতিবাসীরা বলিতে 
লাগিল,_“তোঁব ভিখ! জানি কই»১ চইলা গ্যাছে। অলক্মী বউটা যেমন কষ্ট দিত, 
হেমনঃ২ তাঁব আন্ধল! দেখবি হয় !” হাঁটে মাঠে ঘাটে কেবল কাণাকাণি হইতে 
লাগিল,_আহা ! বেচারী ভিখারে কতই না কষ্ট দিত! ও প্রাণ লইয়া বাচছে। যে দিন 
হাতী ভিখাবে নিয়া বাজসিংহাসনে বসাইল, সে দিন হইতে ব্রাহ্মণের ঘবেব চালের খড় 
বিনা বাতাসেই ঝুব কুব করিয়া পড়তে লাঁগিল। ঘবেব বেড়া উই পোকায় কাটি 
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গ্থাব-দবখাঁব*’ করিয়া দিল) ব্রাঙ্গণেব গক মবিল) ব্রাঙ্গণেব হুঃখু, দাবিদ্রতা; বোগ-শোক, 
খৈটপাচড়া জডাইয়া ধবিল। এক দিন খায় ত পাঁচ দিন উপাঁন করে। ঘবেব পাছে 
এক পুকুব ছিল, তাব মধ্যে কল্মীদল উঠলো। ব্রাহ্মণের ঘবে বাতি জলে না। উঠানে 
গৌববছড়া পড়ে না, উঠানে ঘাস, ছুব্বা, সেওল!| উঠিয়া গিয়াছে, ঘবেব পিড়া ভাঙ্গাচুড!। 
.. একেবারে-স্উড়ি পুড়ি দক্ষিণ দুয়াবী-_হইয়াছে। 

দিন যাঁয়--বাত্র আসে, রাত্র যায়_দিন আসে, ব্রাহ্মণের ছুঃখু আব ঘোঁচে না, ববং বাঁড়ে। 
এ দিকে ভিখাঁও বালা হইয়া পালঙ্কেব উপব মহা মখ-শাস্তিতে আছে। কিন্তু সময় সময় * 
মামা মামীব কথা মনে পড়িয়া তাহাব সুখ-শান্তি, দালান, বালাখানা, সব যেন মুহুর্তে 
কাঁলিমাখা হইয়া যাঁয়। মামাবাঁড়ীর কথা ছাড়া তাঁবা কোথায় থাকে, কিলেন-কি- 
বৃত্তান্ত, ভিখাব কিছুই মনে নাই। কি প্রকারে নামা মামীব সন্ধান পাইবে, সেই চিন্তায় 
ভিখাও বড় কাতব হইয়া পড় ল। 5 

-ভিখাব পাত্রমিত্রেবা বলিতে লাগিল,--*আগনি নতুন বাজ অই'ছন, এবটা 
গুকৈবও কাটাইলেন না।” ভিখা বলিল,--"আচ্ছা, বেশ ত, কাটাও ৷”. ভিখা এখন 
বালা, যেই কথা, সেই কাঁ্। ভিখ! ঢোল দেওয়াইয়া প্ৰচাব বিল." যে এক ওবা? 
মাটি কাটবে, সে পাঁচ পণ কড়ি পাইবে ।” 

কথাটা বাতাসেব মত চাবিদিকে ছডাইয়া পড়িল। ব্রাহ্মণ বাহ্মণী ও কথা! গুনিল। 
রাঙ্মণী বলিলু/--“যাউক ন! কেন! কষ্ট করিয়া গেলেও কিছু পাওয়! যাইবে। -এম্‌নে 
আব কত দিন বাচুম্‌।” - . 

্রা্মণীব তাড়নায়, দাকণ পেটের জালায়, ব্রাহ্মণ কাপিতে কাপিতে বাজবাড়ীতে উপস্থিত 
‘হইল। ব্ৰাহ্মণ কয়েক ওড়া মাটি কাটিয়া কড়ি চাহিল । সকলেই কড়ি লইয়া যায়, ব্রাহ্মণের 
বথায় কেহই কাণ দেয় না। ভিখা ছাদেব উপব দীড়াইয়া পুকুব কাট! দেখিতেছিল, 
এমন সময় মামাব প্রতি ভিখাব দৃষ্টি পড়িল। ভিখ| মামার শবীব জীর্ণ-শীর্ণ দেখিয়! 
প্রথমটা ভাল কৰিয়া ঠাঁহব কবিতে না পাৰিলেও শেষে চিনিয়া ফেলিল। ভিখ! তাহার 
একজন চাঁকরকে ব্লিল,_দেখড ও বামনেরে হলদি দিয়! নাওয়াইয়, খুব ভাল কাপড় 
পবাইয়া, বেশ কবিয়া খাওয়াইয়। এখানে নিয়া আয়। 

সকলে ব্রাঙ্মণকে হল্দি দিয়! স্নান কবাইতে দেখিয়া, নূতন কাপড় পবাইতে টি 
কণাকাণি করিতে লাগিল,--ওরে নিশ্চয়ই নূতন পুকৈবে জল ওঠানেবং লাইগা বলি 
দিবে। এই কথা ব্রাহ্মণীব কাণেও পৌছিল। ব্রান্মণীও কান্দিয়া ধুলায় লুটপুটি হইতে 
লাগিল। আব ব্ৰাহ্মণ? ভাব প্রাণ ত হাওই বাজীর মত উড়িয়া যাইবাব উপক্রম হইল। 








১। রা ঝুড়ি। ২। ওঠানের__উঠাব জন্য অর্থাৎ জল আমার জন্ঘ। ৩।, লাইগ্বা__জন্ত। 


A 


সপ 
> 


রঃ 


পম ১৩২১] ঠাকুর-মাঠর ইতিহাস ১৯৭ 
্রাঙ্গণেব নাঁওয়! খাঁওয়! শেষ হইলে, চাঁকব ব্রাঙ্গণকে ভিখাব কাছে যেই আনিয়াছে, 


4 অম্নিই ত ব্রাহ্মণ ভিখাঁবে চিনিয়! ফেলিল। ভিখাঁব ও ব্ৰাহ্মণেব চক্ষু দিয়া” বব বাব করিয়া 


জল পড়িতে লাগিল। মামায় ভাগিনায় কোলাকুলি হইল। শেষে মামা জিজ্ঞাস! করিল, 
তুই এমন অইলি১ কেমনেং ? - 
ভিখ! বলিল,ক্ষেতব ঠীকুবেব দয়ায়। ন ক্ষেততব ঠাকুবেব এত দয়! 
আইচ্ছা, চখেব পলকে যদি এইখাঁন থাইকাও যাড়ী পর্য্যন্ত পাক! সডক,ঃ এইখান থাইকা 
*বাড়ী পর্যন্ত দুধের নদী, বাস্তাব ছু'ধাবে সারি সাবি কলাগাছ উঠে, তবে বুঝুমৎ তোর 
ক্ষেত্রপাল দেবতা । 
চ'খেব পলকে তাই হইল । প্রাঙ্গণ অবাকৃ। ভিখা বলিল,--"চলেন মামা, গামীকে 
দেইখা, আসি। ভিখাব কথায় হাতী, ঘোড়া, পান্ধী, লোক লম্কর৭ সব সান্জিল। 
শেষে ত মেল৷দ করিল। এব* মধ্যে ব্া্ষণীব কাছে খবব গেল,-বাঁম্‌নি ল, তোব 
বাম্‌নেবে ত কাটছেই১* তোবেও লোকজন কাট তে আস্ছে।” f 
মামা ভাইগ নায় দেখিতে দেখিতে বাড়ী আসিয়া পড়িল। মামী ঢেকি-লতাবনে লুকাইয়! 
ছিল, দুবে ব্রাহ্মণকে ও ভাইগ্নাকে দেখিয়া দৌড়াইয়া আসিল। ভিখাবে কোলে লইয়া 
শত শত চুমা দিল। মামী ভাইগ নাব চক্ষু দিয়া ছল ছল জল পড়তে লাগল। 
তাব পব দিন ভিখ| এক মন্ত বড় নিমন্ত্রণ দিল। কথা হইল, মানী পবিবেশন কবিবৈ। 
_ ভিখা সভাব মধ্যে মামাব কাছে খাইতে বসিল। আজ কিন্তু মামী ভাল ভাল জিনিষ সব 
ভিখার পাতে দিতে লাগিল। শেষে যখন দুধের উপর একখান! মন্ত সব দিয়া ভিখাবে ছুধ 
খাইতে দিলেন, তখন সে বলিল,= 


“সেই মাম! সেই মামী, সেই পুকৈবপাব খর। 
তখন কেন গে মামী হাতে বাখছিলে সব ?* 


মামী ত ঞিহ্বায় কামড় দিল--সে যেন স্ব মধ্যে সবমে মবিয়া গেল 1 _ 

ভিখাব মীম। বলিল,_“আঁমাঁব ভিথা ক্ষেত্তবপাঁল ঠাকুব ছাড়া আব কিছু জান্ত না- 
ভাবেই পুজা কর্ত, তীঁবেই মান্ত, তাঁরেই চিন্ত। তাব লাইগা১১ ভিখাব অবস্থা 
ফিরছে। সভাব লোক বলিল,--“এমন দেবতা নি ঘরে রাখে? পৃথিবী ভইবা আড়াই 





১। অইনি--হইলি। ২ কেম্নেকি প্রকারে, কেমনে - ৩1 থাইক1-হইতে। 
৪। সডক- রাস্তা । - - ৫1 বুঝুম-_বুঝিব। ৬1" দেইখা-দেখিয়!। 


৭। লোক লক্ষর--মৈন্ক সামন্ত । ৮। মেল।--যাত্রা। ৯ | এর--ইহায়। 
১*। কাটছেই--কাটিয়াছেই। ১১। লাইগা--জম্য। j 


১৯৮ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [৩ সংখ্যা 


অক্ষর লেইখ!১ দেও - যে এই পুজা কববে, তাঁব ধন দৌলত এঁখর্য্য অইবং ছুঃখু দাঁবিদ্র 
সাববও সুখে শান্তিতে থাক্‌বে। 

আডাই অক্ষব লেইথ! দিল। দেশে দেশে এই প্রকাঁব প্রচাব হইল। মামা মামী ভিখাঁবে 
বিবাহ কবাইয়! স্বৰ্গে গেল। সুখে শাস্তিতে বাজত্ব কবিতে লাগিল ।* 


প্রীপবিভ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় 


৩। সারব-নারিবে। 


১। লেইখা--লিখিষ্ক!। ২। অইব-হইবে। 


* তথন হইতেই নাঁকি-- 
"মাম! ভাইগ ন! যেইখানে, আপদ্‌ নাই দেইখাঁনে* এই কথার উৎপত্তি ।--লেখক। 


রি 


রি 


একখানি খোদিত তাত্মফলক* 


বঙ্গপুব, নাওডাঁঙ্গানিবাদী যাঁজনিক ব্যবসায়ী স্বর্গীয় শবচ্ন্্র ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের গৃহে 
তাহার দৌহিত্র শ্রীমান্‌ যতীন্্রমোহন প্রায় সমচতুদ্ধোণ এই তাভ্রফলবখানি প্রাপ্ত হইয়া 
আমাকে প্রদান কবেন। ভট্টাচার্য্য মহাঁশত্ু কোথায় কিৰপ ভাবে উহা সংগ্রহ কবিয়াছিলেন, 


*তাহা জানিবাব উপায় নাই। তবে ফলকখাঁনিব অবস্থা! দেখিয়! উহ! যে বহু দিন অযদ্বে তৃগর্ডে 


প্রোথিত ছিল, তাহ! বেশ অনুমান হইয়াছিল। তাত্রফলকখানিব এক পৃষ্ঠে একটি দশদল 
পদ্ম খোদিত। প্রতি দলে যথাক্রমে মৎস্তাদি দশাব্তাব-মূর্তি অঙ্কত । তাঅফলকখানি 
বহু কাল ভূগর্ভে প্রোথিত থাকায়, মুক্তিলি শন প্রাপ্ত হইয়া অত্যন্ত অস্পষ্ট হইলেও বেশ 
চিনিতে পাবা যায়। মৎস্ত ও কৃর্শোর মূর্তি সাঁধাবণ নবমূর্তিব স্তায়। ধ্যানের সহিত উক্ত 
চিত্রদরয়েব আদৌ মিল নাই। কিন্তু বরাহ্‌, নৃসিংহ, বামন, পবশুবাম, বাম, বলবাম, বুদ্ধ ও 
কন্ধী মুস্তি অনেকটা ধ্যাঁনান্থবপ। মুর্ভি-সমাঁবেশে শিল্পী প্রচলিত শাস্ত্রীয় নিদেশ লঙ্ঘন কবিয়া 
বামেব পব পরশুবাঁমের মুণ্ডি অঙ্কিত কবিয়াছে। এইরূপ শান্্র-বাক্যের বিকদ্ধাচবণেব্‌ কারণ 
শিল্পীব অনভিজ্ঞতা, না অন্ত কিছু, ওঁতিহাসিকগণ তাহাব মীমাংসা কবিব্ন।- দশাবতাবেব 
মুর্তি-খোঁদিত পদ্মটি সমচতুক্ষোণ ক্ষেত্রেব মধ্যস্থিত একটি বৃত্তের মধ্যে অবস্থিত। চাবি কোণ 


_ চাবিটি লতা-পল্পবুক্ত স্ুশোভন্‌ চিত্রে সমলস্কৃত । ফলকখানিব অপৰ পৃষ্ঠে নয়টি গ্রকোষ্ঠ। 


মধ্য প্রকোষ্ঠে চতুভূর্জ বাস্দেব-মৃন্তি শতদল পদ্মৈব উপব যোগাসনে উপবিষ্ট। উদ্ধেব দগ্গিণ 
হন্তে গদা ও বাম হস্তে চক্র, নিয় হস্তদ্ধয় জানূপবি উত্তানভাবে সংবিন্যন্ত। দগ্সিণ গ্রকোষ্ঠে 
চামব ও পদ্মধাবিণী লক্ষীমুন্তি এবং বাম প্রকোষ্ঠে বীণাবাদনশীল! সবস্বতী-মুর্তি খোদিত। 


্রীমুন্ধিব শীর্ষদেশে একটি কমলাসনা! সত্মূর্তি আসীন! ; দ্বিভুজা, কি চতুভূর্জা, ঠিক বুঝা! যায় 


না। দেবীকে উভয় পার্খ হইতে ছুই কবিকবোখিত পূর্ণকৃত্তে অভিসিঞ্চিত হইতে দেখিয়া দশ- 
মহাবিগ্কাব শেষ মহাবিদ্যা কমলা মুর্তি বলিয়াই মনে হয়। নিয়েব মধ্য প্রকোষ্ঠে যুক্তকব গকড়- 
মুর্তি অঞ্কিত। চাবি কোঁণেব চাবিটি প্রকোষ্ঠ এক একটি পঞ্চদল পদ্মে পরিশোভিত। ফলক- 
খানিব চারি ধাবে প্রথম জীর্বী কাট! । চিত্রগুলি ভাস্কর্য শিল্পেব অতি নিকৃষ্ট নিদর্শন। 
দেখিলেই কোন অপবিপন্ক হস্তের বচন! বলিয়া! প্রতীতি জন্মে । 

১৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড, ৫ম সংখ্যা প্রবাসীতে শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয় উাহাব 
“দশ অবতীব গ্রন্তব” শীর্ষক প্রবন্ধের সহিত এইবপ চিত্রাঙ্কিত যে কয়েকথানি প্রন্তব-ফলকেব 


- চিত্র প্রকাশ কবিয়াছেন,_ তন্মধ্যে .১নং প্রস্তব-ফলকখানিব সহিত আমাব এই তাম্রফলক- 


খানিব বেশ সৌসাদৃশ্ত আছে। প্রমিদ্ধ এরতিহাসিক শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমাব মৈত্রেয় মহাশয় 


১৩১৫ সালেব কার্তিক সংখ)! প্রবাসীতে তাঁহাব "উত্তব-ব্গে পুবাতত্ব-সংগ্রহ” নামক প্রবন্ধে 





* বুলগীয়-সাহিত্য-পর্যিদের ২১শ,.বষ্ঠ মাসিক অধিবেশনে পাঠত। - 


২০০ সাহিত্য-পরিষত-পত্রিক! [ওয় সংখ্যা 


কতিপয় অক্ষত বৌদ্ধ-কীর্তি-চিহ্বেব সহিত এইরূপ একখানি প্রস্তর-ফলকেব চিত্র প্রকাশ 
কবিয়া উহাঁকে বৌদ্ধ ধর্ম্মেব সহিত ব্রাহ্ধণ্য-ধর্ম্মেব সমন্বয্ন-চেষ্টাব -নিদর্শন, বলিয়া উল্লেখ 
,কবিয়াছেন। অক্ষয় বাঁবুব নিজেব কথা এই ;--“বেল আমল! একটি পুবাতন গ্রাম ( বগুড়া 
জেলায় )। তথায় কতকগুলি পুবাঁতন দেব-মন্দিব বর্তমান আছে। -* * যেখানে 
মন্দিব ছিল, সেখানে এখনও ইষ্টক-প্রন্তরের সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যাঁয়। তথায অনুসন্ধান- 


কার্যে নিযুক্ত হইয়া-গ্রীমান্‌ বাজেন্্রলাল আচার্য্য একখানি খোঁদিত প্রস্তব প্রাপ্ত হইয়াছেন | 


ভাহা প্রায় সমচতুক্ষোণ ;__তাঁহাঁৰ উভয় পৃষ্ঠে নান! মুর্তি খোদিত আছে” 

‘এক পৃষ্ঠে কতকগুলি ক্ষুদ্র বৃহৎ প্রকোষ্ঠ অঙ্কিত আছে। তাঁহার প্রধান প্রকোষ্ঠে 
একটি যোগাঁসনে উপবিষ্ট'চতুভুজ মুর্তি,-_উপবেব হুই হস্তে গদ।, পদ্ম, নীচেব দুই হস্ত জানু- 
বিন্যস্ত, দেঁথিঝ। মাত্ৰ বুঝিতে পাব! যায়, বুদ্ধমুত্তিব সহিত দুইটি অতিরিক্ত হস্ত যোজন! কবিয়া 
তাহাকে শ্রীমন্নাবায়ণ-মুর্তিতে পরিবর্তিত কৰা হইস্নাছে। শ্রীমুর্তির পদতলের প্রকো্ঠে যে 
সকল বিচিত্র কাককার্য্য খোদিত ছিল, তাঁহাবই অংশবিশেষ পবিবন্তিত কবিয়া একটি গকড়- 
ুন্তিব আভাস এদান কবিবাব চেষ্টা কব! হইয়াছে। কিন্তু উভয় পাঁখ্বের বা শীর্ষদেশেব 
গ্রকো্ঠগুলিব ন্তান্ত খোদিত মুর্তিব কোন পবিবর্তন করিবার চেষ্টা কবা হয় নাই। 
তাহাতেই এই গ্রস্তর-ফলকের বৌদ্ধ কীর্তি সম্পূর্ণৰূপে বিলুপ্ত হইতে পাবে নাঁই। শ্রীমুর্তিব 
শীর্যদেশে আব একটি যোগাসনে উপবিষ্ট ত্রিভুজ মূর্তি, দুই দিক্‌ হইতে দুইটি হস্তী তাহার মস্তকে 
জলদেক করিতেছেন ঠিক এইবপ একটি চিত্র সি স্ত,ণের পূর্ববদাবে সংযুক্ত আছে। স্থৃতবাং 


ইহ! যে বৌদ্ধ কীর্তিব চিহ্ন, তাহাতে সংশয় নাই। তাহাকে সমন্বয়-যুগে নাবাঁধণ-বিগ্রহেব 


সহিত সামগ্রস্ত. বক্ষার্থ যথাসাধ্য বপান্তবিত কব! হইয়াছে। অপব পৃষ্ঠে একটি দশদল 
খদ্ম--তাঁহার প্রতি দলে বিষ্ণুব দশাবতাবেব এক একটি চিত্র খোদিত কব! হইয়াছে। * 
* * ক 7 উভয় পৃষ্ঠেব শিল্প-কৌশলেব তুলন! কৰিলে দেখিতে পাওয়া যায়,-_দশাবতাব 
অঙ্কণেব শিল্প-কৌশল অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট বুদ্ধমূর্তিব সহিত যে ছুইথাঁনি অতিবিক্ত হস্ত সংযুক্ত 
হইয়াছে, তাহার শিল্প“কৌশলও তন্দরপ। ইহাতে ধর্মম-সমন্বয়েব সুস্পষ্ট পরিচয় অভিব্যক্ত 
হইয়া বহিয়াছে। পাল নবপাঁলগণেব শাসন সময়ে ধর্্ম-সমন্বপ্ন সাধিত হইবাব প্রমাণ- 
পরম্পবাব অভ্ভ।ব নাই। তীহাব! মহাভাবত পাঠ কবাইয়া ব্রাহ্ষণকে দক্ষিণা দান কবিতেন, 
মহাস।মন্তাধিপতির আবেদনে শ্রীমন্নাবায়ণ-বিগ্রহ স্থাপনাব জন্য ভূমিদান কবিতেন ;__এইরূপ 
নান! প্রমাণ তাম্রশীসনে প্রাপ্ত হওয়া যায় ইহাব সহিত অগ্নি ও তববাবির আখ্যায়িব! 
সামঞ্জস্ত নাই।” 

অক্ষয় বাবুব এই সিদ্ধান্তেৰ খণ্ডনার্থ ভট্টশালী মহাশয়েৰ “দশ অবতার প্রস্তব” শীর্ষক 
প্রবন্ধে অবতাবণ!।- সত্য বটে, বঙ্গে বৌদ্ধ ধর্ম্মের শেষ লীলাক্ষেত্র উত্তববঙ্গে বৌদ্ধ ও 
হিন্দুধার্মেৰ সমন্বয়-চেষ্টাব প্রমাণ যথেষ্ট পবিলক্ষিত হয়। বঙ্গীয় হিন্দুসমাজেব নিয় স্তবে প্রচ্ছন্ন 
বৌদ্ধাচার প্রবেশ-লাভের নিদর্শনও উত্তরবঙ্গে বিরল নহে। বৌদ্ধ দেবতা গোরক্ষনাথ অন্কাপি 


পা 


যন ১৩২১ ] একখানি খোদিত তাঁয্রফলক ২০১ 


হিন্দু দেবতাঁঝপে উত্তববর্ধের ক্কয়কদেব নিকট পুজা প্রাপ্ত হইয়া আঁসিতেছেন। মবগ্রস্থত 
গীভীব দুগ্ধ আজও সর্বাগ্রে গোঁবক্ষনাথেব উদ্দেশ্যে উৎসর্গীক্ৃত হয়। উত্তববঙ্গের অধিকাংশ 
স্থানে দেবী বৃদ্ধেখরীব পূজা-প্রচলিত । বিবাহাদি মাগণিক কার্ধ্ে সর্বপ্রথম বৃদ্ধেখবী পুজা 
অনুষ্ঠান দেখিতে পাওয়া যাঁয়। কাহাঁবও -কাঁহাবও মতে বৌদ্ধু সাঁধিক রাণী ময়নামতী 
বৃদ্ধেশ্বৰবীৰ আসন পরিগ্রহ কবিয়াছেন। দার্জিলিঙ্গে যে শিবলিঙ্গ হিন্দুব নিকট দুর্জ্য়লিঙ্ শিব 
নামে অভিহিত, বৌদ্ধ লাঁমাগণকে আবাব সেই হিন্দুব দেবতাঁকেই মহাকাঁলবূপে. অর্চনা কবিতে 
দেখিয়াছি। বৌদ্ধ ও হিন্দু-ধর্শ-সম্য়েব এবপ বহু দৃষ্টান্ত নয়নগোচব হইলেও আলো 
ফলকগুলিকে পবিবর্ডিত বৌদ্ধকীর্ডিব নিদর্শন বলিয়া গ্রহণ কবা যাইতে পারে না। নলিনী 
বাবু তাঁহার প্রবন্ধে অক্ষয় বাঁবুব সিদ্ধান্তের প্রতিকুলে যে সকল যুক্তিব উল্লেখ কবিয়াছেন, 
নানা স্থানে একইবপ চিত্রাঞ্চিত' তাঁঅ-ও প্রস্তবফলক আবিষ্কৃত হওয়ায়, তাহাব সেই যুক্তিগুলি 
আবও দৃঢ়বপে সমর্থিত হইতেছে বলিয়াই আমাদেব মনে হয়। উত্তববঙ্গে নান! স্থানে বছ 
বাস্দেব-মুর্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে । প্রায় সকল মূর্ভিবই বামে দক্ষিণে সরস্বতী ও লক্ষ্মীব 
মুর্তি খোদিত। শ্রীমুর্তিব পদতলস্থ গকড়েব চিত্র অন্ততঃ আমাদের আলোচ্য এই 
তাত্রফলকথানিতে অত্যন্ত সুস্পষ্ট; উহা কাঁককার্যেব অংশবিশেষ পরিবর্তনের দ্বারা 
গরুড-মুর্তিব আভাঁদ মাত্র নহে। বিশেষ প্রণিধান করিয়া দেখিলেও দ্বিতুজ মূর্তিব সহিত 
অতিবিস্ত হস্ত সংযোজনাব কোন চিহ্ন লক্ষিত হয় ন!। উনয় পৃষ্ঠের মধ্যে ভাস্বর্য্য- 
শিল্পেবও কোনবপ উৎকষ্টাপকক্টত! অন্থভব করা যায় না। শ্রীসন্নাবায়ণ-মূর্তির মস্তকোঁপবি 
পদ্মামনা নাবীমুর্ডিটি যে দশমহাবিগ্ভাব অন্তর্গত কমলাঁ-মুর্তি, সে বিষয়েও সংশয় করিবার 
কিছুই নাই। - অপবিপক-শিল্পীর রচনায় দেবীর চতুভূ্জ সুম্পষ্টৰপে উৎকীর্ণ না হইলেও 
ত্রিভুজ! পবিকল্পন! সুসঙ্গত নহে। ভবে সমস্য! এই যে, ফলকগুলি কি কাৰ্য্যে ব্যবহৃত 
হইত? নলিনী বাৰু তৎসম্বন্ধে যে অনুমান কবিয়াছেন, তাহ! নিয়ে উদ্ধত হইল। - - 

“মহানির্বাণ তন্ত্রে দেখ! যায় যে, চণ্ডীব মন্দিরে সিংহমুর্তি উপহাৰ দেওয়া,--শিব্রে মন্দিৰে 
বৃষ উপহার দেওয়া, বিষ্ণুমন্দিবে গকড়মূর্ত্তি উপহাব দেওয়া বিশেষ পুণাজনক বলিয়া 
বিবেচিত হইত ।.**এই দশ অবতাব প্রস্তবগুলিও হয় ত বিষ্ণুমন্দিবে- মানসিক কবিয়! উপহার 
প্রদত্ত হইত।- এই বিষয়ে কোন শান্তরীয় নিদেশ খুজিয়া পাই নাই। কেহ বি থাকিলে 
জানাইলে বাধিত হইব। + * * * 

- এ প্রস্তবগুলিৰ গঠনভর্গি ও অঙ্কিত চিত্রাব্লী দেখিয়া এগুলি আর এক ব্যবহাঁবে নি 
বলিয়! মনে হইতেছে। পূর্বববঙ্গে লক্ষ্মী পুজাব সময় আজ কাল একটি মৃত্তিকা শরারও পুজা! ' 
দেওয়া-হয়। এই শবাঁব পৃষ্ঠে লক্ষী, সবস্বতী, দুৰ্গা ইত্যাদি-দেবদেবী-মূর্তি অফ্কিত থাকে । লক্ষ্মী 
পুজাব সময় কুম্তকার ও লগ্নাচার্য্য ব্রাহ্মণগণ এইবপ চিত্রাঙ্কিত শর! হাজাব হাঁজাব বিক্রয়ার্থ 
বাজাবে লইয়া আসে। প্রত্যেক হিন্দু গৃহস্থ এক একখান! কবি» এই শব! কিনিয়া লইয়া যাঁয়। 
মাধাঁবণতঃ এইবপ চিত্রাঞ্কিত শরা ৩০ আন! বা” আন! করিয় বিক্রয় হয়। কিন্তু প্রত্যেক 

বি 


২২ সাঁহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক! . [৩য় সংখ্যা 


হিন্দু গৃহস্থের অবশ্য ক্রেতব্য বলিয়! লক্ষ্মী পূজার হাটে উহার মূল্য সময় সময় ১২৬-১০ টাকা 
পৰ্য্যন্ত হয়। 

এই চিত্রা্কিত শবাঁগুলি সাঁধাবণতঃ “লক্ষ্মা শর!” নামে অভিছ্ধিত হয়। আমাব মনে 
হইতেছে যে, এই দশ অবতার প্রস্তবগুলি হয় ত প্রাচীন কালে লক্ষ্মী শবার কাজ করিত। 
প্রমাণ কিছুই নাই, তবে সাঁদৃশ্ত দেখিয়! এরূপ মনে হয, এই মাত্র ।” 

ইহা সিদ্ধান্ত নহে, অনুমান মাত্র। আমবাও* দেখিতে পাই, কোন কোন ব্ৰতে স্বর্ণ ও 
বৌগ্-নির্দিত লক্মী-জনার্দন-সুত্তি প্রদানের ব্যবস্থা আঁছে। অবস্থা-ভেদে অসামর্থা স্থলে - 
তৎপবিবর্তে তাত্র ঝ! প্রস্তব-ফলকোঁৎকীর্ণ মূর্তি প্রদত্ত এবং তাহাকে অধিকতব সুশোভন 
কবিবাব জন্য অন্তান্ত চিত্র খোদিত হইত কি না, বলিতে পাবি না। ফলতঃ যে উদ্দেশ্যেই 
হউক, এক কালে এইবপ ফলক যে বহুল পবিমাণে নির্ন্িত হইত, তাঁহীতে আব কোন সন্দেহ 
নাই। স্ুতবাং বিভিন্ন স্থানে একই প্রকাবেব চিত্রাঞ্কিত প্রস্তব ও তাত্রফনক আবিষ্কৃত 
হওয়ায়, দ্বিভুগগ বুদ্ধমূর্তিব সহিত অতিবিক্ত হস্ত সংযোজন! পূর্বক শ্রীমন্নীবায়ণ-মুর্ভিতে পবিবর্তন - 
সম্বন্ধে অক্ষয় বাবুর সিদ্ধান্ত কত দূব অন্রীস্ত বলিয়া পবিগ্রহণযোগা, অনুসন্ধিৎস্থ ্রতিহামিক 
গণকে তাহাব আলোচন! কবিয়! সত্য নিষ্কাষণ কবিতে অন্ুবোধ করি। 


শ্রীপুর্ণেন্দুমোহন সেহানবীশ 


হী 


স্পা 


রিক্ত পূর্ণেদুমোহন সেহানবীশ যে তাত্রপর্খানি আবিষ্কাব কবিয়াছেন, ইতিপূর্বে প্রন্তবে 
এই জাতীয় প্রস্তব-মূর্তি অনেকগুলি আবিষ্কৃত হইয়াছে | ঢাক! মিউজিযামে, ঢাক! সাহিত্য- 
গবিষদে, শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালীর নিকটে ও তীহাব এক বন্ধুব নিকটে অনেকগুলি এই 
জাতীয় প্রস্তব-সুর্তি আছে। সম্ভবতঃ ববেন্দ্র অনুসন্ধান-সমিতিতেও এই জাতীয় দুই এক 
খানি মুর্তি আছে। ১৩১৫ বঙ্গাবে শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমাব মৈত্রেয় মহাশয় বগুড়া জেলায় বেশ- 
আমল! গ্রামে আবিষ্কৃত এই জাতীয় একটি মুন্তির বিববণ প্রকাশ কবিয়।ছিণেন (প্রবাসী 
৮ম ভাগ, ৩৭ পৃষ্ঠা )। মৈত্ৰেষ মহাশয় উপযুক্ত কাঁবণ নির্দেশ না কবিয়াই এই জাতীয় 
মুত্তিকে “জীমন্নাবায়ণ মূর্তি” নামকবণ কবিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত নলিনীবাস্ত ভষ্টশালী ১৩২১ 
সালে এই জাতীয় অনেকগুলি প্রন্তর-মূর্তিব বিববণ দিয়! ইহাব “দশ অবতীব প্রস্তর” নাম 
দিয়াছিলেন। ভশ্রীমন্নাবায়ণ” নামেব কোন বিশেষ কাবণ দেখা যায় না। কোন মূর্ভিব 
ধ্যানোল্লিথিত নাম. আবিষ্কৃত না হওয়া! পৰ্য্যন্ত উহাব যথেচ্ছ নামকবণ বিজ্ঞানসম্মত নহে । ** 
ভট্টশালী মহাশযের প্রদত্ত নাম Tentatir৮৪ 205250018009+ হিমাবে চলিতে পাবে, কিন্তু - 
ইহাঁতেও দুইটি বিশেষ আপত্তি আছে ১-- 


১। প্রস্তবে খোদিত এক পঙক্রিতে সজ্জিত বহু দশাবতাব-সুর্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে, 
তাঁহাঁদিগকেও কি কাঁবণে “দশাবতাব, প্রস্তর” বল! যাইবে ন!? নূতন জাতীয় মৃর্তিতে 


সন ১৩২১] একখানি খোঁদিত' তাঁত্ফলক ২০৩ 


দশাবতাঁব-মূর্ত্ি ব্যতীত পদ্মাসনে উপবিষ্ট চতুভূর্জ বিষ্ুমূর্তি আছে | জতবাং দশাবতীর-. ' 
৮০৯ প্রস্তব বলিলে নামকরণ সম্পূর্ণ হয় না। | 
২। এই নূতন জাতীয় মূর্তি যখন ধাতুতেও নিৰ্ম্মিত হইত, তখন ইহাকে কেমন কিয়! 
-  “্শাবতাব প্রস্তব” বলা যাইতে পাবে? 
“এই নূতন জাতীয় মুন্ভিতে এক পৃষ্ঠে কতকগুলি প্রকোষ্ঠ থাকে ; ইহাব মধ্যেব প্রকোষ্ঠে 
নাবায়ণ-ুর্তি ও তাহার পারের ছুই প্রকোষ্ঠে লক্ষ্মী ও সবস্বতীব মুর্তি, উপবেব প্রকোষ্ঠে 
*কমলাত্মিকা মুর্তি ও নিয়েব প্রকোষ্ঠে গকড়েব মুর্তি অঙ্কিত বা খোদিত থাঁকে। ভট্টশালী 
মহাশয় কর্তৃক প্রকাশিত মুগ্তিদবয়েব চিত্রে এই পাঁচটি ব্যতীত আবও অনেকগুলি প্রকোষ্ঠ আছে 
এবং প্রতি গ্রকোষ্ঠে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নবূন্তি ব! দেবমূ্তি আছে। তাত্রপট্টে অবশিষ্ট চাবিটি প্রকোঁষ্ঠে 
এক একটি চতুর্দিল পুষ্প বা পদ্ম আছে। 

দ্বিতীয় পৃষ্ঠে বৃত্তমধ্যে একটি দশদল পদ্ম খোদিত থাকে এবং প্রত্যেক দলেব উপবে 
দশাবতাবের এক এক অবতাবের মুর্তি খোদিত আছে। এই নূতন জাতীয় মুরতিতে একটি 
বিশেষত্ব দেখিতে পাঁওয়! থায়। অদ্যাবধি দশাবতাবেব যত মূত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাতে 
প্রথম অবতাব্ধয়েব স্থানে মৎস্ত ও কুর্তি খোদিত থাকে, কিন্তু এই নূতন জাতীয় মূর্তিতে মৎস্ত 
ও কৃর্ধেৰ পবিবর্তে পদ্মেব প্রথম দুইটি দলে ছুইটি চতুভু জ নাবায়ণমূর্ত্তি অঙ্কিত আছে। ভট্ট- 
শালী মহাশয়েব প্রকাশিত চিত্রদ্বয় অন্পষ্ট, কিন্তু তাহাতেও বোধ্‌ হয়, মৎস্ত ও কুর্ম্মমূর্ততির 
_ পবিবর্ডে নাঁবায়ণ-মূর্তি অঙ্কিত আছে। বলা বাহুল্য, এই জাতীয় মূর্তিতে মৈত্রের মহাশয়েব 
কল্পনা গ্রহ্থত বৌদ্ধমূর্তিব সহিত সাদৃগ্ডের কোন লক্ষণই দেখিতে পাওয়! যায় না। শ্রীযুক্ত 
পূর্ণেদুমোহন সেহানবীশ বলিয়াছেন,__“চিত্রগুলি ভান্কাধ্য শিল্পেব অতি নিকৃষ্ট নিদর্শন। 
দেখিলেই কোন অপবিপঞ্ধ হস্তেব রচনা বলিয়া গ্রতীতি জন্মে।” অর্চনাকালে জলধাবা- 
বর্ষণে এবং ভূগর্ভে প্রোথিত থাকাব জন্ত মূর্তিটি অত্যন্ত ক্ষয় হইয়া গিয়াছে, সেহানবীশ মহাশয় 
সেই জন্তই বোধ হয়, শিল্পীব কলানৈপুণ্য লক্ষ্য কবিতে পাবেন নাই। এমন সুন্দর ধাতুমুর্তি 
অতি অল্লই আবিষ্কৃত হইয়াছে। গঠনপ্রণালী দেখিলে বোধ হয় যে, তাত্রপট্টখানি খৃষীয় 

দশম অথবা! একাদশ শতাব্দীতে নির্মিত হইয়াছিল। 
দশাবতাবেব যে সমস্ত প্রস্তব-মূর্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাৰ মধ্যে কোনটিতে রামের পূর্বে 
এবং কোনটিতে বামেব পরে পবগুবামেব মূর্তি খোদিত থাকে, গুতরাং এই বিষয়ে নুতন 
জাতীয় মুর্তিব কোন বিশেষত্ব আছে বলিয়া বোধ হয় না। কলিকাতাব চিত্রশ/লায় এক খণ্ড 
< প্রপ্তবের হুই দিকে ছুইটি ভিন্ন ভিন্ন দেবমূর্তি খোদিত অনেকগুলি মূর্তি আছে। কোনটিতে 
' এক দিক বিষ্ণু ও অপর দিকে সুর্যা, কোনটিতে এক দিকে বিষ্ণু ও অপব দিকে শিব-দুর্গা, 
কোনটিতে বা এক দিকে কার্তিকের ও অপব দিকে গণেশের মূর্তি খোদিত আছে। এই 
অজ্ঞাতনামা মৃতন জাতীয় মূর্তি বোধ হয়, এই ঘিবিধ মূৰ্তিযুক্ত নিদর্শন জাতীয়। গৌড়, বধ 
ও মগধে আবিষ্কত কতকগুলি বিষুগুর্তিতে প্রতিমাব চালে দশীবতাবেব দশবিধ মুর্তি খোদিত 


২০৪ সাঁহিত্য-পরিষৎ-পন্তিকা [ও সংখা 


দেখিতে পাওয়া যায়। অন্ন পবিসবেব -মধ্যে - সানুচব চতুভূজ- নাঁবায়ণ-মূর্ততি এবং 
দশীবতীবেব মূর্তি প্রদর্শন করিবাব জন্তই কি এই নৃতন জাতীয় মূর্ভিব স্ষ্টি হইয়াছিল? 
শ্রীযুক্ত নলিনীকাস্ত ভট্টশালীকর্তৃক প্রকাশিত একখানি মূর্তিব চিত্রে অর্দোপবিষ্ট (অর্থাৎ 
অর্দ-পর্য্যঙ্ক-নিষপণ, ইহাই ধ্যান বা সাধনাব শব্দ) নারাষণেব মৃত্তি আছে। চতুভূ্জ শঙ্খ- 
চত্র-গদাপন্নধাঁবী অর্দ্ধপর্য্য্ব-নিষয আব একখানি মাত্র বিষুরমুর্তি অগ্তাবধি আবিষ্কৃত হইয়াছে । 
ইহা অষ্টধাতুনির্শিতি এবং মুর্শিদাবাদ জেলায় সাগবদীঘিব নিকটে আবিষ্কৃত হইয়াছিল। 
ব্ীয়-সাহিত্য-পবিষদেব ভূততপূর্ব সম্পাদক শ্রীযুক্ত বামেন্রহুন্দব ত্রিবেদী মহাশয়ের চেষ্টায়, 
ইহ! পবিষদে আনীত হইয়।ছে১। 

| শ্রীরাখালদাঁস বন্দ্যোপাধ্যায় 
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্ুবর্ণ-বিহারের স্তুপ | 


নদীয়া গ্রেলাব বাঁজধানী কৃষ্ণনগবেব পাঁচ মাইল পশ্চিমে নবদ্বীপেব পথে স্্্ণবিহাব 
একটি প্রাচীন স্থতি-বিজডিত পলী। এই সুবর্ণবিহাব নবদ্ধীপপবিক্রমায় উক্ত প্রাচীন 
নবদ্বীপেব অস্তভূক্ত “গোড্রম্দ্বীপে অবস্থিত। বর্তমান "গা(ই)দ্গাছা "গোদ্রমদ্বীপেব 
অবশেষ মাত্র। গ্রামেব আধ মাইল পশ্চিমে স্বৰ্ণ বিহাবেব ও স্তপ। ইহাকে এখন “মে(ই)- 
দেব বানব টিপি” বলে। , স্তপের চতুর্দিকে ভূমি 
ক্ষুদ্র ইষ্টক ও গ্রস্তবথগ্ডে ব্যাপ্ত। মাঠে ব! গ্রামে অন্ত টিপি দেখা যায় ন!| শু,পটি লালচে 
মাটি, ছোট ছোট পাতল! ইট ও পাঁথবের টকবায় গড়া । ইট বা পাথবগুলিব উপবে নক্সা 
কচিৎ দেখা যায়। সে দিন স্ত,পে দুখানি ইট পাইয়াছি ; তাহাব উপবে পুষ্পচিহন ব| শৃগালেব্‌ 
পদচিহ্ন বহিয়াছে; ইহাদের মধ্যে একখানি ইট খুব কালো; তাহাব উপবের চিহ্ন অন্তটিব 
উপবেব চিহ্ন অপেক্ষা অনেক ক্ষুদ্র। মধ্যে স্ত পের মাঠে একখানি নকঝ্সা-কাটা ইট পাইয়াছি। 
সপে মাটিব কালে! বাসনেব খণ্ড পাইয়াছি। এইরূপ মাটিব বাঁসনেব খণ্ড ‘বল্লালচিপি”তেও 
পাওয়া গিয়াছে। এ খণ্ডগুলি স্থল মৃংপাতেব ; বল্লালটিপিতে প্রাপ্ত খণ্ড সুবর্ণবিহাব-স্ত)পে 
প্রাপ্ত খণ্ড অপেক্ষা কিছু পাতল! । গ্রামেব জমিদাব শ্রীযুক্ত হবিনাবায়ণ বিশ্বাস মহাশয়েব 
নিবট শুনিলাম, গ্রামেব মধ্যে বান্দীপাড়ায় মাঁটিব নীচে একটি প্রাচীর পাওয়া গ্িয়াছিল। চিপিব 
কাঁছে জাল চধিবাব সময়ে কতকগুলি ভাঁজ কবা জীর্ণ বেশমী বা তসবেব কাপড় পাওয়া 
গিয়াছিল। সেগুলি তুলিবাব. সময়ে গুঁড়া হইয়৷ গিয়াছিল। এইরূপ কাপড় বল্লাল- 
টিপিতেও পাওয়া. গিয়াছিল। সে স্থানেব মোল্লা সাহেব কিছু দিন পূর্বে কয়েকখানি বাঁব'কাস, 
কয়েকটি মুদ্রা ও কাপড় খুঁড়িয়া পাইয়াছিলেন ( Hunter's Statistical Account ot 
189881)। গুনিলাম, জমিদাব পালচৌধুবী মহাশয় খনন করিয়! এই টিপি হইতে তিন খণ্ড 
প্রশ্তব পাইয়াছিলেন। ইহাঁদেব একটি আঁমঘাটাতে, আব একটি মহেশগঞ্জে আছে ও. 
অন্তটি স্থবর্ণবিহাব গ্রামে দেখিলাম। তাহাব উপবে অস্পষ্ট চিহ্নার্দি উৎকীর্ণ দেখিলাম।. 
কথিত আছে, স্থবর্ণবিহাবেব স্ত;পেব ইষ্টকে গঙ্গাবাসেব রাজপ্রাসাদ নির্মিত হইয়াছিল। সে 
প্রাসাদ এখন ভগ্ন ও জঙ্গণময়। কথিত আছে যে, সমবর্ণবাজাব সময়ে ৰৃষ্চনগরেব অদূববন্তী 
‘চাম্টাব বিল’, জুবর্ণ-বিহারেব সান-বীধার ঘাট ও গঞ্গাবাস-কাশীবাস দিয়া গম] 
প্রবাহিত ছিল। 

মে'দেব বমেব টিপির বেষ্টনী প্রায় ৪৮০ হাত, দৈর্ঘ্য প্রাণ ১৩৫ হাতি, প্রস্থ প্রায় ১২৫ 
হাত ও খাড়াই প্রায় ১* হাঁত। স্তপেব গশ্চিমভাগে একটি গর্ত আছে। সেটির বিস্তাব 
রায় ২৫ হাত ও গভীবতা প্রায় ১১ হাত। গর্তের জল-নিকাশেব কোন নালা নাই। নদীও 


*. বন্গীয়-নাহিত্য-পরদিধদের ২১শ, পঞ্চম মাসিক অধ্তিবশ্রমে পঠিত। 





২০৬. সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ওর সংখ্য 


এখান হইতে এক মাইল দূবে। এখানে উল্লেখযোগ্য এই যে, অত্যধিক বাবিপাতেও গর্তে 
দুই ঘণ্টাব বেশী জল জমিয়া থাকিতে দেখা বাঁ না। 


সথবর্ণবিহাঁবের স্তুপ খুব প্রাচীন বলিয়া বোধ হয়। ইহাব প্রায় চাবি মাইল উত্তবে 
জলঙ্গী ( খড়িয়! ) নদীব অপব পাবে বল্লালটিপি ( দম্দম। ) প্রায় ইহাঁব দ্বিগুণ উচ্চ। উক্ত 


টিপিকে লোকে বাজ! বল্লালসেনের প্রাসাদেব ভগ্নাবশেষ বলে। সশ্ু,পটি ছোট পাহাড়েব মত 
প্রায় গোলাকাব॥ এখানেও কালো পাথবেব কুচি, ও ইট দেখা যায়। ইহাব উত্তব দিক্‌ 
দিয়! গঞ্গাব খাল বাহিত। ইহাব কিঞ্চিদিধিক এক মাইল দক্ষিণে বল্লালদীঘিব অবশেষ প্রায় 
এক মাইল জুড়িয়া বহিষ্নাছে। তাহার দুবপ্রান্তে চৈতন্তেব জন্মভূমি মায়াপুব বায়নাকুলাব 
দিয়া আমবা দ্বেখিলাম। দীঘিব ধাঁবে উচু-নীচু জমি কোন অতীত ছুর্গেব অবশেষ বলিয়া 
বোধ হইল। স্থানটিব অতীত সমৃদ্ধিব ছাঁ় যেন চতুর্দিকেব বিস্তীর্ণ ভূমিভাগ, বাগবাগিচা 
ও গ্রামিস্নিবেশকে ঢাকিয়া রহিয়াছে। টিপিটার উত্তব দিকে উনুক্ত প্রান্তর বিস্তৃত বহিয়াছে। 
অদুবে নবন্বীপেব কোলে ভাগীবধীব তটদেশেব অস্তিত্ব উপলব্ধি হইতেছে। বল্লালটিপিব 
নিকটে টাঁদকালীব কবব 'এখনও আছে। 

এখন সুবর্ণ রাঁজাব সম্বন্ধে আলোচনা কব! ধাঁউক। কিংদস্তী আছে, জুবর্ণবাঁজা বগিব 
আক্রমণে পাতালপুবীতে আশ্রয় লইয়াছিলেন। পাঁতালের দেউড়িতে পাথব চাঁপাইতে ও 
তুলিতে বাঞ্জাব ভৃত্য এক সন্যানীই কেবল জানিত। বাজাব সপবিজনে ও সনে পাতাল- 
গ্রবেশেব পব সে দেউড়িতে পাথব দিয়া বাণী হাতে গাছে লুকাইল। পবে সে মুটতাঁবশে 
আক্রষণকাঁবীদেব হস্তে নিপাতিত হইল, আর খাজ্জা সেই পাতাল-ভবনে জ্বীবস্ত সমাধি 
লাভ কবিলেন। এই হইল স্ুবর্ণ-বাজাব সকরুণ জীবনান্ত-কাহিনী। 

আশ্চর্য্যেব বিষয়, এই প্রবাদ এক নদীয়া জেলাতেই আমদহ, বল্লালটিপি প্রভৃতি পাঁচটি 
স্থানের পুবাতন বংশেব অধঃপতনেব সহিত সংশ্লিষ্ট আছে। বগ্লালটিপিতে সেনবংশেব পতনেব 
সহিত বগিব হার্গামাব সমন্ধট নিতান্ত হাস্তজনক । বর্গিব হাঞ্গামাজনিত দেশব্যাপী 
আতঙ্ক এখন কালের অম্পষ্ট ছায়াতে অনেক বংশেবই পতন এ বধিব ঘাড়ে আবোপ কবিতে 
টলিয়াছে। | 

প্রাচীন কবি নধহুবি চক্তবর্তীব বর্ণনা হইতে সুবর্ণ-বিহারে চৈতন্তের আবির্ভাবের পূর্বেও 
কোন বাজার অপন্তিত্বেব আভাস পাওয়া যায়। নবদীপ-পরিক্রমায় আছে,-= . 


সুবর্ণ বিহাব এ দেখ শ্রীনিবাস । 
, কহিব পশ্চাৎ এ গ্রামে জে বিলাস ॥ চি রী 
গ্রামের নামকরণ সম্বন্ধে বাঁজীব এক স্বপ্ন-কাহিনী লিপিবদ্ধ আছে,» 


ভকতবৎসল প্রভু বিশ্বস্তব বাঁয়। 
স্বপ্নযোগে লীলাশ্ত্ধ্য দেখান রাজা ॥ । 


সন ১৩২১] _ স্ববর্ণ-বিহারের স্তূপ ॥ ২০৭ 


চতুর্দিকে সহজ সহস্র ভক্তগণ। 

বাজে নান! বাদ্য গানে মোহয়ে ভুবন ॥ 
সে সবাব মাঝে নাচে নদীয়াব শশী। 
শ্যামল সুন্দৰ কায় যেন স্থধাবাঁশি ॥ 


¥ ০ bed bd bed 


সেই ক্ষণে দেখে তাবে সুবর্ণববণ। 
স্বর্ণবিগ্রহের বিচাব হৈল ধ্যান ॥ 
এই হেতু সুবর্ণবিহাব নাম স্থান। f 
গ্রামেব নামে ‘বিহার’ শব্দেব যোগ থাকাতে অনেকে অনুমান কবেন যে, স্বর্ণ বাঁদা বৌদ্ধ 
নরপতি ছিলেন ও স্ববর্ণবিহাব বৌদ্ধ মঠ ছিল। বাদালা দেশে অনেক স্থানেব নামেব 
সঙ্গে “বিহাব* শব্দের যোগ আঁছে। অনেক স্থলে এরূপ নামধাবী গ্রামে বিহাবের ধ্বংসাবশেষও 
আছে। বগুড়া জেলায় ভাঙ্থববিহাব ও রাজসাহী জেলায় হলুদবিহাব নামক স্থান 
পৰিচিত, পুজ্যপাঁদ অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় পত্রে লিখিয়াছিলেন। 
পাল রাজার! খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীতে ভাগীবথীব তীর পধ্যন্ত পশ্চিম-বঙ্গেব অধীশ্বব হন। 
সুবর্ণ-বিহাবেব বর্তমান অবস্থান তখনকাঁব পাল-বাজ্যেব পূর্ববসীমাপ্তবর্তী ছিল। খৃষ্টীয় দশম 
শতাব্দীতে সেন বাঁজাদেব অভ্যুদয়েব পববর্তী কালে নবদ্বীপ-বল্লাল-টিপিতে সেন-বাজধানী 
স্থাপিত হয়। সুবর্ণবিহারেব বাঁজাব পতন্তেব সহিত বল্লালটিপিব বাজাব অভ্যুদয়েব কোন 
সম্বন্ধ আছে কি না, জানি না*। ( এক জনেব মুখে শুনিয়াছি যে, সুবর্ণবিহাবে লক্ষ্মণ সেনের 
সুবর্ণা নামে উপপত্ধী ছিল )। 
সুবর্ণ-বিহারেব স্তপের খনন ব্যতীত সত্য নির্ণয় ছুরহ । সে জন্য আমব! গ্রদ্ুতত্ববিদ্গণেব, 
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পবিষদেব ও গভর্ণমেণ্টেব দৃষ্টি এ দিকে আকর্ষণ কবিতেছি। গুনিলাম, মূর্তি ও 
খোদিত চিত্রাঁদিযুস্ত কয়েকটি প্ররস্তবস্তস্ত কয়েক বৎসব পূর্বে দেখ! গিয়াছিল। সেগুলি 





* সুবর্ণ নামে যে বহু পূর্বে বাঙ্গাল! দেশে কৌন রাজা! ছিলেন, তাঁহাঁতে সন্দেহ করিধাব কাঁরণ নাই। 
অধ্যাপক রাঁধাগোবিন্দ বাবু পূর্ববঙ্ষে আবিষ্কৃত তাত্রশীসনে বৌদ্ধ নরপতি নুবর্ণচন্্র (যশ্চন্ত্রোগপদ্দে বডুব 
নৃপতিদ্বপে দিলীপোপমঃ), রাধাগোবিন্দ বাবুর আলোচিত রোহিতগিরি বর্তমান রোটাস্গড়েব মৃগলাঞ্ছন বৌদ্ধ 
বর্ণচন্ত্র (রোহিতগ্রিবিভূজাং বংশে স্তাৎ বিশালশ্রিয়াং ) এবং দুল মল্লিকের 'গৌবিন্দচন্দ্রগীতে' গৌবিন্দ- 
চন্দ্রের পিত! মাঁণিকচন্ত্রেব পূর্বপুরুষ ও ধর্মমপালের আত্মীয় মহারাজ! হুর্ণচন্ত্রের সন্ধান পাঁওয়। যাইতেছে। 
গোবিদ্দচন্দ্রগীতে লিখিত আছে, 

সুবন্নচন্দ্র মহারাজ! ধাড়ীচন্ত্র পিতা। fl 
তার পুত্র মাণিকচন্ত্র শুন তার কথা ॥ ই 
এই মহারাজ! হুবর্ণের রাজত্বকাল দশম শতাব্দীর নিকটবর্ভা। 


২০৮ সাহিত্য-পরিষ-পত্রিকা [ ওয় সংখ্যা 
বন্তাব মাটিতে নাকি চাপা পড়িয়াছে। আমাদের বিশ্বাস, সুবর্ণবিহারেব স্তূপ খনন কবিলে 
ইতিহাসেব অনেক নৃতন তথ্য আবিষ্কৃত হটবে। গর্তে প্রোথিত চক্রাকাব প্রস্তব পাতাল, 
পুবীব কোন স্তস্তের অগ্রভাগ হইলেও হইতে পারে। 
| শ্রীপরফুল্লকুমার দরকার 


ত 


০১৮৫ 


পি 


বৌদ্ধ হ্যায় 
ভ্রিপিটকে ন্যায়ের উল্লেখ 
অনুমান খৃষ্টপূৰ্ব ৫০০ অব্দে বৌদ্ধ পালি-সাহিত্যের প্রথম আবির্ভাব হয়।  তেপিটক 
বা ত্ৰিপিটক ওঁ সাহিত্যে আদিম গ্রন্থ। ইহাতে প্যায়শান্ত্র বা স্তায়-প্রতিপান্য বিষয়ের 
আশানুরূপ উল্লেখ নাই। ত্রিপিটকে তায়, সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ উল্লেখ আছে, তাহাব বিবরণ 
*এ স্থলে প্রদত্ত হইতেছে । 
ত্রিপিটকে “গোঁতমক* বা “গৌতমক” নামক একটি সম্প্রদায়ের সমুল্লেখ দৃষ্ট হয়। 
ইহাব| স্তাঁরশাস্্র-প্রণেতা গৌতমেব শিষ্যপবল্পবা কি না, নিশ্চিতবপে বলা যায় না। 
ত্রিপিটকের অন্তর্গত অস্থুত্রনিকায়, ধন্মসঙ্গণী প্রভৃতি গ্রন্থে মতে বিজ্ঞান ছয় প্রকার ; 
যথা,_-(১) চক্ষুর্কিজ্ঞান, (২) শ্রোত্রবিজ্ঞান, (৩) ভ্রাণবিজ্ঞান, (৪) বসনাবিজ্ঞান, (৫) কায়- 
বিজ্ঞান ও (৬) মনোবিজ্ঞান। মহধি ।গীতমক্কত স্ায়হ্ত্রেও এই ছয় প্ৰকাব জ্ঞানের উল্লেখ 
আছে। কিন্তু তিনি যেরূপ এই সকল জ্ঞানকে ভিত্তি কবিয়! তর্কবিষ্ঠার প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, 
ব্রিপিটকে সেরূপ কোন উদ্ভোগ কবা হয় নাই। 
্রহ্মজীপস্থত্তে “তর্ক” ও “মীমাংস]” এবং “তক” ও “মীমাংসী”ব উল্লেখ আছে; যথা»--বুদ্ধ 
ৰণিতেছেন,_-“ইধ ভিকৃখবে একচ্চো সমণে! ব! ব্ৰাহ্মণো বা তন্বী হোতি বীমংসী। সো 
তরুপবিয়াহ্তং বীমংস|নুচবিতং সয়ংপটিভানং এবং আহ অধিচ্চ-সমুগ্পন্নো! অভ! চ লোকো 
চাঁতি।»_ ব্রহ্মজালম্ত্ত, ১-৩২। 
হে ভিক্ষুগণ! একদিকে কোনও কোনও শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ আছেন, যিনি তকী ও 
নী তিনি স্বকীয় তর্কেব আশ্রয়ে ও মীমাংসার অনুসরণে বলিয়া থাকেন, "আত্মা 


ও জগৎ অকাবণে উৎপন্ন হইয়াছে ।” 


পি 


আবাঁব উদান গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়, “যাব সম্বাসন্দ্ধা লোকে নুগজ্জস্তি ন তক্কিকা 
সুজঝন্তি ন চাপি সাবক1। ছু্দিট্ঠী ন দুকৃথ| পমুচ্চরেতি।”--উদান ৬-১০। 
যত দিন সংসাঁবে সম্যক্‌ সন্বদ্ধগণেব আবির্ভাব না হয়, তত দিন তার্কিক ও শ্রাবকগণ 
গুদ্ধিলাভ করিতে পারে না এবং দুর্দ্‌ষ্টিবশতঃ উহার! ছুঃখ হইতে বিমুক্ত হয় না। 
ব্ৰহ্মদালসুত্ত ও উদ্দান, উভয় গ্রন্থই ত্ৰিপিটকেব অন্তর্গত ; সুতরাং খৃষ্টপূর্ব্ ৫০০ অবে 
রচিত। এই দুই গ্রহে যে তার্কিকগণেব উল্লেখ আছে, তাঁহাবা কে, নিশ্চিতরূপে জানা 
যায় না। সম্ভবতঃ ইহার! মহর্ষি গৌতম-প্রণীত স্তায়শান্ত্রেব অনুবর্ভন কবিতেন। 
অশোকের সময়ে ন্যায়ের অস্তিত্ব 
মোগএলিপুত্ত তিস্‌স মহারাজ অশোকেব বাজত্বকালে খৃষ্টপূর্ব ২৫৫ অবে' কথাবৎসুপ্নকবণ 
নামে একখানি পালিগ্রন্থ প্রণয়ন করেন। উহাতে পটিঞ এ ( প্রতিজ্ঞা ), উপনয়, নিগ্‌গহ 
* বন্দীয়-দাহিত্য-পরিষদের ২*শ, ৬ষ্ট মাসিক অধিবেশনে পঠিত। রি 
২৭ 


২১০ সাঁহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক! [ওয় সংখ্য 


(নিগ্রহ) প্রভৃতি শব্দের উল্লেখ আঁছে।- ' উহাব প্রথম অধ্যায়ের একটি পবিচ্ছেদেব 
নাম “নিগগাহচতুরম্’ ও অপর এ কটি পরিচ্ছেদেব নাম *উপনয়চতুক্ধম’। উহাতে যে -২ 
প্রতিজ্ঞ| ও নিগ্ৰহ শব্দেব ব্যবহাব আছে, তাহ! বাস্তবিক পক্ষে, স্তায়শাস্ত্রের পাবিভাষিক 
শব্ব। যথা_নো চ ময়ং তয়৷ তত্থ হেতায় পটিঞ ঞায় * হেৰং গটিজাননত হ্বে 
নিগগহেতব্ব। 1 কথাবৎম্প্নকবণ, খ্যামদেশীয় সংস্কৰণ, ৩ পৃঃ । ০০ ঃ 

এই বাক্যেব টাকায় “ছল” শব্দেরও উল্লেখ আছে, যী--এবং তৈন ছলেন নিগগছে 
আবোপিতে ইদানি তস্সেব পটিঞঞায় ধন্মেন সমেন অন্তবাদে জয়ং দস্সেতুং অনুলোমনয়ে * 
পুচ্ছা সকবাঁদিদ্স অত্তনো নিদ্সায় পটিঞ্ঞাং ial bh ‘ওকাসং- আদা 
( কথাবৎস্গ্কবণ, অটুঠ কথা )। লে 

উল্লিখিত স্থল দেখিয়! স্পষ্টই গ্রতীত হয় যে, মহাবাঁজ অশোকের বাকাণে হ ন্তায়- 
শাব্সেব পাঁবিভাঁষিক শব্দসমূহ বিদ্বংসমাঁজে প্রচলিত ছিল। আমব! অধুনা “ন্তাযস্থত্র*গ্রন্থ 
যে ভাবে দেখিতে পাইতেছি, তৎকালে উহ! ও ভাবে ছিল কি না, বলা যায় না। 


পরবর্তী পালিগ্রন্থে ন্যায়ের মত 


“মিলিন্দ পঞ্হ” নামে একখানি পালি গ্রন্থ খৃষ্টীয় প্রথম শতাঁবীতে রচিত হয়। উহাতে 
“নীতি” এই নামে ন্তায়দর্শনেব উল্লেখ আছে। যথা,--“বহুনি চস্স সতথানি উগ গরহিতানি 
হোস্তি, সেষ্যথাদং--স্থৃতি সম্মুতি সংখ্যা যোগ!‘ নীতি বিসেসিকা গণিকা গন্ধব্বা তিকিচ্ছ! __। 
চাতুব্রেদ! পুবাঁণা ইতিহাগ! জোতিস| মায়া” ছ্তু মন্তণা যুদ্ধ ০ মুদ্দা/ বচনেন 
একুনবীসতি ।৮--মিলিন্দপঞ্হ, পৃঃ ৩। 

, বাজ! মিলিন্দ বহু শান্ত অধ্যয়ন কবিয়াছিলেন। থা_ শ্রুতি, স্থৃতি, সাংখা, যোগ, ন্যায়, 
বৈশেধিক, গণিত, গন্ধর্ববি্ধা, চিকিৎসা, চতুর্বেদ, পুবাঁণ, ইতিহাস,” জ্যোতিষ, মায়া, 
হেতু, মন্ত্রণা, যুদ্ধ, ছন্দঃ ও মুদ্রা--এক কথায় বলিতে গেলে সমস্ত উনবিংশতি বিদ্ঠা। 

সেকালে কি প্রকাঁবে পক্ষ ও প্রতিপক্ষের বাদ-বিচাঁব নির্বাহিত হইত, তাহারও পৰিচয় 
এই গ্রন্থে পাওয়া যাঁয়। নিয়ে একটি উদাহবণ এত্ত হইল ১ 

রাজা আহ--“ভস্তে নীগসেন সল্পপিন্সসি ময়! সদ্ধিত্তি। সচে ত্বং মহাবাঁজ পণ্ডিতবাদা 
সন্্পিস্সসি সন্গপিস্সামি, স চে পন রাজবাদ! স্পপিস্সসি ন সঙ্লপিস্সামিতী। কথং ভস্তে 
নাঁগসেন পণ্ডিত সল্পপস্তীতি। পণ্ডিতানং খে। মহাঁবাজ সল্লাপে আবেঠনং পি কয়িবতি, 
নিব্বেঠনম্‌ পি কয়িবতি, নিগগহো! পি কয়িবতি, পটিকমম্‌ পি কয়িরতি, বিসেসো! পি > 
কয়িরতি, পটিবিসেনো পি কয়িবতি। ন চ তেন পণ্ডিত! কুপ্পপ্তি, এবং খে মহাবাজ 
পণ্ডিতা সল্পপত্তীতি। রাজানো খে! মহাবাজ সল্লাপে একং বৎথুং পটিজানস্তি যো তং বত্থুং 
বিলোমেতি তন্স দণ্ডং আণাপেস্ত ইমদ্‌স দণ্তং পণেথাতি এবং খোঁ মহাবাজ রাজানে! সনপ- 
পন্তীতি।*--( মিলিন্দ পঞ হ, পৃঃ ২৮) | 


Le 


ক 


সন ১৩২৪] - | বোঁদ্ধ ন্যায় | ২১১ 
বাজ মিলিন্দ নাগসেনকে জিজ্ঞাস! কবিলেন,__”হে ভদস্ত, আঁমার সহিত বাঁদবিচাব করি- 
বেন? হে মহারাঁ, আপনি যদি পণ্ডিতের মৃত বাদবিচাব কবেন, কবিব। আব-যদি রাজাব 
মত বাঁদবিচান্র কবেন, কবিব না। হে ভদন্ত, পণ্ডিতেবা কিকূপভাবে বাদবিচাব কবেন? 
হে মহাবা্জ,. পণ্ডিতগণেব বাদবিচাঁবে বিচার্ধ্য বিষয়ের নির্ধাবণ ও ব্যাখ্যা কবিতে হয়, 
এক পক্ষ নিগৃহীত হন ও তিনি. নিগ্রহ স্বীকাব কবেন। বিষয়কে বিশেষভাবে বিভাগ ও 
প্রতিবিভাগ কবিতে হয়। তাহাতে পণ্ত্িতেবা কুপিত হন না। হে মহারাজ, পণ্ডিতেবা 
এইকপে বাদবিচাব কবেন। আর হে মহাবাঁজ, যখন রালাঁব! বাঁদবিচাবে প্রবৃত্ত হন, তখন 
তাঁহারা একটি বিষয় নির্দেণ কবেন। ধিনি তাহাব প্রতিকুলে কথা বলেন, তাঁহাবা তাহাব 
দুবিধান কবেন এবং বদেন, এই লোক দওাহ। মহাৰাজ, রাঁজগণ এইকপে- বাদবিচাব 
করেন। fo 


মহাধান গ্রন্থে ন্যায়ের পরিভাষা 


খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে মহাযান বৌন্বগণের প্রাহ্র্ভাবেব সঙ্গে সঙ্গে বৌদ্ধ সংস্কৃত- 
্রশ্থেব বহুল প্রচার হয়। এই সকল গ্রন্থে স্তায়শান্ত্েব স্পষ্ট উল্লেখ আছে। ললিতবিস্তব 


্স্থেস্তাযশান্্র "হেতুবিষ্কা” নামে উক্ত হইয়াছে। যথা,--“নির্ঘণ্টো, নিগমে, পুরাণে, ইতিহাসে, 


বেদে, ব্যাকবণে নিকক্কে, শিক্ষায়াংং ছন্দসি, যনজ্ঞবন্পে, জ্যোভিষি, সাংখ্যে, যোগে, 
ক্রিয়াকল্পে, বৈশেধিকে, বৈশিকে, অর্থবিদ্থায়াং, বাস্পত্যে, আভীর্ষ্যে, আসবে, মৃগপক্ষিকতে, 
হেতুবিষ্যায়াং, জতুধত্রে--সর্বত্র বোধিসত্ব «এব বিশিষ্যতে স্ব ।”_ললিতবিস্তর, ১২ অং। ' 
আধ্য নাগার্জজুনকৃত মাধ্যমিক সুত্র একখানি প্রামাণিক বৌদ্ধ সংস্কৃত গ্রন্থ । ইহা 

অন্থমান খৃষ্টায় তৃতীয্ন শতাব্দীতে বচিত হয়। ইহাতে ন্তায়শান্্রে প্রচলিত অনেক পারি- 
ভাষিক শব্দেব উল্লেখ আছে। যথা, 

বিগ্রহে যঃ পরীহাবং কৃতে শুগ্ততয়া বদেৎ। 

সৰ্বং তস্যাপবিহৃতং সমং সাধ্যেন জায়তে ॥ মাধ্যমিক সুত্র, ৪ অঃ । 


এই কাঁবিকায় “সাধ্যসূৰ’’ নামক হেত্বাভাসেব উদাহবণ প্রদত্ত হইয়াছে । এতদ্বযতীত 
মাগার্জ্জুনকৃত যুক্তিষষ্টিক! কাঁবিকা, বিগ্রহ-ব্যাবর্তনী কারিক! প্রভৃতি গ্রন্থে ন্যায়ের অনেক 
পারিভাষিক শব্দের উদাহরণ দেখিতে পাওয়া! যায়। - 5 

আর্যদের নাগার্জুনেব প্রধান. শিষ্য। ইহার প্রণীত শতক-শীন্র, ভ্রম-এ্রমধনযুক্তি, 
হেতুসিদ্ধি প্রভৃতি গ্রন্থে স্যায়েব পারিভাষিক শবেব ব্যবহার দৃষ্ট হয়। 

"লঙ্কাবতার-সুত্র” নামে একখানি প্রামাণিক বৌদ্ধ সংস্কৃত গ্রন্থ বিদ্যমান আছে। ইহা 
অমুমান খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীতে বচিত হইয়াছিল। ইহাতে নৈয়ায়িক ও তার্কিক ০ 
উল্লেখ আছে, 

_ পনৈগ্ায়িকাঃ কথং ব্রহি ভবিষ্যস্তি অনাগতাঃ (:-.লঙ্কাবতার, ২ ২ অঃ। 


২১২ সাহিত্য-পরিষং-পত্তিকা [ অ সংখ্যা 


মহামতি বুদ্ধকে জিজ্ঞাসা কবিয়াছিলেন,-_ভবিষ্যৎ কালে নৈয়ায়িকগণ বিরূপে প্রাছুভূ্ত 
হইবেন, বলুন । 
“ক্কৃতকন্ত বিনাশঃ স্তাৎ তার্কিকাণাময়ং নয়ঃ ॥"--লঙ্কাবতাব, ১০ অঃ । 
উৎপাদশীল বস্তু মাত্রেবই ধ্বংস হয়, ইহ! তার্কিকগণের সিদ্ধান্ত। 
‘কথং হি গুধ্যতে তর্কঃ কথং তর্কঃ প্রবর্ততে ।”--লঙ্কাবতাঁব, ২ অঃ। 
মহামতি বুদ্ধকে জিজ্ঞাস! কবিয়াছিলেন, -কিৰপে তর্ক শুদ্ধ হয় এবং কেমন কবিয়াই 
বা তর্ক প্রবর্তিত হয়। 
যদিও প্রাচীন বৌদ্ধ পালি ও সংস্কৃত গ্রহে স্তায়েব অনেক পারিভাষিক শবেব উল্লেখ 
আছে, কিন্ত তৎকালেব কোন নৈয়ারিক বা তার্কিকেব নাম বৌদ্ধ গ্রন্থে পাওয়া যায় না। 
খৃষ্টীয় ৪** অব হইতে বৌদ্ধ নৈয়ায়িকগণেব ধারাবাহিক বিববণ প্রাপ্ত হওয়! যায়। এ স্থলে 
কতিপয় প্রধান নৈয়ায়িকেব সমুল্লেখ করিতেছি। 


মৈত্ৰেয় (খুষ্তীয় ৪০* অব্দ) 


মৈত্ৰেয় একজন সুপ্রসিদ্ধ নৈয়ায্নিক ছিলেন। ইনি মহাকাশ্যপ-গ্রণীত গ্রপ্ঞাপাবমিতা 
শাস্ত্রের সার সৃঙ্কলনপূর্বাক "অভিসময়ালঙ্কাব” নামে একখানি উপাদেয় গ্রন্থ প্রণয়ন কবেন। 
বোধ হয়, চীন ভাষায় এই গ্রস্থই প্মহাসময়স্থত্র” নামে পবিচিত। মৈত্রেয়-প্রণীত অপর ছুই 
খানি পুস্তক বিদ্যমান আছে। উহাব একখানির নাম বোধিসন্ব-র্ধ্যানির্দেশ ও অপরথানিব 
নাম স্চদশভূমিশাস্যোগাচার্য্য । প্রথম পুভ্তরুখানি ৪১৪ খ্ষ্টার্যে ও দ্বিতীয়খানি 
৬৪৬ খৃষ্টাব্দে চীন-ভাঁষায় অন্বাদিত হয়। কথিত আছে, মৈত্রেয় বুদ্ধদেবেব নির্বাণ লাভের 
৯০০ বৎসর পবে জীবিত ছিলেন। জুতবাং তীহাব প্রাহুর্তাব-কাল খ্‌ষ্টীয় ৪র্থ শতাবী। 

সগ্ডদশ-তৃমিশান্ত্-যোগাচার্ধ্য গ্রন্থে অনেক স্তায়সত্বঘধীয় বিষয়ের আলোচনা লিপিবদ্ধ আছে। 

- এই গ্রন্থের কয়েকটি পরিচ্ছেদের নাম শুনিলেই উহ! স্পষ্ট প্রতীত হইবে। যথ!--( ১) বাদেব 

বিভাগ, (২) বাদের কাল, (৩) বাদীব গুণ, (৪) নিগ্রহস্থান ইত্যাদি। 

মৈত্রেয়ের মতে প্রত্যক্ষ, অনুমান ও আগম এই ত্রিবিধ প্রমাণ । তীহার মতে একটি হেতু 
ও দুইটি উদ্নাহবণ ব্যতীত কোন প্রতিজ্তাই প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে ন1। তাঁহার যুক্তিব 
প্রণালী এই ;_ 

শব্ধ অনিত্য ( প্রতিজ্ঞ )। 

উহা! উৎপন্ন (হেতু )। 

ঘটের ন্যায়, কিন্ত আকাশেব স্তাঁয় নহে ( উদাহবধ )। ৰ 

ঘটের স্যার উৎপন্ন বস্তু মাত্রই অনিত্য এবং আকাশেব ন্যায় নিত্য-বস্তু কখনও উৎপন্ন 
হয় না ( উপনয় )। - 

অতএব শব অনিত্য (নিগমন )। 


ডি 


চু 


সন ১৩২১] বৌদ্ধ ন্যায় ২১৩ 


আর্ধ্য অসঙ্গ (8৫০ খ্ুষ্টাব্দ ) 
অসঙ্গ গাঁন্ধাব (বর্তমান পেশোয়াব ) প্রদেশে জন্ম গ্রহণ কবেন। তিনি প্রথমতঃ 
মহীশীনক সম্প্রদাঁয়েব অন্তভূ্ত ছিলেন এবং বৈভাঁধিক দর্শনে তীহাঁব বিশ্বাস ছিল। বলা 
বাহুল্য, বৈভাঁষিক মত হীনযান-পস্টিগণেব মধ্যে প্রচলিত ছিল। পবে তিনি মৈত্রেয়েব শিষ্যত্ব 
গ্রহণপুর্বক ম্হাধান-মার্গে প্রবেশ কবেন এবং যোগাচাব-দর্শনে তাঁহাব অক্ত্রিম বিশ্বাস 
জন্মে। তিনি কিয়ৎকাঁল নালন্দা বিশ্ববিঠলয়ে পণ্ডিতের পদে অধিষ্ঠিত হন। কথিত আছে, 


* অযোধ্যায় অবস্থিতিকালে আর্য অসঙ্গ স্বীয় গুরু মৈত্রেয়েব নিকট সপ্চদশ-ভূমি-শাস্- 


যোগাচাধ্য, হুত্রালঙ্কীব-টাক। ও মধ্যান্ত-বিভাগ-শান্ত্র সম্বন্ধে উপদেশ লাভ করেন। অনঙ্গ 


পাসিদ পাস 


১৮ 


অনুমান ৪৫* খৃষ্টাব্দে জীবিত ছিলেন | তাহার বচিত মহাযাঁন-সম্পবিগ্রহ শাস্ত্র ৫৩১ 
খৃষ্টাব্দে চীন ভাষায় অনুদিত হয়, খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দীতে চীন পবিত্রীজক হয়েন্সাঙ্গ কৌশাস্বী ও 
অযোধ্যা নগবীর যে সঙ্বাঁধামে অসঙ্গ বাস কবিতেন, ভাহাব ধ্বংসাবশেষ দর্শন কবিয়াছিলেন। 
অঙ্গ বারখানি গ্রন্থ প্রণয়ন কবেন। ইহাঁব অধিকাংশই চীন ও তিব্বতীয় ভাষায় বিগ্বমান 
আছে। এই সকল গ্রন্থ হইতে অসঙ্গেব তর্ক ও অন্ুমান-গ্রণালীব অনেক আভাস পাওয়া 
যাঁয়। অসঙ্গেব অনুমান-প্রণালী এইরূপ 3-- 


১। শব্দ অনিত্য, 
২। কারণ, উহা উৎপাদণীল, 
৩। যথা ঘট, 


৪। ঘট উৎপাদশীল, এই হেতু অনিত্য ; শব্দও উংপাদশাল হওয়ায় অনিত্য হইবে। 

৫। অতএব স্থিব হইল-_শব্ধ অনিত্য। 

এ স্থলে আমবা দেখিলাম, মৈত্রেয়েব অনুমান-প্রণালীব উপব ভিত্তি কবিয়া অসগ স্বীয় 
প্রণালী প্রতিষ্ঠিত কবিয়াছেন । গৈত্রেয় একটি (ঘট) দৃষ্টান্তেব উপব নির্ভব কবিয়া 
উৎপাদশীলতা ও অনিত্যতা এতছভয়ের পবম্পব সম্বন্ধ স্থাপন কবিয়াছিলেন। কিন্তু একটি 
ৃষ্ান্তের উপব নির্ভব কবিয়া এবপ সদ্বন্ধ স্থাপন কবা বিপজ্জনক ; কাবণ, একটি দৃষ্টান্তে যে 
সমন্ধ আছে, অন্য দৃষ্টান্তে সে সম্বন্ধ না থাকিতে পাবে। কিন্তু অঙ্গ “কাবণ* এই শব্দের 
প্রয্নোগ কবিয়! "উৎপাঁদশীলত!” ও প্অনিত্যতাঁব” মধ্যে যে অচ্ছিন্ন সম্বন্ধ আছে, তাহা 
দেখাইলেন। অতএব অসঙ্গেব অনুমান-প্রণালীতে সাধা ও হেতুব পরস্পব সনবন্বব্যগ্ক শব 
প্রযুক্ত থাকায় উহ! মৈপ্রেয়েব অনুমান-প্রণালী অপেক্ষা উৎকৃষ্টতব, ইহা অনায়াসেই বুঝিতে 
পারা ঘায়। 


~~ 


| বস্থবন্ধু ( ৪৮০ খৃষ্টাব্দ ) 
বন্বন্ধু গাঁন্ধাব (পেশোয়ার) দেশে জন্মগ্রহণ কবেন!{ চীন পবিত্রাজ্ক হয়েন-দী্গ 
খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে গান্ধার দেশে বঙ্গবন্ধুর স্ৃতিনতস্ত দেখিতে পাঁন। বন্বন্ুর পিতার নাষ 


~ 


২১৪ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্জিকা [ ওয় সংখ্যা 


কৌশিক। বস্গুবন্ধ প্রথমতঃ সর্বাত্তিবা-সম্প্রদায়েব অন্ততুক্ত ছিলেন ও বৈভাষিক দর্শনে 
তীহাব দৃচ বিশ্বাস ছিল। কিন্তু পরিশেষে তিনি তীহাব জ্যেষ্ঠ সহোদব অনঙ্গ কর্তৃক মহাঁযান- 
সম্প্ৰদায়ে দীক্ষিত হইয়া যোগাচাব-দর্শনে বিশ্বাস স্থাপন কবেন। তিনি বহু বৎসব শাকল, 
কৌশাম্বা ও অযোধ্যা নগবীতে বাঁদ করেন। অযোধ্যা নগবীতে অশীতি বর্ষ বয়ঃক্রমকালে 
তীহার মৃত্যু ঘটে। বৈভাধিক শাস্ত্রের প্রধান অধ্যাপক মনোবথ খৃষ্টীয় ৫** অবেব কিছু 
পূর্বে বিদ্যমান ছিলেন। বন্ুবন্ধু ভাহাব বন্ধু। সম্গদুদ্র নামে আর একজন বৈভাঁধিক অধ্যাপক 


বিদ্বমীন ছিলেন। তিনি ৪৮৯ খৃষ্টাবে বিভাঁষা বিনয় নামক গ্রন্থ চীন-ভাষাঁয় অনুবাদিত * 


করেন। বঙ্গবন্ধু তাঁহাব সমসাময়িক । অতএব বঙ্গবন্ধু অনুমান খৃষ্টীয় ৪৮* অব্দে বিছ্মমান 
ছিলেন। পবমার্থ নামক একজন বৌদ্ধ লেখক বঙ্গবন্ধুর জীবন-চবিত প্রণয়ন করেন। উহা 
৫৫৭--৫৬৯ খৃষ্টাবে চীন-্ভাষায় অন্থবাদিত হয়। বঙ্বন্ধু অনেক মৃল্যবান্‌-গ্স্থ প্রণয়ন 
করেন। তর্কশান্ত্র তাহাদেব অন্ততম। এই তর্কশান্ত্র ৫৫০ খৃষ্টাব্দে চীন-ভাষায় অন্থবার্দিত 
হয়। উহ! তিন অধ্যায়ে বিভক্ত । ভীহাব মতে পক্ষ, সাধ্য ও হেতু--এই তিনেব দ্বাবাই 
অমুমান নিষ্পন্ন হয়, উদ্বাহবণের কোন প্রয়োজন নাই। খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রারস্তে জৈন 
নৈয়ায়িক সিদ্ধমেন-দিবাকব বন্থবন্ধুব মত উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন 3" 


অন্তবণাধ্য্ব সাধ্যস্ত সিদ্েৰ্কহিরুদাহৃতিঃ। 
ব্যর্থ স্তাত্তদসত্তাবেংপ্যেবং স্থায়বিদো! বিদুঃ ॥ ২০ ॥--ষ্তাঁয়াবতাব । 


সাধ্য ও হেতুব পবস্পব ব্যাপ্তি দ্বাবাই সাধ্যের প্রতিষ্ঠা হইতে পাবে। অতএব উদাহবণ 
প্রয়োগ নিক্ষল। যদি সাধ্য ও হেতুব পরম্পর ব্যাপ্তি ন! থাকে, তাহা হইলে উদাহরণ প্রয়োগ 
কবিলেও সাধ্যেব প্রতিষ্ঠা হইতে পারে না। নৈয়ায়িকগণের এই মৃত। 

সিদ্ধনেন-দিবাকর এই শ্লোকে যদিও বন্থবন্ধুব নাম উল্লেখ কবেন নাই, কিন্ত *নৈয়ায়িকগণ” 
_ এই শৰ দ্বাবা তাঁহাকেই লক্ষ্য কবিয়াছেন। | 

বন্থবন্ধুকৃত আরও তিনখানি সপ্তায় গ্রন্থ বিস্ধমান আঁছে। কোনও কোমও গ্রন্থে তাহাৰ . 
অঙমুমান-প্রণালী এইরূপ প্রদর্শিত হইয়াছে; i 

১। শব্দ অনিত্য, - 

২। কারণ, উহ! হেতু হইতে সমুৎপন্ন, 

৩। হেতু হইতে সমুৎপন্ন দ্রব্য মাত্রই অনিত্য, যথা ঘট ( ঘট হেতু হইতে 
পমুৎপন্ন ও অনিত্য ), 

৪। শঙ্খ এই প্রকারের দ্রব্য, 

৫1 অতএব শব্ধ অনিত্য। 


& 
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| আচার্য্য দিউনাঁগ (৫০০ খৃষ্টাব্দ ) 
জীবন-চরিত 


_ দিনাগ একজন অসাধাবণ নৈয়ায়িক ছিলেন। দাক্ষিণাত্যের কাঞ্চী নগবীর সন্নিহিত 
নিংহবক্ত, গ্রামে ব্রাহ্মণকুলে দিঙ নাগেব জন্ম হয় । তিনি বৌদ্ধ ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া নাগদত্ত 
নামক বৌদ্ধ গুরুর শিষ্যত্ব গ্রহণ ক্রেন। নাগদত্ত বাৎসীপুত্রীয় নামক হীনযাঁন-সম্প্রদীয়েব 
* অন্তভূক্ত ছিলেন। দিঙ নাগ এই সম্প্রদায়ের ধর্মগ্রন্থ ত্রিপিটক সম্পূর্ণরূপে অধ্যয়ন করিয়া 
মহাযান-সম্প্রদায়ে প্রবেশ কবিবাব চেষ্টা কবেন। তিনি আচার্য্য বস্থবদ্ধুব নিকট 
সমগ্র মহাযান বৌদ্ধগ্রন্থ অধ্যয়ন কবেন। কথিত আছে, মহাযান-বিদ্বাব অধিষ্ঠাত্রী 
দেবতা মঞ্জুরী স্বয়ং অলৌকিক ভাবে স্বর্গ হইতে অবতবণপূর্বক দিউ.নাগের সমক্ষে 
উপস্থিত হুন। তাহাব ক্বপায় দিঙনাগ সর্বশান্ত্রে অসাধাবণ পাঁওিত্য লাভ কবেন। 
এক সময়ে তিনি নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে আহত হইয়া সুদূর্জয় নামক ব্রাহ্মণ দার্শনিককে 
পবাঁজিত করিয়া বৌদ্ধ ধর্মেব জয় ঘোষণা করেন। তিনি বহু ব্রাহ্মণ তার্কিককে পবাজিত 
কবিয়া লোঁক-সমাজে তর্কপুঙ্গব নামে পবিচিত ছিলেন। উড়িষ্যা ও মহাবাষ্ দেশে 
পবিভ্রমণপুর্বক দিঙ নাগ অনেক তীর্থকবেব মত খণ্ডন কবেন। মহারাষ্ট্র প্রদেশে 
তিনি যে বিহারে বাম কবিতেন, উহ! "আগার্-বিহাব” নামে পবিচিত ছিল। উিষ্য। 
প্রদেশে তিনি ভদ্রপালিত নামক বাজমন্ত্রীকে বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষিত কবেন। বিদ্ধাবত্ব ও 
বুদ্ধিমত্তায় দিঙনাগ সর্বপ্রধান ছিলেন। * তিনি শীলপারমিতা, ক্ষান্তিপাবনিতা, বীর্য্য- 
পাব্মিতা, দানপাবমিতা প্রভৃতি দ্বাদশ পারমিতা অর্থাৎ বৌদ্ধ-শাস্োক্ত, উৎকৃষ্ট দ্বাদশ 
ধর্খেব অনুষ্ঠান করিতেন। নালন্দ! বিশ্ববিগ্ঠালয়ে অবস্থানকালে দিঙ নাগ সকল দার্শনিককে 
পবান্ত কবিয়! জয়স্থচক একটি অপূর্ব শিরোভূষণ লাভ কবেন। ইহাব নাম পণ্ডিতোষ্ণীষ। 
অন্ধ, দেশেব এক নির্জন বিহাবে তাহার মৃত্যু হয়। 
দিউনাঁগ ভাবতের বহু স্থান পরিভ্রমণ কবিয়াছিলেন। সকল স্থলেই তীহাকে তর্ক-যুদ্ধে 
প্রবৃত্ত হইতে হইয়াছিল। তিনি প্রতিপক্ষকে যেবপ ভাবে আক্রমণ কবিতেন, প্রতিগক্ষগণও 
তাহাকে সেইকপ ভাবে আক্রমণ কবিত। তাঁহাব সমস্ত জীবন ঘাঁত-প্রতিথাতে অতিবাহিত 
হইয়াছিল। তিনি যে মল্লযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তাহার মৃত্যুতেও উহাব অবসান হয় 
নাই। তিনি যে সকল গ্রন্থ লিখিয়া গ্রিয়াছিলেন, উত্তবকালে বহু পণ্ডিত ও সকল গ্রস্থেব 
মত নিরাকবণ কবিবার জন্ত বদ্ধপবিকব হ্ইয়াছিলেন। মহাকবি কালিদাস মেঘদূত 
কাব্যে দিঙ নাগেব “স্থুলহস্ত” পরিহার করিবাব জন্য মেঘকে সাবধান করিয়া দিয়াছিলেন। 
ব্রাহ্মণ নৈয়ায়িক উদ্বোতকব স্বীয় ন্যায়-বার্তিকের প্রাবস্তে দিড নাগকে “কুতাঁর্কিক” বলিয়া 
অভিহিত কবিয়াছেন। সর্বদর্শনস্বতন্ত্র বাচম্পতি মিশ্র দিউ.নাগকে “ভ্রান্ত তদন্ত” নামে 
উল্লিখিত করিয়া উহার ভ্রান্তি” নিবাকরণেব অন্ত কত চেষ্টা কবিয়াছিলেন। মললিনাঁথ 


২১৬ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [৩য় সংখ্যা 


দিঙ নাগকে প্অদ্রিকল্প”, এই বিশেষণে বিশেধিত করিয়াছেন। কুমাবিল ভট্ট ও পার্থসার 
মিশ্র দিঙনাগের উদ্দেশে অবাধ বাণ বর্ষণ :কবিয়াছিলেন। স্বরেশ্ববাচার্য্য প্রভৃতি 
বৈদান্তিক ও প্রভাচন্র বিদ্যানন্দ প্রভৃতি জৈন দীর্শনিকগণ দিঙ নাগেব মত লুপ্ত কবিবার 
জন্য বহু প্রয়াস কবিয়াছিলেন। এমন কি, উত্তবকালে কোন কোন বৌদ্ধ নৈয়ায়িকও 
দিঙ্নাগেব গ্রন্থৰ কোন কোন মত খণ্ডন কবিবার প্রয়াস কবিয়াছিলেন। দিঙনাগ 
যথার্থই বীরপুকষ ছিলেন। তাহার অসামান্য মনোবল ও দৈহিক তেজ ছিল। তাহা না 


" হইলে নান! দিক্‌ হইতে এত আঘাত সহা কিয়া দ্রিনাগ এতকাল জীবিত থাকিতে * 


পাবিতেন ন1। ' দ্রিঙ্নাগেব গ্রন্থ ভারত হইতে বিদূবিত হইয়াছিল। নেপালেও উহা 
রক্ষিত হয় নাই। কিন্তু পৃথিবী হইতে উহা! একেবারে লোপ প্রাপ্ত হয় নাই। তিব্বত 
দেশে দিঙনাগের গ্রন্থসমুহ অতি ঘত্বে সুবক্ষিত হইয়াছে। তিব্বতীষ গ্রন্থ অবলম্বন 
কবিয়া আমি দিঙ নাগ-প্রণীত ন্যায়শান্ত্রেব কিঞ্চিৎ বিববণ এ স্থলে লিপিবদ্ধ করিতেছি। 


তাহার আবির্ভাব-কাল 


দিউনাগ অনুমান খ্ৰীষ্টীয় ৫০০ অব্দে জীবিত ছিলেন। তাহার গুরু আচার্য বন্থবন্ধ 
৪৮০ খৃষ্টানদের লোক। দিউনাঁগেব ছুইখানি গ্রন্থ ৫৫৭ হইতে ৫৬৯ খৃষ্টাব্দে চীন-ভাষায় 
অনুবাদিত হয়। দিঙ নাগ যে সময়ে অন্ধ, দেশে প্রাদুভূত হন, বোধ হয়, এ সময়ে দাক্ষিণাত্য 
পল্পব-বংশেব আধিপত্য ছিল। পল্পব-বংশীয় রাঁজগণেব অধিকাংশই বৌদ্ধ ধৰ্ম্মে অনুবর্তন 
করিতেন। ll 


দিউআগের প্রমাণ-সমুচ্চয় " - 


প্রমাণ-সমুচ্চয় দিঙ নাগেব সর্বপ্রধান গ্রন্থ । তিনি অন্ধ, দেশের বেঙ্গী নগরীতে একটি 
নিৰ্জ্জন পর্বতে উপব অবস্থানকালে এই গ্রন্থ বচন! কবেন। দিঙ নাগ প্রমাণ সম্বন্ধে 
সময়ে সময়ে যে সকল শ্লোক বিবচন কবিয়াছিলেন, এ সকল শ্লোক একত্র সংগ্রহ পূর্বক 
একখানি সম্পূর্ণ গ্রন্থ প্রকাশ কবেন। উহাবই নাম প্রমাণ-সমুচ্চয়। 


ঈশ্বরকৃষ্ণের সহিত বিরোধ 


যখন দিউনাঁগ প্রমাণসমুচ্চয়েব প্রথম শ্লোক লিপিবদ্ধ কবেন, কৃথিত আছে, সেই 
সময়ে মহা! ভূমিকম্প উপস্থিত হয়। অন্ধদেশ আলোকে সমুজ্জল হয় এবং চতুর্দিকে 
মহাকোলাহল আবস্ত হয়। তদনস্তব একদিন ইঈশ্ববরৃষ্ণ নামে একজন ব্রাহ্মণ দার্শনিক 
দ্রিউনাগেব শৈল-বিহাবে আগমন কবেন। দিউ.নাঁগ বিহাবে উপস্থিত ছিলেন না 3 
এই অবসবে ঈশ্ববন্ৃষ্ণ দিঙ নাগেব লিখিত প্রমাণ-সমুচ্চয়ের শ্লোকটি নষ্ট করিয়া চলিয়া 
যান। দিঙ নাগ বিহীবে প্রত্যাবর্তন পূর্বক -শ্লোকটি পুনবায় লিপিবদ্ধ করেন। -ইঈশ্বর- 
কৃষ্ণ পুনবায় আনিয়া শ্ৌকটি নষ্ট কবেন। তৃতীয় বাব দিঙ নাগ এ শ্লোকটি লিবিয়া 


~~ এ 


স্পা 
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যাহাতে উহ! নষ্ট ন! হয়, তাহার জন্য নিয্িলিখিত ভাবে উপদ্রবকারীকে সাবধান করিয়! 
যান,--পআমি সানুনয়ে নিবেদন কবিতেছি, কেহ যেন ক্রীড়াচ্ছলেও আমাব এই গ্লোকট 
নষ্ট না করেন। অর্থগান্তীর্য্যে ইহা অতুলনীয় । যদি এই শ্লোকের ভাব সম্বন্ধে কেহ আমাঁব 
মহিত বিবাদ করিতে চাহেন, তিনি স্বয়ং আমার সমক্ষে উপস্থিত হউন। আমার 
অনুপস্থিতিতে তিনি যেন কাপুকষত! প্রকাশ না কবেন।” 

দিঙ নাগ বৌদ্ধ ভিক্ষুব নিয়মানুারে ভিক্ষা সংগ্রহে বহির্গত হইয়াছেন, এমন সময়ে 
উশ্বরকৃষ্ণ তাঁহার বিহাবে আসিয়। তথায় যাহ! লিখিত ছিল, তাহ! পাঠ কবিলেন। 
পাঠ কবিয়া তীহাব মনে সাধু ভাবেব সঞ্চার হইল। তিনি নিশ্চলভাবে দণ্ডায়মান 
রহিলেন। আচার্য্য দিঙ.নাগ বিহাবে প্রত্যাগমনপূর্ববক ঈশ্ববন্ৃষ্ণেব সহিত তর্কে প্রবৃত্ত 
হইলেন। যিনি যাহাব নিকট পরাজিত হইবেন, তিনি বিজেতার ধৰ্ম্ম গ্রহণ করিবেন, 
এইবপ পণ হইল। জশ্ববন্ুষ্ণ তর্কে পবাঁজিত হইলেন, কিন্তু তিনি বৌদ্ধ ধৰ্ম্ম গ্রহণ 
কবিলেন না। যখন দিঙ নাগ তাঁহাকে পণের কথা শ্রবণ কবাইয়া দিলেন, তখন ইঈখবকৃষণ 
মন্ত্রোচ্চাবণপূর্র্বক দিঙ নাগেব বিহারে অগ্নিসংযোগ কবিলেন। দিউ.নাগের দ্রবাসমূহ দগ্ধ 
হইয়! গেল। দিঙ নাগ মহাচিন্তিত হইলেন । তিনি ভাবিলেন,_-“আমি এক ব্যক্তিকে সংপথে 
আনিতে পারিলাম না, কি কবিয়! অন্য লোকে মুক্তির উপায় উদ্ভাবন কবিব?” তিনি নিজের 
প্রতি ধিক্কাব কবিয়! প্রমাণ-সমুচ্চয় গ্রন্থ লিখিবাব কল্পনা ত্যাগ করিলেন, এমন সময়ে 
বোধিসত্বমঞ্জুতী তীহাব সমক্ষে স্বয়ং উপস্থিত হইয়া বলিলেন,_-“বৎস, ক্ষান্ত হও, ক্ষান্ত 
হও। তুমি যে শান্তর লিখিতে আরম্ভ করিয়াছ, উহা কেহই নষ্ট কবিতে সমর্থ হইবে না। 
আমি তোমাব শিক্ষা্ক। জগতেব সমস্ত তীর্থকর আসিয়াও তোমাৰ. মত নিরাঁকবণ 
কবিতে পারিবে না । তুমি যে শান্তর রচনা কবিতেছ, উহা! সকল শাস্ত্রের চক্ষুঃ। উহা বহু 
লোককে মুক্তিব পথ প্রদর্শন কবিবে।” এই বনিয়! মঞ্ুগ্রী অন্তধর্থন করিলেন। _এই 
সময়ে দিঙ্‌ সণ্ডল মহা আলোকে আলোকিত হইল । অন্ধ দেশেব বাজ! দিঙ নাগের নিকট 
উপস্থিত হইয়! তাঁহাকে হেতুবিগ্তাশান্্র সমাপন করিবাব জন্য অনুরোধ করিলেন। দিঙনাগ 
প্রমাণ-সমুচ্চয় গ্রন্থ লিখিতে লাগিলেন। 


প্রমাণদমুচ্চয়ের প্রতিপাদ্য বিষয় 


প্রমাণসমুচ্চয় অনুষ্টপ্‌ ছন্দে লিখিত। হেমবর্ম্ম নামক একজন ভাঁবতীয় বৌদ্ধ পণ্ডিত 
দে-প-শে-বব নামক তিব্বতীয় রাজ-লামাঁর .সহযোগিতায় প্রমাণসমুচ্চয় গ্রন্থ তিব্বতীয় 
ভাষায় অন্তুবাদিত কবেন। তিব্বতেব শে-পই-গে-নে নামক বিহারে এই অনুবাদকার্য্য নিষ্পন্ন 
হয়। প্রমাণসমুচ্চয় গ্রন্থ তিব্বতীয় ভাষায় "ছে-ম-কুত্তই” নামে প্রনিদ্ধ। গ্রন্থের প্রারস্তে 
ও নাগ লিখিয়াছেন,-- 
. “বিনি জগতের হিতস্াধক ও প্রমাণের অবভারশ্বরূপ, সেই সর্ক্শরণ্য নহাখরু হুগতের 
৮ 


২১৮ সাঁহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা | [৩য় সংখ্যা 


চরণে গ্রণিপাতপুর্বক গরমাধবিষয়ক বিক্ষিপ্ত বচনসমূহ একত্র সংগ্রহ কৰিয়া এই গ্রন্থ নিয়চন jl 
করিতেছি ।” 

গ্রন্থে শেষভাগে এইরূপ লিখিত আছে, | 

“সর্ধদেশীয় ' তার্কিকগণের পবাঁভবকারী ও হস্তীর ন্যায় ব্লসম্পন দিঙ নাগ স্বরচিত্ত 
শ্লোকসমূহ সংগ্রহ রুবিয় এই গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন।* 

প্রমাণসমুচ্চয় গ্রন্থ ছয় পবিচ্ছেদ্ধে বিভক্ত & যথা,_-€১) প্রত্যক্ষ, (২) স্বার্থান্মান ৩)২ 
পবার্থানুমান, (৪) ত্রিরূপ হেতু, ৫) প্রত্যক্ষ উপমাঁন ও শব্দখণ্ডন এবং (৬) জাত্যুত্তব-বিচাব।* 


প্রত্যক্ষ 


(দি নাগ প্রত্যক্ষেব এইরূপ লক্ষণ করিয়াছেন, 


প্রত্যক্ষং কল্পনাপোঢং নামজাত্যাগ্ঘসংযুতম্‌ ॥”--( প্রমাণসমুচ্চয়, ১ম পবিচ্ছেদ )। 

প্রত্যক্ষ কল্পনা-বিরহিত এবং নাম জাতি প্রভৃতিব সহিত অসংবদ্ধ।. ইন্দ্রিয় ও বিষয়ের 
সন্নিকর্ষজন্য জ্ঞানেব নীম প্রত্যক্ষ। ইহা কল্পনীশৃন্ট এবং নাম.ও জাতি প্রভৃতিব সহিত ইহাব 
কোন সম্বন্ধ নাই। অন্ধকাবে বজ্জুকে সর্প বলিয়া কল্পনা কব হয় এবং নৌয়ানে গমনকালে 
বৃক্ষাদি বিপরীত দিকে যাইতেছে বলিয়া বোধ হয়। প্রত্যক্ষ জ্ঞান “এই সকল 
কল্পনা-বিবহিত। প্রত্যক্ষের সহিত' নামেব কোন সমন্ধ নাই। মনে ককন, আমি একটি 
গো দর্শন কবিলাম। আমার দৃষ্ট “গো”তে যে সকল ধর্ম বিদ্বান আছে, অন্ত “গোঁতে_ ' 
অবিকল প্র সকল ধৰ্ম্ম বিদ্যমান নাই। কোনও না কোন বিষয়ে ইহাঁব বিশেষত্ব আছে 
অতএব যদি আমাব দৃষ্ট ‘গো’ “ধবল।”, “পিঞ্গলা” ইত্যাদি কোন নাম দিয়া অন্তেব 
নিকট প্রকাশ কবি, তাহ! হইলে উহাতে কোন বিশিষ্ট “গো ব্যক্তির প্রকাশ হইবে না, 
কিন্তু এক শ্রেণীর গে! বুঝাইবে। প্রত্যক্ষ দবাব! অনস্তধর্ম্মবিশিষ্ট যে বস্ত আমবা উপলব্ধি 
কবি, প্র বস্ত নাম দ্বাবা প্রকাশিত হইতে পারে না। প্রত্যক্ষ জ্ঞান জাঁতিবোধক 
নহে, উহা! ব্যক্তিবোধক। আবাব অনুমান হইতে উপলব্ধ জ্ঞান ব্যক্তিবোধক নহে, 
উহা জাতিবোৌধক। অন্ুমানলন্ধ জ্ঞান নাম দাবা প্রকাশিত হইতে পারে। প্রত্যক্ষ 
দ্বার! জ্ঞেয় বস্তু অন্তকে বুঝান কঠিন, কিন্তু অনুমান দ্বাৰা জেয় বস্তু অন্যকে বুঝাইতে 
পার! যাঁয়। 


দিঙ নাগ ও বাঁৎস্থায়ন 


দ্িঙনাগ অনেক স্থলে বাৎস্যায়নের মৃত খণ্ডন করিয়াছেন। মনঃ ইন্দ্রিয় কি না, 
এ বিষয়ে মহর্ষি গৌতম ন্যায়স্থত্রে কোন স্পষ্ট কথ! বলেন নাই। বাৎস্যায়ন ন্যায়ভাষ্যে 
(১-১-৪) লিখিয়াছেন,_-“মনঃ ইন্দ্রিয়, মহর্ষি গৌতম মনঃকে ইন্দ্রিয়ের তালিকাভুক্ত 
করেন নাই বলিয়া কোন দোষ হয় নাই, অনা দর্শনে মনঃ ইন্দরিয়মধ্যে- পরিগণিত 
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হইয়াছে, মহর্ষি যখন এই মনেব ইন্দরিয়ত্ব খণ্ডন কবেন নাই, তখন মনঃকে ইন্দ্রিয় 


২ বলিয়াই বুঝিতে হইবে। কারণ, যদি আমি পরের মত গ্রতিষেধ-না! করি, তাহ! হইলে 


বুঝিতে হুইবে যে, আমি এঁ মতেব অনুমোদন কবি। ইহাই শান্তরসিদ্ধান্ত 1"! 
মনমশ্চ, ইন্দরিয়ভাবানন বাচ্যং লক্ষণান্তবমিতি | তন্্ান্তরসমাচাবাচ্চৈতৎ প্রত্যেতব্যমিতি 
পরমতমগ্রতিষিদ্ধমন্ূমতমিতি হি ভন্্রযুক্তিঃ।--( হ্যাঁয়-ভাষ্য, ১-১-৪ )। 
বাৎস্তায়নেব ব্যাখ্যা খণ্ডন কবিতে যাইয়া, দিও নাগ লিখিয়াছেন,_ 
৪ অনিষেধাছুপাত্বং চে অন্তেন্V্রিয়কতং বৃথ| । 
-( প্রমাণ-সমুচ্চয়, প্রথম পরিচ্ছেদ )। 
“নিষেধ ন! কবিলেই যদি স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে অন্ত ইন্দিয়ের কথ! বলেলেন 


+ কেন?” _ 


দিঙনাঁগ বলেন,-গৌতম চক্ুঃ, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্‌ ইন্দ্রিয় বলিয়া 
উল্লেখ কবিয়াছেন, কিন্ত মনঃ ইন্দ্রিয় কি না, এ সম্বন্ধে কোন কথাই বলেন নাই। ইহা 
বাবা বুঝিতে হইবে, গৌতমে মতে মুনঃ ইন্দ্রিয় নহে। গৌতমের মৌন ভাব হইতে বাংস্তায়ন 
কিরপে সিদ্ধান্ত কবিলেন, যৈদৈ মনঃ ইন্জিয়? মৌন ভাবই যদি সম্মতির চিহ্ন হয়, তাহা 
হইলে গৌতম অন্ত পঞ্চেন্দিয সম্বন্ধেও মৌন ভাব অবলম্বন করিলেন না কেন? যদি গৌতম 
চক্ষুঃ কর্ণাদিকে ইন্দ্রিয় বলিয়া উল্লেখ না কবিতেন, তাহা, হইলেও তাঁহার মৌন ভাবেই 
বুঝা যাইত. যে, উহাব! ইন্দ্ৰিয়। চু কৰ্ণাদিব সম্বন্ধে তিনি স্পষ্ট করিয়া বলিলেন-_ইহার! 
ইন্দ্রিয়, আর মনের ইন্দ্রিযত্ব সম্বন্ধে কোন কথা*বলিলেন না কেন? 


| অনুমান 
*পর্কাতে| বহিমান্‌ ধূমাৎ” এই অনুমানে দিঙ নাগ বলিয়াছেন যে, কোনও কোনও নৈয়ারি- 
কের মতে আমবা ধূম হইতে বহ্নিব অস্থমান কবি এবং অপরেব মতে ধুম হইতে পর্বত ও বহ্ধিব 
মধ্যে যে সম্বন্ধ আছে, সেই সম্বন্ধের অনুমান হইয়া থাকে ; যথা, 
কেচিৎ ধর্্াস্তরং মেয়ং লিঙ্গস্যাব্য ভিচাবতঃ। 
“ সৃম্বন্ধং কে চিদিচ্ছস্তি সিদ্ধতবাদবরধর্মিণোঃ | . মা 
লিঙ্গং ধৰ্ম্মে প্রসিদ্ধং চেং কিমন্তৎ তেন নীয়তে। 
অথ ধৰ্ম্মিণি তন্তৈব কিমর্থং নাহুমেয়ত| ॥ 
সধন্ধেংপি ঘয়ং নাস্তি য্টী-শ্রয়েত তদ্বতি। 
UTE চাঁসৌ লিঙ্গসঙ্গতঃ ॥ 
- -( প্ৰমাণ-সমুচচয়, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ )। 
“কেহ কেহ বলিয়! বান যাহাব সহিত হেতু অব্যভিচরিতভাঁবে সম্বন্ধ, হেতু দেখি 
সেই সাধ্যরূপ ধর্্মের.অনুমান কবা যায়, আবাব কেহ বলেন যে, পক্ষ এবং সাধ্য উভয়ই 
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জ্ঞাত (স্থৃতবাঁং তাহাব! অগ্ুমানের বিষয় নহে)। কিন্ত পক্ষের সহিত সাধ্যেব যে সম্বন্ধ, তাহাই 
অনুমানের বিষয়। (এই দুইটি মত বিষয়ে বক্তব্য এই যে), ধুম ব্যাপ্য এবং বহ্নি 
ব্যাপক, ইহা যদি পূর্বেই জানা থাকে, তাহা হইলে আব জানিবাব ব্যয় কি অবশিষ্ট বহিল, 
যাহাঁব জন্য অনুমানেব প্রবৃত্তি হইতে পাবে? যদি বল, পক্ষে ধর্ম্মেব অর্থাৎ সাধ্যেব সম্বন্ধই 
অনুমেয়, তাঁহ! হইলে বক্তব্য এই যে, এইবপ স্থলে পক্ষকে অনুমেয় বলা যায় না কেন? 
সমন্ধে সাধ্য ও হেতুব স্বভাব দেখিতে পাওয়া নায় না, অধিকন্ত সম্বন্ধ বিশিষ্টেবই বোধ 


কবাইবাব জন্য ষষ্ঠী বিভক্তি শত হইয়া থাকে, সেই সম্বন্ধবান্‌কেও অনুমেয় বল! যায় না; 


কাবণ, তাঁহা গৃহীত এবং তাহার সাধনেব সম্বন্ধ. (বাপ্য-ব্যাপকভাব ) পূর্বে জ্ঞাত নহে। 
উপমান ও শব্দ 


i 
~ 


উপমান পৃথক্‌ প্রমাণ নহে। যখন "কোনও বস্তব সহিত সাদৃশ্য দেখিয়া অপব বস্তুব . 


জ্ঞান জন্মে, তখন এই জ্ঞান প্রকৃত প্রস্তাবে গ্রতাক্ষমূলক। শব্দও পৃথক্‌ প্রমাণ নহে। 
পথ প্রামাণিক”, এ কথাব অর্থ কি? ( ব্যক্তি শব্দ উচ্চারণ করিলেন, তিনি প্রামাণিক, 
অথবা শব্দ দ্বারা যে বিষয় প্রকাশিত হইল, উহ! প্রামাণিক-? যদি ব্যক্তিকে প্রমাণ বলিয়া 
ধর, উহা কেবল অনুমান হইবে । আব যদি বিষয়কে প্রমাণ বলিয়া ধর, তাহ। হইলে উহ! 
প্রত্যক্ষ হইবে। অতএব প্রত্যক্ষ ও অনুমানের অতিবিক্ত শব্দ বলিয়া কোনও প্রমাণ হি 


দিউ আগের ্যায়-প্রবেশ 


দিঙনাগ-প্রণীত প্ৰায়-প্রবেশ* একখানি উৎৰুষ গ্রন্থ । ইহার সম্পূর্ণ নাম “ন্যায়প্রবেশো 
নাম প্রমাণপ্রকরণম্’। এই গ্রন্থ কাশ্মীবীয় পণ্ডিত সর্বজ্ঞ জীরক্ষিত ও তিব্বতীয় লামা ডাক্‌- 
পা-গাল্‌-ছেন্‌-পাল্‌-জাঁং এতছ্ভয়েব- সহযোগিতায় তিব্বতীয় ভাষায় অনুবাঁদিত হইয়াছিল। 
তিব্বতীয় ভাষায় এই গ্রন্থ পছে-মা-বিগপাব্-জুগ ২পই-গো” নামে প্রসিদ্ধ। 

এই গ্রন্থেব গ্রাবস্তে দিঙ নাগ লিখিয়াছেন,--"অন্তেব সহিত তর্ক কবিতে হইলে সাধন ও 
দূষণ এবং সাঁধনাভাস ও দূষণাভাসেব নিয়ম জানা আবশ্যক । স্বয়ং কোনও বস্তব জ্ঞান লাভেব 


ক 


জন্য প্রত্যক্ষ ও অনুমান এবং প্রত্যক্ষাভাস- ও অঙ্তুযানাভাসেব নিয়ম জানা প্রয়োজনীয়। 


ইহা উপলব্ধি কবিয়া আমি এই স্থান প্রবেশ শাস্ত্র প্রণয়ন কবিতেছি।” 
| ন্যায়াবয়ব 
অনুমান মাত্রেই পক্ষ, সাধ্য, হেতু ও ছইট দৃষ্টান্ত থাকে। “পক্ষের অপৰ নাম ধর্মী এবং 
সাধ্যের অপব নাম ধর্ম্ম। হেতুকে লিঙ্গ বা সাধন বলিয়া অভিহিত কর! হয়। দৃষ্টান্ত অহ্বয়- 
- ব্যতিরেক-ভেদে দ্বিবিধ অর্থাৎ স্বাধর্ম্য বা অব দৃষ্টান্ত এবং 4 ব! ব্যতিরেকী দৃষ্টান্ত । 
অনুমানের প্রণালী এইরূপ ;-- রি iE 
১। পর্বত বক্নিবিশিষ্ট। ২ 
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২। হেতু উহাতে ধুম আছে । 

৩। যেখানে যেখানে ধূম আছে, তাহাই বহিবিশিষ্ট। যথা রিনার এবং যাহা বঞ্জি- 
বিশিষ্ট নহে, তাঁহাতে ধূম নাই, যথা--হৃদ। 

এ স্থলে “পর্বত পক্ষ, প্বহ্নিমান্" সাধ্য, “ধুম” হেতু, “রদ্ধনশালা* স্বাধর্ম্মৃষ্টান্ত এবং 
“হুদ” বৈধৰ্ম্যযটৃষ্টান্ত। 

bh *গ্রতিজ্ঞা 

সাধাযুক্ত পক্ষেব নাম প্রতিজ্ঞা, যথা _ পর্বত বহ্চিবিশিষ্ট। অনেক প্রতিজ্ঞা গ্রমাণবিরদ্ধ। 
ইহাদিগকে প্রতিজ্ঞাভাস বলে। প্রতিজ্ঞাভাম নয়-প্রকাব ; যথা, 

১। প্রত্যক্ষবিরুদ্ধ প্রতিজ্ঞা, যথা-. শব্দ অশ্রাব্য। 

২। অন্তমানবিরুদ্ধ প্রতিজ্ঞা, যখ!--ঘট নিত্য। 

৩। সাঁধাবণমতনিকদ্ধ প্রতিজ্ঞা, যথা--ধন দ্বণিত পদার্থ। 

৪1 স্বসিদ্ধান্তবিরুদ্ধ প্রতিজ্ঞা, যথা--যদি কোনও বৈশেষিক দার্শনিক বলেন, “শক 
নিত্য”, তাহা হইলে উহা! তাঁহাব স্বমতবিরুদ্ধ হইবে। 

৫। স্ববচনবিরুদ্ধ প্রতিজ্ঞা, যথা__আমাঁব মাতা বন্ধ্যা । 

৬। অপ্ৰসিদ্ধপক্ষপ্রতিজ্ঞা, যথা--যদি কোনও বৌদ্ধ সাংখা-দাৰ্শনিককে বলেন, “শক 
ধ্বংসশীল”, তাহা হইলে উহা অপ্রসিদ্ধপক্ষ হইবে । কাবণ, শব্দেব ধ্বংসশীলত! সম্বন্ধে তর্ক- 
বিতর্ক মীমাঁংসকেরা কবি থাকেন, কিন্ত স্রাংখ্যেবা ও বিষয়ে বিশেষ আলোচনা! কবেন না। 

৭। 'অপ্রসিদ্ধসাধ্যপ্রতিজ্ঞা, যখ!--যদি কোনও সাংখ্য দার্শনিক কোনও বৌদ্ধকে বলেন 
যে, আঁত্মাই জীবন, উহা! অপ্রসিদ্ধসাধ্য হইবে । কাবণ, বৌদেধা আত্মাব জীবনত্ব সম্বন্ধে কোন 
বিচার কবেন নাই । 

৮। উভয়াপ্রসিদ্ধ প্রতিজ্ঞা, যথা-যদ্দি কোনও বৈশেষিক-দার্শনিক কোনও বৌদ্ধকে 
বলেন, আত্মাব সুখাদি বেদনা! আছে, তাঁহ! হইলে প্র প্রতিজ্ঞা অপ্রসিদ্ধপন্ষ ও অপ্রসিদ্ধসাধ্য 
হইবে। কারণ, বৌদ্ধেবা আত্মাব পৃথক্‌ অস্তিত্ব ব! উহার পৃথক বেদনা সম্বন্ধে বোনও 
আলোচনা করেন নাই। 

৯। সৰ্ব্ববাদিস্বীকৃত প্ৰতিজ্ঞা, যথাঁ-অগ্নি উ্ণ। উক্ণত্ব ব্যতীত অস্মিই হয় না, অতএব 
অগ্নি উষ্ণ, এ প্রতিজ্ঞা স্থাপনের প্রয়োজন কি? 


| হেতুর ত্রিবিধ রূপ 
১। পক্ষ হেতু দ্বারা ব্যাপ্ত হওয়। আবশ্যক, যথা__ 
শব অনিতা, 
যেহেতু উহা উৎপার্দশীল, 


ঘটের ন্যায়, কিন্ত আকাশের ন্যায় নহে। 


২২২ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক ,. [৩য় সংখ] 


এই অঙ্গমাঁনে “শব্দ” পক্ষ ও “উৎপাদশীল* হেতু। উৎপাদশীলতা সমগ্র শব্দে বিস্যমান 


আছে। 

২1 সমগ্র হেতুব সহিত সাধ্যেব সামানাধিকবণা থাকা আবশ্যক ; যথা, 

পূর্বোক্ত অন্থমানে উৎপাদশীল বস্তু মাত্রই অনিত্য বস্তব অন্তভূ্ত হুইয়া উহাব সহিত 
সামানাধিকরণ্য সম্বন্ধে বিদ্ধমান আছে। 

৩। কদাপি হেতুব সহিত সাধ্যেব বৈয়ধিকবণ্য হুইবে না, যথা--উৎপাদনীল বস্ত কখনও 
অনিত্য না হইয়া পাবে না। 

ব্যাপ্তি 

উল্লিখিত, ত্ৰিবিধ রূপ হইতে জান! যায় যে, হেতু সাধ্য দ্বাব! ব্যাপ্ত অর্থাৎ হেতু ব্যাপ্য ও 

সাধ্য ব্যাপক। হেতু ও সাধ্যেব মধ্যে যে পবম্পব সম্বন্ধ বিদ্যমান আছে, উহাকে ব্যাপ্তি বলে। 


হেত্বাভাম 


হেতুব যে ত্রিবিধ রূপ প্রদর্শিত হইয়াছে, উহীব কোনটির ব্যত্যয় ঘটিলেই হেতু ছষ্ট 
হইয়া পডে। এই ছুষ্ট হেতুকে হেত্বাভাস বলে। হেত্বাভাস চতুর্দশ প্রকাব। উহা ক্রমে 
প্রদর্শিত হইতেছে, 
ক। অসিদ্ধ হেতু (চতুধিধ )। | 
১। যদি বাঁদী ও প্রতিবাদী উভয়েই কোন হেতুব দোষ অনুভব ও স্বীকাব করেন, 
তাহা হইলে ওঁ হেতু অসিদ্ধ হইবে) যথা, 
শব অনিত্য, 
যেহেতু উহ! দর্শনীয়! 
শর্ব কখনই দর্শন-যোগ্য নহে। বাদী ও প্রতিবাদী কেহই উহাকে দর্শনীয় বলেন না। 
২। যদি বাদী ও প্রতিবাদী এতদ্তয়েব মধ্যে এক পক্ষ হেতুব দোষ স্বীকাব করেন, 
তাহা হইলে এ হেতু অসিদ্ধ হইবে। যথা, 
শব অভিব্যক্ত হয়, 
যেহেতু উহ! উৎপাদশীল। 
এ স্থলে বাদী ও প্রতিবাদীব মধ্যে কোনও পক্ষে ধদি মীমাংসক থাকেন, তাহ! হইলে 
তিনি বলিবেন, «শব্দ উৎপাঁদশীল নহে”, অতএব হেতু অসিদ্ধ। 
৩। যখন হেতুতে ব্যাপ্তিব সন্দেহ থাকে, তখন সেই হেতু সন্দি্থ। সন্দিগ্ধ হেতু যথা, 
পর্ধ্বত বহ্ছিবি শিক্ট, 
যে হেতু উহাতে বাষ্প আছে। 
বাষ্প অগ্নিসস্ুত হইতেও পাবে, নাও পাবে; অতএব এই হেতু অসিদ্ধ। 


পাস 
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৪1 যখন পক্ষে হেতুব অস্তিত্ব বিষয়ে সন্দেহ উপস্থিত হয়, তখন ওঁ হেতু অসিদ্ধ 
হইবে। যথা, 
আকাশ একটি দ্রব্য, 
যে হেতু উহা গুণবিশিষ্ট। 
এ স্থলে “আকাশ" পক্ষ এবং “গুণ” হেতু । আকাশে গুণ আছে কি না, হা সন্দেহের 
বিষয় । অতএব এই হেতু অসিদ্ধ। ০ 
থ। অনিশ্চিত হেতু (বড় বিধ )। 
৫। যখন হেতু সাধ্য ও সাধ্যাভাঁৰ উভয়েৰ সহিত বিদ্যমান থাকে, তখন এ হেতুকে 
সাধাবণ বলে। ইহা ছষ্ট হেতু । যথা, 
শব্দ নিত্য, 
যে হেতু উহা! জ্ঞেয় । 
জয় এই হেতু নিত্য ও অনিত্য উভয় বস্তুতে বিদ্মান আছে। অতএব এই হেতু দ্বাবা 
শব্দেব নিত্যত্ব প্রমাণিত হয় না। 
৬1 যখন হেতৃব সাধ্য ও শাধ্যাভাব, ইহাব কোঁনটিব 'সহিতই উভয়বাদীর নিশ্চিত 
বি্বমানতা থাকে না, তখন উহাকে অসাধাবণ বলে। ইহাও ছুষ্ট হেতু। যথা, 
শব্ধ নিত্য, 
যেহেতু উহ! শ্রবণ্যোগ্য । 
ata এই হেতুবাদী প্রতিবাদীব নিশ্চিত নিত্য বা অনিতা কোন বস্ততেই বিদ্ধমান নাই। 
৭। যখন হেতু সাধ্যের সমানাধিকবণ কোন কোন বস্তুতে এবং সাধ্যেব ব্যধিকবণ 
সমস্ত বস্তুতে বিদ্যমান থাকেঃ তখন ওঁ হেতু দুষ্ট হইবে । যথা,_- 
শব্দ প্রযত্বকৃত নহে, 
যে হেতু উহা অন্থুৎপন্ন। 
এ স্থলে অনিত্য এই হেতু কোন কোন অপ্রযত্বকৃত বস্তুতে (যথা বিদ্যুতে ) এবং প্রযত্ব- 
কৃত সমস্ত বস্তুতে বিদ্ধমীন আছে। অতএব এই হেতু ছুষ্ট। 
৮। যখন হেতু সাধ্যেব ব্যধিকরণ কোন কোন বস্তুতে এবং সাধ্যের সমানাধিকরণ 
সকল বস্তুতে বিদ্ধমান থাকে, তখন প্র হেতুও ছুষ্ট হইবে । যথা, 
শব্দ প্রধত্নকত, 
যে হেতু উহ! অনিত্য। 
অনিত্যত! প্রযত্বকৃত সমস্ত বস্তুতে বিদ্যমান আছে এবং অপ্রধদ্বক্কৃত কোন কোন বস্তুতে 
( যথা বিদ্যুতে ) বিস্থমান আছে। অতএব এই হেতু ছুষ্ট। 
৯1 যখন হেতু সাধ্যের সমানাধিকবণ কোন কোন বস্তুতে এবং সাধ্যের ব্যধিকবণ কোন 
কোন বস্তুতে বিস্বমান থাকে, তখন উহা দুষ্ট হেতু হইবে । যথা, 


Ed 
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শব নিত্য, 
যে হেতু উহা! অমূর্তভ। 
কোন কোন অমূর্ত বস্তু নিত্য, যথ!--আঁকাশ এবং ফোন কোন অমূর্ত বস্ত (অনিতা, 
যথা-বুদ্ধি। অতএব অমূর্ভ এই হেতু দুষ্ট! 
১০। বিরুদ্ধাব্যভিচাবী অর্থাৎ যে হেতু দ্বাব! ম্বপক্ষ সমর্থনকালে তুল্যবল অপর হেতু 
দ্বাবা! বিকদ্ধ পক্ষ সমর্থিত হয়, এ হেতু ছুষ্ট। যথা 
এক পক্ষে বৈশেষিক মীমাংসককে বলেন,_- 
| শব্ধ অনিত্য, . 
যেহেতু উহা উৎপাঁদশীল। 
পক্ষান্তরে মীমাংসক বৈশেষিককে বলেন, 
শব্ধ নিত্য, 
যে হেতু উহ! সর্বদা অ্রবণযোগ্য। 
এ স্থলে উভয় হেতুই সঙ্গত । কিন্ত নিগমনদ্বয় পরস্পর বিরুদ্ধ হওয়াম এর্নপভাবে 
বিন্যস্ত এ হেতুদ্বয়কে অনিশ্চিত বলিতে হুইবে। 
গ। বিকদ্ধ হেতু ( চতুৰ্ক্ধি )। 
১১। সাধ্যবিকদ্ধ হেতু । যখন হেতু সাধ্যেব বিকদ্ধ ছয়, তখন এ হেতু বিকদধ হেতু 
হইবে। যথা, 


শব্দ নিত্য, 
যে হেতু উহ! উৎপাঁদশীল। 
উৎপাদশাল, এই হেতু নিত্যত্বেব বিবোধী। অতএব এ হেতু দুষ্ট হেতু। 
১২। ব্যঙ্গাসাধ্যবিরুদ্ধ হেতু। যখন হেতু ব্যদ্য-সাধ্যের বিরুদ্ধু হয়, তখন গু হেতু ছুট 
হইবে যথা, 
চক্ষুবাদি কাহারও উপকাঁবক, 
যে হেতু উহার! সংঘাতপদার্থ ; 1. 
যেমন শয্যা, আসন ইত্যাদি। 
' এস্থলে “কাহাবও* এই শব্দেব প্রতীয়মান অর্থ শবীর, কিন্তু উহার ব্যন্যার্থ আত্মা। 
যদিও সংঘাঁত-পদার্থ শবীবেব উপকারক, কিন্তু উহা আত্মার উপকাবক নহে। কারণ, 
সাংখ্যেব মতে আত্মা নিগুণ। অতএব হেতু ব্যঙ্গ সাধ্যের বিরুদ্ধ হওয়ায় উহা দুষ্ট 
হইয়াছে। 
১৩। পক্ষবিকদ্ধ হেতু। যে হেতু পক্ষের বিরুদ্ধ হয়, উহ! দুষ্ট হেতু { যথা,__ 
সামান্ত পদার্থ-দ্ব্য, গুণ বা ক্রিয়া নহে। 
যে হেতু উহা এক দ্রব্যে-বিস্তমান থাকে এবং উহার গুণ ও ক্রিয়া আছে।- 
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এ স্থলে বস্তুতঃ “সামান্ত” পদার্থ এক দ্রব্যে বিষ্মান থাকে না। পক্ষের বিকন্ধ হওয়ার 
হেতু দুষ্ট হইয়াছে। 

১৪। ব্যঙ্্যপক্ষবিরুদ্ধ হেতু । যে হেতু ব্যগ্য-পক্ষের বিরুদ্ধ, উহাও দুষ্ট হেতু । যথা, 

অর্থ ক্রিয়াব সাঁধনকারক, 
যেহেতু উহ! চক্ষুরাদির গ্রহথ-যোগ্য। 

‘অর্থ’ শবে বস্ত ও অভিপ্রায় উভয়ই বুঝীয়। বন্ত চক্ষুবাদির গ্রহণযোগ্য হইতে পারে, 
কিন্তু অভিপ্রায় চক্ষুরাদিব গ্রহণযোগ্য নহে।- অতএব হেতু ব্যঙ্গ পক্ষের বিকদ্ধ হওয়ায় দুষ্ট 
হুইয়াছে। 

দৃষ্টান্ত 

দিঙনাগ দৃষ্টান্তের অর্থ বিশদ কবিয়! উহা দ্বাব! হেতু ও সাধ্যেব মধ্যে যে ব্যাপ্তি আছে, 
তাহ! প্রদর্শন করিয়াছিলেন । পূর্ব-নৈয়ায়িকগণ দৃষ্টান্তেব এবপ ব্যবহাঁব কবেন নাই। যথা, 

পর্বত বহ্নিমান্‌, 

যে হেতু উহাতে ধূম আছে, 

যাহাতে যাহাতে ধূম আছে, তাহাই বন্ধিমান্‌, যেমন রন্ধনশীল! (সাধর্ময দৃষ্টান্ত )। 

যাহ! বহ্ছিমান্‌ নহে, তাহাতে ধূম নাই, যেমন হুদ ( বৈধর্থ্য দৃষ্টান্ত )। 

যাহাতে যাহাতে ধুম আছে, তাহাই বহ্নিমান, এই ব্যাখ্যা প্রদান করিয়া দিঙ নাগ ধুম 
ও বহ্ছিব ব্যাপ্য-ব্যাপক ভাব দেখাইলেন। হেতু ও সাধ্যেব এইরূপ সধন্ধই ব্যাণ্তি। 
দিঙ নাগের সমস্ত হইতেই ব্যাণ্ডিবাদের সময পরিপুষ্টি আবস্ত হয়। 


সাধর্ম্য দৃষ্টান্তাভান 


সাধশ্খ্য ও বৈধৰ্ম্যভেদে দৃষ্টান্ত দ্বিবিধ। সানথ দৃষ্টান্ত দুষ্ট হইলে উহাকে রা 
ৃ্টাত্তাভাস বলে। ইহ! পাঁচ প্রকাব। নিয়ে উহা! প্রদর্শিত হইতেছে, 
১। যে দৃষ্টান্ত হেতুর সহিত সমানাধিকরণ নহে, উহা দৃষ্টান্তাভাস। যথা 
শব্দ নিত্য, 
যে হেতু উহ! অমূর্ত, 
যাহ! অমূর্ভ, তাহাই নিত্য, যেমন পবমাণু। 
এ স্থলে পবমাণু দুষ্ট দৃষ্টান্ত, কারণ, উহা! অমূর্ত নহে। 
২। যে দৃষ্টান্ত সাধ্যের সহিত সমানাধিকরণ নহে, উহাও দ্ৃষ্টাস্তাভাস। যথা 
শব্দ নিত্য, 
যেহেতু উহ! অমূর্ত, 
বাহাই অমূর্ত, তাহ! নিত্য, যেমন জীব- বুধ i 
স্থলে লীব-বুদ্ধ দুষ্ট দৃষ্টান্ত, কাঁবণ, উহা নিত্য নহে। 
২৯ 


- ২২৬ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক! না 


৩। যে দৃষ্টান্ত হেতু ও সাধ্য- কাহাবও সহিত সমানাধিকরণ নহে, ' তাহাও 
দৃষ্টান্তাভাস । যথা, 

- শব্ধ নিত্য, 

যে হেতু উহ! অমূর্ত, 

যাহা অমূর্ভ, তাহাই নিত্য, যেমন ঘট। 

এ স্থলে ঘট ইষ্ট দৃষটাস্ত,.কাবণ, উহা! অমুর্ভও নহে, নিত্যও নহে। 

৪1 অনন্বযন-ৃষ্টান্তাভাসন। যে স্থলে হেতু ও সাধ্যেব মধ্যে ব্যাপ্তি না থাকে, সেই স্থলে যে, 
দৃষ্টান্ত প্ৰযুক্ত হয়, উহাও দৃষ্টান্তাভাদ | যথা, 

এই পুকষ রাগী, 

যেহেতু ইনি বন্ধা, . 

যিনি বক্তা» তিনি বাঁগী, যেমন কোন মগধদেশীয় লোক । 

এ-স্থলে বক্তা ও রাগী, এতদুভয়েব মধ্যে কোন ব্যাপ্তি সমন্ধ বিশ্ুমান নাই। যদিও মগধ- 
দেশীয় কোন লোক একাঁধাবে বাগী ও বক্ত। হইতে পাবে, তাহ! হইলেও উহাকে দুষ্ট দৃষ্টান্ত 
বলিয়া পবিগণিত কবিতে হইবে। 

৫। বিপরীতান্বয়-ৃষ্টাস্তাভাস। যে স্থলে হেতু ও সাধ্যেব পবম্পব সম্বন্ধ বিপবীতভাবে 
থাকে, সেই স্থলে যে দৃষ্টান্ত প্রযুক্ত হয়, উহাকে বিপবীতান্বয়-দৃষ্টান্তাভাস বলে। যথা, 
রি শব অনিত 3 

যে হেতু উহা প্রযদ্বকৃত, . 

যাহ! যাহ! অনিত্য, তাহাই প্রযদ্রকৃত--যেমন ঘট। ৃ 

এ স্থলে ঘট ছুষ্ দৃষ্টান্ত, কারণ, হেতু ও সাধ্যের পরস্পর সম্বন্ধ বিপবীতভাবে প্রদর্শিত 
হইয়াছে। যাহা যাহা অনিত্য, তাহাই প্রযদ্বকৃত, এ কথ! বলা ঠিক নহে। প্রক্কত প্রস্তাবে 
যাহ! যাহ! গ্রযদ্বকৃত, তাহাই অনিত্য, এইরূপ বলিলে ঠিক হইত'।, 


বৈধর্য-দৃষটান্তাভাঁস 

বৈধর্ঘ্য-দৃষ্টাস্তীভাসও পাঁচ প্রকাব। যথা, 

৬। যে বৈধৰ্ম্য-ৃষ্টান্ত হেতুব বিপরীত বস্তু হইতে ব্যধিকবণ, উহা দৃষ্টান্তাভাস | 
যথা, 

শব নিত্য, - ” 

যে হেতু উহা অমূর্ভ, 

যাহা নিত্য নহে, তাঁহ! অমুর্ভ নহে, যেমন বুদ্ধি। 

এ স্থলে যে দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইয়াছে, উহা ছুষ্ট। কারণ, বুদ্ধি অমুৰ্ত বস্তর ৰিপৰীত বসত 
্রর্থাৎ মূর্ত ৰস্ত হইতে ব্যধিকরণ। 
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| ৭! বেছৃষ্টাত্ত সাধ্যের বিপবীত বস্ত হইতে ব্যধিকরণ, তাঁহাও দৃষ্টাস্তাভাস। যথা 
“শব্দ নিত্য, 

যেহেতু উহ! অমূর্ত, 

যাহা নিত্য নহে, তাহ! অমুর্ত নহে, যেমন পবমাঁণু। 

এ স্থলে পবমাণু দুষ্ট ৃষ্টান্ত। কারণ, উহ! নিত্য বস্তব বিপবীত ব্স্ত অর্থাৎ অনিত্য বস্তুব 
ব্যধিকবণ হইয়াছে। i 
* ৮। যে দৃষ্টান্ত হেতু ও সাধ্য, এতদুভয়ের বিপরীত বস্তু হইতে ব্যধিকরণ, উহাও 
টৃষ্টান্তাভাস । যথা, | 

শব মিতা, 

যেহেতু উহা অনূর্ত, 

যাহা নিত্য নহে, তাহ! অমুর্ভ নহে, যেমন আকাশ। 

এ স্থলে ‘আকাশ’ দুষ্ট দৃষ্টান্ত । কাঁবণ, উহ! অনিত্য ও মূর্ত, এতদুভয়েব. বিপবীত বগ্ত 
হইতে ব্যধিকবণ। | 

৯। অনন্বয়-বৈধৰ্ম্য-টৃষ্টান্তাভাস। যে বৈধৰ্ম্য-টৃষ্টান্ত হেতু ও সাধা, এতহুভয়ের : 
পবস্ণর সম্বন্ধ প্রদর্শন কবে না, উহ! দৃষ্টান্তাভাস। যথা, 

এই পুকষ বাগী, 

+ যেহেতু ইনি বক্তা, . 

যিনি বাগী মহেম,তিনি বন্ধ! নহেন, যেমন পাযাণখও | . ূ 

এ স্থলে 'পাযাণ্খ গু’ ছুষ্ট দৃষ্টান্ত, কারণ, উহ! বাগী ও বক্তা, এতছুভয়ের পরম্পৰ ব্যাপ্তি. 
প্রদর্শন কবিতেছে না। 

১০। বিপবীতান্বয়-বৈধন্থ্য-ৃষটান্তাভাস'। যে বৈধন্ধ্য-ৃষ্টান্ত হেতু ও সাধ্যের পরম্পর 
সম্বন্ধ বিপবীত ভাবে প্রদর্শন করে, উহ! হুষ্ট দৃষ্টান্ত । যথা, 

শব অনিত্য, 

যেহেতু উহ! উৎপাঁদশীল, 

যাহ। উৎপাদশীল নহে, তাহা! অনিত্য নহে, যেমন আকাশ। 

এ স্থলে ছৃষ্টাস্তটি বিপরীতভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে। যথার্থ ভাব এইরূপ হইবে --যাহা 

। অনিত্য নয়, তাহ! উৎপাদশীগ নহে। 


চর 


দুষণ ও দুষণীভাম 


পক্ষাঁভীস, হেন্থাভাস এবং দৃষ্টান্তাভাস, এ সকলকেই দূষণ বা অগ্নমানেব দোষ বলে। 
প্রতিপক্ষের অনুমানে বা যুক্তিতে উদ্ধৃত আভাসত্রয়ের কোন একটি উদ্ভাবন কবার নাম 


২২৮ সাহিত্য-পরিষ-পত্রিকা [ও সংখ্য! 


দুষণ। যে অনুমান বা যুক্তিতে আভাস বা দোষ নাই, তাহাতে আঁভাদ বা দোষ আরোপ 
করার নাম দুধণাভাস। 


, প্রত্যক্ষ ও অনুমান 
স্বার্থজ্ঞান দ্বিবিধ ;_প্রত্যক্ষ ও অন্ুমান। ইন্দরিয়সমুৎপন্ন কল্পনাবছিত এবং নাম- 
জাত্যাদিব সহিত অসংসহুষ্ট জ্ঞানের নাম প্রত্যক্ষ । *লি্ বা হেতুর দ্বারা যে জ্ঞান লাভ হয়, 
তাহা অনুমান। প্রত্যক্ষ ও অনুমানে দোষ থাকিলে উহাবা যথাক্রমে প্রত্যক্ষাভাস ও অনুমাঁনা- 
তাস নামে অভিহিত হয়। 


দিউআঁগের হেতুচক্রহমরু 

তিব্বতে দিঙ নাগক্বৃত অপব একখানি ক্ষুদ্র ন্যাঁয়-গ্রন্থ বিষ্বমান আঁছে। উহার নান 
“হেতুচক্রহমরু”। হমরু শবেব অর্থ কি, ঠিক বলা যায় না। তিব্বতীয় অনুবাদকগণ উহা 
ণ্ৰ্যবস্থা” অর্থে গ্রহণ কবিয়াছেন। ধর্ম্মাশোক নামে এক ভিক্ষু এবং জহোবনিবাঁসী বোধিসত্ব 
নামক এক পণ্ডিত তিব্ৰতে যাইয়া হেতুচক্রহমর গ্রন্থ তিব্বতীয় ভাষায় অমুবাদ করেন। 
গ্রন্থের প্রাবস্তে দিউ'নাঁগ লিখিয়াছেন $-- 

“যিনি জগতের ভ্রমজাল ধ্বংস কবিয়াছেন, সেই সর্বজ্তকে নসস্কাবপূর্বক আমি হেতুর 
_ ত্ৰিবিধ বপ ব্যাখ্যা করিতেছি।” LC 

হেতুর ত্রিবিধ রূপ স্ায়প্রবেশ গ্রন্থে প্রদর্শিত হইয়াছে। হেতুচক্রহমর গ্রন্থে দিঙ নাগ 

দেখাইয়াছেন যে, হেতু ও সাধ্যেব মধ্যে নয় কাব সধন্ধ থাকিতে পাবে । ইহার মধ্যে দুইটি 
সমন্ধ সাম্য । অপর সাতটি সমন্ধ ব্যভিচাবী। হেতুচক্রেব রূপ পবপৃষ্ঠায় প্রদর্শিত হইল ;- 


1 








সপ + < a> রা 


হেতুচক্র 


(হেতু ও সাধ্যেব মধ্যে নয় প্রকাব সম্বন্ধ ) 





> 
শৰ নিত্য, 
যেহেতু উহ! জেয়। 
যেমন আকাশ 
এবং যেমন ঘট । 

ত এ স্থলে আকাশ নিত্য 
হইয়াও জ্ঞেয় এবং ঘট অনিত্য 
হইয়াও জ্ঞেয় । অতএব “জ্ঞেয়” 
এই হেতুর সহিত “নিত্য*-_-এই 
সাধ্যেব ব্যাপ্তি নাই। এইটি 
সাধারণ হেতুব উদ্াহ্বণ। 


8 
শব্ধ নিত্য, 
যেহেতু উহ! উৎপাঁদশীল। 

যেমন আঁকাশ এবং ধেমন ঘট। 

এ স্থলে আকাশ নিত্য, কিন্ত 
উৎপাদণীল নহে এবং ঘট উৎ- 
পাদশীল, কিন্তু নিত্য নহে। 

অতএব উৎপাদশীল--এই 
হেতুব সহিত নিত্য-_ এই সাধ্যের 
ব্যাপ্তি নাই। বিরুদ্ধ হেতু। 


শব্দ অগ্রবত্ুকত, 
যেহেতু উহ! অনিত্য । 

যেমন বিহ্যৎ, যেমন আকাশ 
এবং যেমন ঘট। 

এ স্থলে বিদ্যুৎ অনিত্য ও 
অপ্রযত্ুক্ৃত, আকাশ নিত্য ও 
অপ্রযত্ুক্বৃত এবং ঘট অনিত্য 
কিন্তু অগ্রধত্বকৃত নহে। 

অতএব অনিত্য-_-এই হেতুর 
সহিত অপ্রযদ্বত-_এই সাধ্যেব 
ব্যাপ্তি নাই। হেতু অনিশ্চিত। 


২ 
শব্দ অনিত্য, 

যেহেতু উহ! উৎপাদশীল। 
ঘটেব স্তায় কিন্তু আকাশেব স্ঠায় 
নহে। 

এ স্থত্লে অনিত্য ঘট উৎপাদ- 
শীল, কিন্তু নিত্য আকাশ উৎপাদ- 
শীল নহে। অতএব “উৎপাদ- 
শীল"_এই হেতুব সহিত 
"অনিত্য”--এই সাধ্যেব ব্যাপ্তি 
আছে। এই অনুমান নির্দোষ 
হইয়াছে । 


৫ 
শব্দ অনিত্য, 
যেহেতু উহ! শ্রবণযোগ্য। 
যেমন ঘট এবং যেমন আকাশ । 
এ স্থলে ঘট অনিত্য, কিন্ত 
অবণযোগ্য নহে এবং আকাশ 
অনিত্যও * নহে, শ্রবণযোগ্যও 
নহে । অতএব শ্রবণযোগ্য--এই 
হেতুব সহিত অনিত্য--এই 
সাধোব ব্যাপ্তি নাই। সাধ্য- 
বিশিষ্ট ও সাধ্যশৃপ্ত হইতে ব্যাবৃত্ত 
হওয়ায় হেতু অসাধাবণ হইয়াছে। 


শশা 


৮ 
শব্দ অনিত্য, 

যেহেতু উহা প্রযদ্রকৃত। 

ঘটেব ন্যায় কিন্ত আকাশের 
ন্যায় নহে। 

এ স্থলে ঘট প্রযুক্ত ও 
অনিত্য এবং আকাশ অনিত্যও 
নহে, প্রধন্তুক্কৃতও নহে । 

অতএব প্রধত্ুক্ৃত--এই 
হেতুব সহিত 
সাধ্যেব ব্যাপ্তি আছে। অনুমান 
নির্দোষ হইয়াছে। 





অনিত্য--এই 





৩ 


শব প্রযত্বক্বৃত, 

যেহেতু উহ! অনিত্য। 

যেষন ঘট, যেমন বিদ্যা 
এবং যেমন আকাশ । 

এ স্থলে ঘট অনিত্য ও 
প্রধত্বক্ৃত, বিদ্যুৎ অনিত্য, কিড 
প্রযত্বকৃত নহে এবং আকা” 
অনিত্যও নহে,প্রযত্ুকূতও নহে 
অতএব পঅনিত্য"--এই হেতু 
সহিত “গ্রযদ্ুকৃত"--এই সাঁধ্যে 


| ব্যাপ্তি নাই। হেতু অনিশ্চিত। 


৬ 
শব্দ নিত্য, 

যেহেতু উহা প্রযত্ক্ৃত। 

যেমন আকাশ, যেমন ঘ 
এবং যেমন বিদ্যুৎ । 

এ স্থলে আকাশ নিত্য কিং 
গ্রধত্বকৃত নহে, ঘট প্রযত্বক্ব 
কিন্তু নিত্য নহে এবং বিদ্যয' 
নিত্যও নহে গ্রযত্বকৃতও নহে 
অতএব প্রযত্বক্বৃত--এই হেতু: 
সহিত নিত্য-_এই সাধ্যে: 
ব্যাপ্তি নাই। বিরুদ্ধ হেতু। 
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শখ নিত্য, 
" যেহেতু উহ! মূৰ্ত । 
যেমন আকাশ, যেমন পরমা* 
যেমন ক্রিয়া এবং যেমন ঘট। 
এ স্থলে আকাশ নিত্য, কি' 
মূৰ্ত্ত নহে, পরমাণু মূর্ত ও নিত 
ক্রিয়। মূর্ত নহে নিত্যও নং 
এবং ঘট মূর্ত কিন্ত নিত্য নহে 
অতএব মূর্ঘ--এই হেতু 
সহিত নিত্য-এই সাধ্যে 


ব্যাপ্তি নাই। হেতু অনিশ্চিত 


২৩০. - সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ ওর সংখ্যা 
দিউনাগের প্রমাঁণসমুচ্চযবৃত্তি . 


দিঙনাগ শ্বরং গ্রমাণসমুচ্য়ের এক বৃত্তি প্রণয়ন কবেন। উহা বস্থধর রক্ষিত নামক 
কোন বৌদ্ধ পণ্ডিত তিব্বতীয় লামাঁব সহযোগিতায় তিব্বতীয় ভাষায় অন্বাদ্িত কবেন। 
প্রমাণসমুচ্চয় গ্রন্থ হেমবর্ম্ম নামক কোন বৌদ্ধ পণ্ডিতের সাহায্যে পুনবাঁয় তিব্বতীয় ভাষায় 
অন্ুবাদিত হয়। গ্রন্থেব শেষে লিখিত আছে ;- 

“বিপ্যাব অধিষ্ঠাত্রী দেবত! মঞ্জুনাথেব আদেশে পবিষ্ঠাণিত হইয়! কুশাগ্রীয়বুদ্ধি মহানৈয়ায়িক 
দিঙনাগ'সমুদ্রেব ন্যায় গম্ভীব এই শাস্ত্র প্রণন্ন করিয়াছেন।” 


দিও নাগের প্রমাণশাস্ প্রবেশ 
প্রমাণশান্ত্রপ্রবেশ নামে দিঙ নাঁগকৃত অপব একখানি উপাদেয় স্তারগ্রস্থ বিমান আছে। 
ইহা প্রথমতঃ চীন-ভাষায় অন্থ্বাদিত হইয়াছিল। পবে চীনদেশ 'হইতে উহ! তিব্বতীয় ভাষায় 
অনুবাঁদিত হয়। মূল সংস্কৃত গ্রন্থ পাওয়া যায় নাই, কিন্তু তিব্বত দেশে -উহাব অনুবাদ 
বিস্বমান আছে। 


Al দিউনাগের আলম্ণপরীক্ষা 


আলঘণপবীক্ষা নামে দিঙরাগকৃত অপর একখানি গ্রন্থ ছিল। এক্ষণে উহাব তিব্বতীয় 
অস্থুবাদ-মাত্র বিদ্যমান আছে। গ্রন্থের প্রারভ্তে দিঙ নাগ বুদ্ধ ও বৌধিসত্বগণকে -নমস্কাব 
পূর্বক স্বীয় বজব্য-প্রকাশ করিয়াছেন। 


- দিউনগের আলম্বণপরীক্ষাবৃত্তি 
দিঙ নাগ স্বয়ং আলঘ্বণপবীক্ষাবৃত্তি নামে পূর্বোক্ত গ্রে একখানি টীকা! প্রণয়ন কবেন। 
উহার তিব্বতীয় অমুবাদ বিগ্থমান আছে। 
| দিঙনাগের ত্রিকালপরীক্ষা 


দিউনাগ ত্রিকালপরীক্ষা নামে একখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ প্রণন্নন কবেন.। ইহাতে ভুত, 
ভবিষ্যৎ ও. বর্তমান কালের স্বরূপ নিরূপিত হইয়াছে। মুল গ্রন্থ এক্ষণে পাওয়া যায় না। 
শাস্তকব গুপ্ত নামক একজন বৌদ্ধ পণ্ডিত তিব্বতীয় লামাব সাহায্যে এই গ্রন্থ তিব্বতীয় 
ভাষায় অনুবাদিত করেন। অস্বাদ-গ্রহথ বিস্ধমান আছে। 


শঙ্করস্বামী (৫৫০ খৃষ্টাব্দ ) 


দিউনাগের প্রধান শিষ্যের নাম শঙ্করস্থামী। ইনি সম্ভবতঃ দাক্গিণাত্যের লোক। 
দিঙ.নাগ-প্রণীত তর্কশান্ত্র শিষ্যপরম্পরাক্রমে এগার পুকষের পর শীলভদ্র নামক পণ্ডিতের 
হস্তে উপস্থিত হহব। শীলভদ্র ৬৩৫ খৃষ্টাঝে জীবিত ছিলেন। শঙ্করস্বামি-রচিত স্তায়প্রবেশ 
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তর্বশীন্ত্র এখনও চীন-ভাঁষায় বিদ্তমান আছে। ৬৪৭ খৃষ্টাব্দে হয়েন-মাং নামক চীন পরি- 
ব্রাক এই গ্রস্থ সংস্কৃত হইতে চীন-ভায়ায় অনুবাদিত কবিয়াছিলেন। _ 


ধৰ্মপাল ( ৬০০--৬৩৫ খ্ুষ্টান্দ ) 


ধর্মপাঁল দাক্ষিণাত্যের কাঞ্চীপুরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি. কাঞ্চীপুরের রাঁজ-মন্ত্রীর 
জোট পুত্র। কাঁঞ্চীপুরের রাজা ও রাজ্ঞী ধর্নপালকে বিশেষ দেহ কবিতেন। একদিন উহার! 
ধর্মপালের অত্যর্থনার নিমিত্ত এক মহোৎসবের অনুষ্ঠান করেন। নগরে মহা আনন্দ-কোলাঁহল 
হইতেছে, 'এমন সময়ে ধর্ম্মপালের হৃদয়ে বৈরাগ্যের উদয় হইল । . তিনি ভিক্ষুর বেশ পরিধান 
করিয়! গৃহ ত্যাগ করিলেন। সমস্ত বৌদ্ধ-শান্তর পাঠ করিয়! তিনি উহাতে সবিশেষ পাণ্ডিত্য 
লাভ করিলেন। ধর্ম্মপাল নালন্দ! বিশ্ববিদ্যালয়ে অন্যতম রত্ব ছিলেন। কথিত আছে, 
তিনি এই বিশ্ববিদ্ভালয়ের অধিনাঁয়ক-পদে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন এবং ৬৩৫ খধৃষ্টাবেব 
পূর্বেই অধিনায়কত্ব-প্দ পরিত্যাগ করেন। তিনি কবি ভর্তৃহরির সহিত মিলিত হুইয়া 
পাণিনি ব্যাকরণের বেড়াবৃত্তি প্রণয়ন করেন। ধর্ম্মপাণ যোগাঁচার বৌদ্ধ-সম্প্রদায়ের অন্তর্গত | 
তাঁহার প্রণীত বহু গ্রন্থ বিগ্বমান আছে। তাঁহার শতশান্ত্-বৈপুল্য-ব্যাখ্যা ৬৫০ খৃষ্টাবে 
চীন-ভাঁষায় অন্বাদিত হয়। কৌশাম্বী নগবে ধর্ম্মপাল বহু তীর্থিককে তর্বযুদ্ধে পরাজয় 
করেন। চীন পরিব্রাজক ছুয়েন-সাং খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে ভারত ভ্রমণ করিতে 
আনিয়! কৌশাশ্বী নগরীতে.ষে বিহারে ধর্ম্মপাল বাদ করিতেন ও যেখানে বসিয়া তীর্বিকগণকে 
পরাজিত করেন, উহা পরিদর্শন করেন। " 


আচার্য্য শীলভদ্র ( ৬৩৫ খৃষ্টাব্দ ) 


শ্লীলতদ্র সমতট প্রদেশের রাঁজবংশে জন্ম গ্রহণ করেন। কাহারও মতে বর্তমান কুমিল্লা 
ও তৎসন্লিহিত স্থান সমতট প্রদেশের অন্ততূক্তি। শীলভদ্র জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি 
নালন্দা বিশ্ববিস্বালয়ে ধর্ম্মপালের নিকট নান! বৌদ্ধ-শান্্ অধ্যয়ন করেন। ধর্শপালের অবসর 
গ্রহণের পর শীলভদ্র নালন্দা বিশ্ববিদ্ভালয়ের অধিনায়ক-পদে প্রতিষ্ঠিত হন। ৬৩৫ খৃষ্টাবে 
চীন পরিবা ক হুয়েন-দাং নালন্দা বিশ্ববিষ্ভালয়ে শীলভদ্রের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। শীলভদ্র 
অনাধাবণ নৈয়ায়িক ও অশেষশীন্ত্বিৎ বৌদ্ধ পণ্ডিত ছিলেন । 


আচার্য ধর্ম্মকীর্তি (৬৩৫-৬৫০ খৃষ্টাব্দ ) ' 
জীবন-চরিত 


ধর্শকীর্তি দাক্ষিণাত্যের চুড়ামণি প্রদেশে জন্মগ্রহণ করেন। সম্ভবতঃ “চূড়ামণি” চোল 
দেশের নামান্তর নাত্র। কোন কোন গ্রন্থে ত্রিমলয় প্রদেশ ধর্মকীর্তির জন্মভূমি বলিয়া কীর্তি 


২৩২ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ ওয় সংখ্য 


হইয়াছে । ত্রিমলয়ও বোধ হয়, চোল দেশেব অন্তর্গত । ধর্মকীন্তি জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন। 
তাঁহাঁব পিতার নাম পরিব্রাজক ককণানন্দ । তাঁহার অসাধারণ বুদ্ধি ছিল। নান! শিল্প বিদ্যা 
মড়ঙ্গ বেদ, চিকিৎসা শান্ত, ব্যাকবণ এবং সমস্ত তীর্থিক-দর্শনে ধর্মকীর্তি প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য নাভ 
করেন। অষ্টাদশ বর্ষ বয়সেই তিনি তীর্থিক-দর্শনের পারগামী হুইয়াছিলেন। সময়ে সময়ে 
তিনি বৌদ্ধ কথকগণেব বক্তৃতা শ্রবণ করিতেন। ক্রমে ক্রমে তাঁহার বিশ্বাস হইল যে, 
বুদ্ধের উপদেশ নির্মল ও নির্দোষ । তিনি বৌদ্ধ উপাঁনকেব পবিচ্ছদ পরিধান করিজেন। 
ইহাতে ব্রাহ্মণগণ বিবক্ত হইয়া তাহাকে নানা প্রকাঁর প্রশ্ন করিলেন। ধর্ঘৃকীর্তি বৌদ্ধধর্থের _ 
গুণকীর্ত্তন করায় সমাজচুত হইলেন। তদনস্তর তিনি মগধে আগমন করিয়া ধর্ম্মপানের 
সম্প্রদাঁয়ভুক্ত হন। বৌদ্বধর্থ্ে প্রবেশ করিয়! তিনি ত্রিপিটকে গভীর ব্যুৎপত্তি লাভ করিলেন 
এবং পাঁচ শত সুত্র ও ধাঁবণী তাঁহাব কণ্ঠস্থ হইল। ব্রাক্ষণগণের গুহা শান্ত্রসমূহ অধ্যয়ন 
করিতে ইচ্ছ,ক হইয়া তিনি আত্মগোপন পূর্র্বক ভূত্যের বেশে দাক্ষিণাত্যে পরিভ্রমণ করেন। 
ব্রাহ্মণ কুমারিল ভট্টের খ্যাতি শ্রবণ করিয়! ধর্ঘকীর্তি তাহাব বাড়ীতে উপস্থিত হন। কুমাবিল 
ভট্ট স্বদেশীয় রাঁজার প্রিয়পাত্র ছিলেন। তাঁহার বহু ধান্তক্ষেত্র ও দাস-দাসী ছিল। ধর্ম্মকীর্তি 
কুমাবিল ভট্টের গৃহে ভূত্যের কাধ্য গ্রহণ করিলেন। তাঁহার অসামান্ত পবিশ্রম ও পবিচধ্য।য় 
সন্থষ্ট হইয়! কুমারিল ভট্ট তাঁহাকে গুহ শাস্ত্র শ্রবণ করিতে অনুমতি দিলেন। ব্রাঙ্ষণগণেব গুহ 
বিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করিয়! ধর্ম্মকীর্ততি কুমারিলেব গৃহ পরিত্যাগ করিবাঁব মানস করিলেন। 
ভৃত্যত্ব গ্রহণের পর অবধি তিনি যে বেতন পাইয়াছিলেন, তিনি সেই সমস্ত সংগ্রহ করিয়া 
ব্রাঙ্গণগণের গ্রীত্যর্থে এক ভোজের ব্যবস্থা করেন। ধর্্কীর্তি যে দিন কুমারিলের গৃহ ত্যাগ 
কবেন, সেই দিন এই ভোঁজের অনুষ্ঠান হইয়াছিল। 

কিয়ংকাল পরে ধর্ম্মকীর্ত্তি তীর্খিক দার্শনিকগণেব সহিত তর্ক-যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। কণাঁদ- 
দর্শনের মতাবলম্বী কণাদ গুপ্তের সহিত তাঁহার প্রথম তর্ক হয়। তিনি সমস্ত বিপক্ষকে 
পরাজিত করিয়া উহাদিগকে বৌদ্ধধর্ম দীক্ষিত কবেন। কণাদ গুণের পরাজয়ের কথা শ্রবণ 
কবিয়! কুমারিল ভট্ট অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হইলেন এবং পাঁচ শত ব্রাহ্মণের সহিত মিলিত হইয়! “ 
ধর্মকীর্তির সহিত তর্কে প্রবৃত্ত হন। কথিত আঁছে, কুমারিল ভট্ট ও তাঁহার পাঁচ শত শিষ্য 
তর্কে পরাজিত হইয়া বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। 

ধর্মকীত্তি বিন্ধা পর্বতে নিগ্রন্থ, রাহুত্রতী ও অন্তান্ত পরিব্রাজক-সম্পরদায়কে পরাজিত 
করেন। দ্রাবিড় প্রদেশে প্রত্যাগমন করিয়া তিনি ঢকা-নিনাদে সকলকে তর্ক-যুদ্ধে আহ্বান 
করেন। অনেক তীর্থিক ভরে পলায়ন করেন এবং অনেকে স্পষ্ট স্বীকার করেন যে, তীহাঁরা, | 
ধর্মকীত্তির সহিত তর্কে অগ্রসর হইতে অক্ষম। তিনি বৌদ্ধধর্মের বহু উন্নতি সাধন কিয়! 
দ্রাবিড়ের নির্জন বনে বান করেন। তিনি কলিঙ্গদেশে একটি বিহার প্রতিষ্ঠিত করিয়া বহু 
তীর্থিককে বৌৰধর্দে দীক্ষিত করেন। কলিঙ্গ দেশেই তাহার মৃত্যু হয়। বরন্গেব ন্যায় 
€তঃসম্পর তাহার অনংখ্য শিষ্য দাহ করিবার নিমিত্ত তাহার মুতদেহ শ্মশানে লইয়! যান। 


১১, 


পন 


সন ১৩২১ ] - বেদ ন্যায় J ২৩৩ 


কথিত আছে, তথায় আঁকাশ হইতে মহাপুষ্পবৃ্টি ও দুন্দুভি নিনাদ হয়। সমস্ত দেশ সাত 
দিন পুষ্পগন্ধে আমোদিত ও ছু্দুভি-ধ্বনিতে নিনাদিত হইয়াছিল। 


আঁবি9ভাব-কাঁল 


কোন কোন তিব্বতীয় গ্রন্থের মতে ধর্মাকীন্তি কুমাবিল ভট্টেব ভ্রাতুপুপ্র। লামা তারানাথ 
বলেন, তিব্বতীয় দেশে প্রচলিত এই প্রবাদ [সমূলক নহে, কারণ, সংস্কত-গ্রস্থে ইহার প্রমাপক 
» কোন বচন নাই। লাম। তাবানাথেব মতে আচাৰ্য্য ধর্শকীর্ডি ও তিব্বত দেশের রাজা 
আোঙ্‌চন্‌ গম্‌ পো সমসাময়িক । উক্ত রাজা ৬২৭ হইতে ৬৯৮ খৃষ্টাব পর্য্যন্ত 
তিববতেব সিংহাসনে অধিবঢ় ছিলেন। অতএব ধর্ম্মকীর্ত্বি খৃষ্টীয়, সপ্তম শতাবীর লোৌক। 
৬৩৫ খৃষ্টাব্দে চীন পরিব্রাজক হুয়েন-সাঁঙ, যখন নালন্দা পরিদর্শন করেন, তখন ধর্মকীত্তির 
কীর্তি চতুর্দিকে প্রদারিত হয় নাই। হয়েন-সাঁউ, ধর্মাকীর্তির সম্বন্ধে কোন কথা বলেন নাই। 
কিন্ত ৬৭১ খৃষ্টাব্দে যখন ই-চিও, ভারত ভ্রমণ করিতে আসেন, তখন তিনি উচ্চক্ঠে থোষণ! 
করেন যে, দিও নাগেৰ পব ধর্ম্মকীর্তি ন্তায়শাস্ত্রের বহু উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন। ইহা দ্বার! 
প্রতীয়মান হয় যে, ৬৭১ খৃষ্টাব্দে ধর্ম্মকীর্ত্ির নাম ভারতের সর্বত্র পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। 
পূর্বেই কথিত হইয়াছে যে, ধৰ্ম্মকী্তি ধর্ম্মপালের শিষ্য।, ধর্ম্মপাল ৬৩৫ খৃষ্টাব্দের কিঞ্চিৎ 
পূর্বেই নালন্দা বিশ্ববিদ্ঠালয়ের অধিনায়কত্বপদ,পরিত্যাগ করেন,। বোধ হয়, তখনও ধর্ম্মকীর্তি 


নালন্দা বিশ্ববিষ্ঠালয়ের ছাত্র ছিলেন। অথবা তাহার ছুই এক. বৎসর পুর্বে, বিশ্ববিস্তালয় 


”* পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। ৪, এ 


্তায়বার্তিক-প্রণেত। ব্রাহ্মণ দার্শনিক উদ্ভোতকর ও ধর্ম্মকীততি প্রায় সমসাময়িক |, স্ঠাঁয়- 
বিন্দু ও বাদন্তায়, গ্রন্থে ধর্ম কীর্তি উদ্ভোতকরের মত খণ্ডন করিয়াছেন। উদ্যোতকরও আবার 
্তায়বার্তিক গ্রন্থে ধর্মকীন্তির মত খণ্ডন কবিয়াছেন। উদ্যোতকর ধর্ম্মকীর্ত্তির রাস্তায় বা 
বাদবিধি পুস্তক উল্লেখ করিম লিখিয়াছেন)-- 

যদপি বাদদবিধৌ সাধ্যাভিধাঁনং প্রতিজ্ঞেতি প্রতিজ্ঞালক্ষণমুক্রম্‌ (স্যায়বার্তিক, ১অঃ, ৩৩সু)। 

ধৰ্ম্মকীর্ত্তিও “শাস্ত্র ও "শান্ত্কারৎ এই দুই নামে যথাক্রমে স্তায়বার্থিক ও স্উদ্ভোতকরের 
উল্লেখ করিয়। লিখিয়াছেন ;-_. 

স্বয়মিতি বার্দিনা যস্তদা সাঁধনমাহ। এতেন ষগ্ঘপি কচিৎ শাস্ত্রে হ্থিতসাধনমাঁহ, SE 
কারেণ তন্মিন্‌ ধর্শিণি অনেকধর্ম্মাভ্যুপগমেইপি যনস্তদা তেন বাদিনা ধৰ্ম্মঃ স্বয়ং সাধয়িতুং ইষ্টঃ 


4 স এব সাধ্যো নেতর ইত্যুক্তং ভবতি ।--( ন্তায়বিন্দু, ওয় পরিচ্ছেদ )। 


মীমাংসক সুরেখবরাচার্য্য বৃহদারণ্যক-বার্তিকে এবং দ্িগহব জৈন বিদ্বানন্দ অনামিকা 
গ্রন্থে ধর্মকীর্তির মত-খণ্ডন করিয়াছেন। যথা )-- 
ত্রিষেব ত্ববিনাভাবাদিতি যদ্বর্মকীর্তিনা। রর 
প্রত্যজঞারি প্রতিজ্ঞেরং হীয়েতাসৌ ন সংশয়ঃ ॥(বৃহদারণ্যক- বাতিক, ৬ পরিজ্ছেদ)। | 
ও 


২৩৪ সাঁহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক [ও সংখ্যা 


- বাচম্পতি মিশ্র ভামতী টাকার ধর্মকীর্তির মত উদ্ধৃত করিয়াছেন। যথা $-- 
যথাহ ধর্কীর্ডিঃ Ls 
তন্মান্নাথে ন চ জ্ঞানে স্থুলাভাসম্তদাত্বনঃ। 
একত্র প্রতিষিদ্ধত্বাদহথপি ন সম্তবঃ ॥--( ভামতী, ২৷২৷২৮) । 


ধৰ্ম্মকীৰ্তির প্রমাণবার্তিক-কারিকা 


ধর্ম্মকীর্ত্ি-প্রণীত বহু স্থায়গ্রস্থ বিদ্যমান আছে। তন্মধ্যে প্রমাণবার্ত্িককারিক! অন্যতম 1 = 
মাধবাঁচার্য্য সর্বদর্শনসংগ্রছ, বৌদ্ধ দর্শন প্রস্তাবে প্রমাণবার্তিককারিকা হইতে নিয়লিখিত 
চন উদ্ধৃত করিয়াছেন; | j 

' - ভেদশ্চ ভ্রান্তিবিজ্ঞাটনঃ দৃণ্ঠেতেন্নাবিবাদয়ে ।--( প্ৰমাণ বাৰ্ত্িক-কাঁরিকা )। 

প্রমাণবার্তিক-কারিক1 রচনা সম্বন্ধ নিয়লিখিভ কিংবদন্তী তিব্বতীয় গ্রন্থে বিদ্যমান 
আছে ।-_ধর্ম্মকী রত স্তারশান্ত্রের বহু গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, কিন্তু কিছুতেই তাহাব তৃপ্তি হয় 
নাই! একদিন ঈশ্বর সেন নামক এক অধ্যাপকের গৃহে প্রমাণপমৃচ্চ় গ্রন্থ পঠিত হয়। 
ধর্ম কীর্তি তর স্থানে প্র গ্রন্থের আগ্ঘোপাস্ত শ্রবণ করেন। তিনি শ্রবণমাত্রেই ঈশ্বব সেনের 
ন্যায় ও গ্রন্থে ব্যুৎপত্তি লাভ কবেন। বলা বাহুল্য, ঈশ্বর সেন বহু বর্ষ অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার 
পর প্রমাণণমুচ্চয় গ্রন্থ আয়ত্ত কবিয়াছিলেন। ধর্মকীর্তি প্রমাণসমুচ্চয় গ্রন্থ দ্বিতীয় বার 
শ্রবণ করিয়া এ গ্রন্থ-প্রণেতা দিউ নাগেব সমতুল্য হইয়া পড়েন। তৃতীয় বার শ্রবণ কবিয়া 
ধর্মবার্তি বলিলেন যে, প্রমাণসমুচ্চয় গ্রন্থে স্থানে স্থানে ভ্রান্তি আছে। ঈশ্বর সেন তাহাঘ , 
কথায় বিবন্ত হইলেন দা। বরঞ্চ বণিলেন,-“আপনি প্রমাণসমুচ্চয়ের উপর এক বার্তিক 
প্রণয়ন করিয়া দিঙ নাগের সমস্ত ভ্রান্তি! প্রদর্শন ককন।” এই অনুমতি প্রাপ্ত হইয়া ধর্মকীর্তি 
অনুষ্ট পছন্দে প্রমাণবার্তিক-কারিক| নামে প্রমাণসমুচ্চয়ের এক টাকা রচনা করেন। 

মুল সংস্কৃত প্রযাণবার্ততিক-কারিকা এখনও পাওয়া যায় নাই। তিব্বতীয় ভাষায় 
উহার অঙ্গবাদ বিদ্যমান আছে। স্ুভৃতিশ্রীশান্তি নামক একজন ভারতীয় পণ্ডিত তিবাতেব , 
লামাব সহযোগিতায় এই গ্রন্থ তিব্বতীয় ভাষা, অনুবাদিত করেন। প্রমাণবার্তিক-কারিকা! 
চারি পরিচ্ছেদে বিভক্ত ; যথা, 


১। স্বার্থান্থুমান। 

২। প্রমাণসিদ্ধি। ৰ 
৩! প্রত্যক্ষ । 

৪। পরার্থবাক্য। 


গ্রন্থের শেষে লিখিত আছে যে, যিনি জগতে অপ্রত্দ্বন্থা ও যাহার যশঃ সমস্ত 
পৃথিবীকে পরিপুবিত কবিয়াছে, সেই দাক্ষিণাত্যনিবাসী মহাপণ্ডিত শ্রীধর্মকীত্তি এই গ্রন্থ 
বিরচন করিয়াছেন। 


চর 
রা 


সন ১৩২১] বৌদ্ধ ন্যায় - ২৩৫ 


ধর্ম্মকীত্তির প্রমাণবার্তিকবৃত্তি 


ধর্ম্মকীর্তি নিজেই প্রমাণবর্তিক-কারিকাঁর উপর এক টাকা! প্রণয়ন করেন। উহার 
নাম প্রমাণবার্তিকবৃত্তি। এই গ্ৰন্থ তিব্বতীয়" ভাষায় বিগ্যমান আছে। গ্রস্থেব পরিশেষে - 
লিখিত আছে ;-- ধর্মকীর্তি মহাপণ্ডিত ও তার্কিক ছিলেন। তাহার যশে দি মণ্ডল বিধৌত 
হইয়াছিল। তার্কিকগকেশরী ধর্মকীর্তি গ্রতিপক্ষগণের মস্তক বিচুর্ণ করিষাছিলেন। 


ধর্মাসীত্তির প্রমাণবিনিশ্চয় 


মাঁধবাঁচার্ধা সর্বদর্শনসংগ্রহে নিয়লিখিত কাঁরিক| কয়েকটি উদ্ধত করিয়াছেন ; যথা, 
নান্তোংচুভাব্যো বৃদ্ধ্যান্তি তম্য! নান্ুভবোহপরঃ | 
গ্রাহগ্রাহকবৈধুর্য্যাৎ স্বয়ং সৈব প্রকাশতে ॥ 
সহোপলভ্তনিয়মাঁৎ অভেদো নীলতদ্ধিয়োঁঃ ॥ 
অবিভাগোইপি বৃদ্ধাত্মা বিপর্যযাসিতদর্শ নৈঃ। 
গ্রা্াগ্রাহকসংবিত্তিভেদবানিব লক্ষ্যতে ॥ 
--( গ্রমাণবিনিশ্চয়, ১ম পরিচ্ছেদ |) 


এই কয়েকটি কাঁবিক ধৰ্ম্মকীৰ্ত্তির প্রমাণবিনিশ্চয্ন গ্রন্থের প্রথম পরিচ্ছেদে বিস্মান 
আছে। ফুল প্রমাণবিনিশ্চয় গ্রন্থ এখন পাওয়া যায় নাঁ। মাধবাঁচার্যের সময়ে উহ! নষ্ট হয় 
নাই। কাশ্মীৰের স্থপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত পরহিতুভদ্র তিব্বতীয় লামার সাহাধ্যে প্রমাণবিনিশচ় 
গ্রন্থ তিয্বতীয় ভাষায় অন্তুবাদিত ফবেন। অনুবাদ-গ্রন্থ এখনও বিদ্যমান আছে। প্রমাণ- 
বিনিশ্চয় তিন পরিচ্ছেদে বিভক্ত । যথা,--(১) প্রত্যক্ষব্যবস্থা, (২) স্বার্থান্থমান এবং (৩) 
গরার্থান্ুমান। গছ্বের পবিশেষে লিখিত আছে,--ধর্মকীর্তি দাক্ষিণাত্যের মহাপণ্ডিত। 
তাহার প্রতিদ্বন্ধী কেহই ছিল না।* | 


ধর্ম্মকী্তির গ্াঁয়বিদ্দু 


ষ্যায়বিন্দু ধর্ম্মকীর্ত্তির অপর একখানি গ্রন্থ । -এই গ্রন্থে একখানি তালপত্র-লিখিতঁ 
প্রতিলিপি গুজরাটের শান্তিনাথ নামক জৈনমন্দিরে পাওয়া গিয়াছে। কিয়ৎকাল পূর্বে প্র 
গ্রন্থ অধ্যাপক পিটারসন্‌ সাহেব কলিকাত! এসিয়াটিক সোসাইটিব গ্রস্থাবলীমধ্যে প্রকাশিত 
ফরিয়াছেন। -এই গ্রন্থ তিন পবিচ্ছেদে বিত্ত ; যথা, 

(১) প্রত্যক্ষ, (২) স্বার্থান্ুমান ও (৩) পরার্থানুমান । 

প্রথম পবিচ্ছেদে লিখিত আছে যে, সম্যক্‌ জ্ঞানের দ্বারা সর্বপুকুষার্থ-সিদ্ধি হয়। 
সম্যক্‌ জ্ঞান দ্বিবিধ। প্রত্যক্ম ও অনুমান । কন্পনাধিরহিত ও ভ্রান্তিশূন্ত জ্ঞানের নাধ 
প্রত্যক্ষ ) প্রত্যক্ষ চতুর্বিধ। 7 7 75, 


২৬৬ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ও সংখ 
রি - 'স্বার্ধান্ুমান 
স্বার্থ ও পরার্থভেদে অনুমান ছুই প্রকাব। লিঙ্গ বা হেতু দ্বার! অন্ুমেয়ের জ্ঞানের 
নাম স্বার্থাহুমান। _ লিঙ্গ বা হেতুর ভ্রিবিধ কূপ) যথা, 
(১) পক্ষে লিঙ্গের, সত্তা অবশ্যই, থাঁকিবে। 
যেমন পর্বত বহ্নিৰিশিষ্ট। যে হেতু উহাতে ধুম আছে, যেমন রষ্ধনশালা । এস্থলে 
“ধুম” লিঙ্গ বা হেতু। উহ! পর্বতে অবশ্যই থাকিবে, নতুবা অনুমান হইবে না। 
৫) কেবল সপক্ষেই লিঙ্গের সভা থাকিবে। | হ্‌ 
যেমন ধূম রন্ধনশাঁলায় থাকে। রন্ধনশাল! বহ্নিবিশিষ্ট বস্তু মাত্রেরই সপক্ষ। 
(৩) অমপক্ষে লিঙ্গের সত্তা থাকিবেই না। 
যেমন হৃদ বহ্নিবিশিষ্ট বস্তুর অদপক্ষ। হুদে ধৃম থাকে না। 
লিঙ্গ তিন প্রকার। যথা, 
(১)' স্বভাব, (২) কাৰ্য্য ও (৩) অনুপলন্ধি । 
১। স্বভাবের উদাহবণ,_ 
এইটি বৃক্ষ, ২ 
যে হেতু ইহা শিংশপা । 
কার্য্যের উদাহরণ, 
এইটি বহ্নিমান, ২... রি - 
যে হেতু ইহাতে ধূম আছে । 
৩। অন্গপলন্ধির উদাহরণ, 
এখানে ধুম নাই, 
যে হেতু উহা উপলব্ধ হইতেছে না। 


_ এন 


৪ 


২ 


অনুপলন্ধি . 


 অনগুপলব্ধি একাদশ প্রকার! যথা, : 

১। স্বভাবান্থপলব্ধি--এখাঁনে ধূম নাই, যে হেতু উহ! উপলব্ধ হইতেছে না। উপলব্ধ 
হওয়! ধূমের স্বভাব, তথাপি ইহা উপলব্ধ হইতেছে না। 

২। কাৰ্য্যান্সপলক্ধি--এখানে যয 4 অগ্রতিবদ্ধ সামর্থ্য, যেহেতু এখানে lL 
ধুম নাই । 

৩। ব্যাপকান্রপলবি--এখানে শিংশপা নাই, যে হেতু এখানে বৃক্ষের অভাব! 

৪1 স্বতাববিরুদ্ধে'পলদ্ধি--এখানে শীতন্পর্শ নাই, যে হেতু এখানে অগ্নি আছে। 

৫। বিরদ্ধকার্ষেযাপলন্ধি--এখানে শীতম্পর্শ নাই, যে হেতু এখানে'ধূমের অভাব! 


৯ 


৮ 


পন ১৩২১] বৌদ্ধ ন্যায় ২৩৭ 
৬1 বিরুত্বব্যাপ্তোপলদ্ধি--হৃতভাবেরও বিনাশ নিশ্চিত নহে, বে হেতু উহা 
হেত্বস্তরাপেক্ষী। ০৫: 
৭। কার্ধ্যবিরুদ্ধোপলক্ষি--এখানে শীতকারণদমূহ অগ্রতিবদ্ধদামর্থ্য নহে, যে হেতু 
এখানে অগ্নি আছে। ০4 
৮। ব্যাপকবিরুদ্ধোপলব্ধি এখানে তুযাবম্পর্শ নাই, যে হেতু এখানে অগ্নি আছে। 
৯। কারণান্থুপলন্ধি--এখানে ধূম নাই, যে হেতু এখানে অগ্নি নাই। 
= ১০1 কারণবিরুদ্ষোপলবি-_ ইহার রোমহর্ষাদি বিশেষ লক্ষণ নাই, যে হেতু ইনি অগ্নি- 
বিশেষের সপ্লিকটে বর্তমান । 
১১। কারণবিরুত্কার্ধ্যোপপন্ধি--এই প্রদেশে রোমহর্ধাদিযুক্ত পুরুষ নাই, যে হেতু 
ওখানে ধূম আছে। 
প্রার্থানুমান 
তরিক্পপবিশিষ্ট লিগ বাঁ হেতুর আখ্যান বা কথনের নাম পরার্থানহূমান। পরার্থানুমান 
এক প্রকার জ্ঞান। আখ্যান বা কথন এই জ্ঞানের কারণ। এ স্থলে কারণে কাধ্যের 
উপচার করিয়া আখ্যান বা কথনকেই জ্ঞান বলা হইয়াছে। পরার্থান্থমান ছুই প্রকার; 
সাঁধন্দ্যবৎ ও বৈধৰ্ম্যবৎ। সাধৰ্ম্যবৎ পরার্থানুমান যথা, 
শব অনিত্য, 
ক যে হেতু উহা উৎপাঁদশীল। 
iy সমস্ত উৎপাঁদশীল বস্তই অনিক, যেমন ঘট। , 
বৈধর্ঘ্যবৎ পরার্থাহমান যথা, 
শব অনিত্য, 
যে হেতু উহা! উৎপাঁদশীল। 
গনিত্য নয়, এমন কোন বস্তই উৎপাঁদশীল নহে, যেমন আকাশ | 


পক্ষ 
যাহাতে সাধ্যের সম্বন্ধ প্রদর্শন করিতে হইবে, তাহাই পক্ষ বাঁ ধর্দী। বা, 
পর্বত বহ্িবিশিষ্ট, এ স্থলে পর্বত” পক্ষ । 
কোন কোন পক্ষ ছুষ্ট। ইহাদিগকে পক্ষাভাস বলে। পক্ষাতাস চতুর্কিধ। যথা, 
(১) প্রত্যক্ষনিরাকৃত, যেমন শব্দ অশ্রাবণ। (২) অন্মাননিরাকৃত, যেমন শব্ধ নিত্য। 
(৩) শ্রতীতিনিরাকৃত, যেমন শশী অচন্ত্র। (৪) শ্ববচননিরাকৃত, যেমন অনুমান প্রমাণ নছে। 


হেতু 
দুষ্ট হেতুকে হেত্বাভাস বা সাধনাতাম বলে। হেত্বাভাস তিন প্রকার বথা,--অসিদ্ধ, 
অনৈকান্তিক এবং বিরুদ্ধ । 


২৩৮ সাহিত্য-পরিষৎ-পন্রিকা [ওয় সংখ্যা 


নম ~ 


(ক) অসিদ্ধ,_ - j - 

(১) শব্দ অনিত্য, যে হেতু উচ! চাক্ষুষ । এ স্থলে চাক্ষুষত্ব' নিত্য বা অনিত্যত্বের হেতু 
না হওয়ায় উভয়াদিদ্ধ হইয়াছে'। 

(২) তরু চেতন, যেহেতু সর্ধত্গপহরণে ইহাব মৃত্যু হয়। এ স্থলে ত্বগপহ্রণে বৃক্ষেকস 
মৃত্যু প্রতিবাদী কর্তৃক স্বীকৃত না হওয়ায় অসিদ্ধ হইয়াছে। 

(৩) পর্বত বন্ধিবিশিষ্ট, যে হেতু উহাতে বাষ্প আছে। এ স্থলে বাষ্প বহন কার্ধ্য 
কি না, সন্দেহ হওয়ায় হেতুটি পন্দিগ্ধ হইয়াছে। * - 

(৪) আত্মা স্বগত, যেহেতু উহা সর্বত্র উপলব্ধ হয়। এ স্থলে হেতু ধৰ্ম্যসিদ্ধ হইয়াছে। 

খে) অট্নকান্তিক,_- 

(৫) শব অনিতা, যোহতু উহা প্রমেয়। এ স্থলে প্রমেয়ত্ব ধর্ম নিত্য অনিত্য উভয় 
বস্তুতে বিদ্যমান থাকায় হেতু অনৈকান্তিক বা অনিশ্চিত। 

(৩). কোন পুরুষ, সর্বজ্ঞ, যেহেতু তিনি বক্তা । এ স্থলে বন্ধ বর্ম সর্কজ্রত্ব ও 
অসর্বজ্ত্ব কোনটিরই কারণ ন! হওয়ায় হেতুটি অনৈকাভ্তিক বা অনিশ্চিত হইয়াছে। 
.- (গ)- বিরুদ্ধ, 

(৭) শব্দ নিত্য, যেহেতু উহা উৎপাদণীপ | এ স্থলে উৎপাঁদশীল--এই হেতু, নিত্য 
এই সাধ্যের বিকদ্ধ হওয়ায়, হেতৃটি বিরুদ্ধ হইয়াছে। 

(৮) শব নিত্য, যেহেতু উহ! উৎপাদশ্ীল। এ স্থলে SELL LG হেতু অনিতোর 
অসমানাধিকরণ না হওয়ায় হেতুটি বিরুদ্ধ হইয়াঞ্থে। | 


ধর্মাকীর্তি কর্তৃক দিও নাগের মত খণ্ডন. - 
সাধ্য ও হেতুব পরম্পর বিরোধ হইলে যে বিকদ্ধ হেতু হয়, এ কথা দিঙ নাগ ও 
, ধৰ্মাকীৰ্ত্তি উভয়েই স্বীকার করেন। - কিন্তু দিও নাগ অপর এক প্রকার: বিরুদ্ধ "হেতু 
স্বীকার করেন, উহার নাম ইষ্টবিঘাতকবৎ বিরুদ্ধ). যথা, 

চক্ষুরাদি পবের প্রয়নোজনসিন্ধকারক, . 

যেহেতু উহার! সংহত পদার্থ। 
যেমন শয্যা, আসন ইত্যাদি। | 
এ স্থলে ‘পব’ শব্দের শরীব বা আত্মা উভয় অর্থ ই হইতে পারে 1 সাধ্য যদি এইরূপ ভাবে 
দ্বার্থক হয়, তাহা হইলে হষ্টার্থ লক্ষ্য করিয়া সাধ্যের সহিত হেতুর বিরোধ দেখাইলেও 
উহ! বিকদ্ধ হেতু হইবে। ইহা দিউনাগেব মত। কিন্তু ধর্মকীর্তি বলেন,_-ইষ্টবিঘাতক্কৎ 
বিরুদ্ধ নামে অপর একটি বিরুদ্ধ হেতু স্বীকার করার কোনই প্রয়োজন নাই। বদি সাধ্যের 
বাঁচক অর্থ গ্রহণ কয়া যায়, তাহা হইলে উহাব সহিত হেতুর বিরোধ না থাকার হেতুটি 
বিরুদ্ধ হইল না। আর যদি কেবল ইষ্টার্থ গ্রহণ করা যার, তাহা হইলে হেতুটি বিরুদ্ধ হেতু 


সম ১৩২১ ] | "বৌদ্ধ ন্যায় ২৩৯ 


হইল। যে স্থনে বাঁচকার্থ ও ইষ্টার্থের সন্দেহ উপস্থিত হয়, সে স্থলে হেতুটি অনৈকান্তিক 
" " হইবে। অতএব ই্টবিঘাতকং নামে অপর এক প্রকার রি হেতু স্বীকার করিবার 
কোনই প্রয়োজন নাই। টি 

দিউনাগ বিকদ্ধাব্যভিচাঁরী নামে এক প্রকার হেত্বাভাঁগ স্বীকার করিয়াছেন। ধর্ম্মকীর্ত্ি 
বলেন, ওরূপ হেত্বাভাস স্বীকারের কোনই প্রয়োজন নাই। দিঙ নাগ বলেন, যদি বাদীর 
হেতু স্বশান্্ম্মত হইয়া গ্রতিবাদীব শীস্ত্রবিকদ্ধ হয়, অথব| যদি প্রতিবাদীর হেতু তাহার 

» নিজেব শাস্ত্রদন্মত হইয়া বাদীর শান্তরবিকদ্ধ হয়, তাহ! হইলে একপ বিকদ্ধ হেতুকে ব্যভিচাবী 
হেতু বলা যায় না। অতএব বাদী ও প্রতিবাদীব নিগমন প্রবস্পর বিকদ্ধ হইলেও উভয়ের 
হেতু স্ব স্ব শান্তৰদন্মত হওয়ায় হেতুটি বিকদ্ধাব্যতিচারী হইবে। বিকদ্ধাব্যভিচারী হেতু 

ংশয়ের কারণ বলিয়া উহ! হেত্বাভান নামে কীর্ভিত - হইয়াছে। ধর্মকীর্ভি বলেন, 
বিকদ্ধাব্যভিচাবী হেতু আগ্ৰয বা শাস্ত্ৰ আশ্রয় কবিয়! প্রযুক্ত হওয়ায- অনুমানের প্রস্তাবে 
পরিগণিত হইতে পারে না। 

ধর্মকীর্তি বলেন, অনুমান প্রয়োগে উদ্বাতবণ নিষ্ফল। কারণ, উদ্বাহবণে যাহা ব্যক্ত হয়, 
তাহ! হেতুমধ্যে পূর্বেই নিহিত আছে। যথা, « - 

পর্বত বহ্িবিশিষ্ট,। ১ - 
(116 ৷ যে হেতু উহ ধুমবিশিষ্ট 2 1 
৮ যেমন বন্ধনশালা। 

এ স্থলে রম্ধনশালা এই উদ্নাচরণ নির্ল্য়োজন। কারণ, ধুমবিশিষ্ট বস্ত মাত্রই যদি 
বহ্িবিশিষ্ট হয়, তাহা হলে বন্ধনশালাও যে বহ্ছিবিশিষ্ট হইবে, তাহাতে আর সংশয় কি? 
উদাহরণের এইটুকু মাত্র প্রয়োজন যে, হেতুতে যাহ! সামান্য ভাবে উক্ত হইয়াছে, উদাহবণে 
তাহা বিশেষ ভাবে ব্য ক কবা যায়। : ধুমবিশিষ্ট বস্তুমাত্রই বহ্ছিবিশিষ্ট, এই কথা বিশেষ ভাবে 
দেখানের জন্য, “বন্ধনশালা” ‘এই উদ্নাহরণ প্রদত্ত হইয়াছে। রন্ধনশালায় ধূমও আছে, 
বহিও আছে । - 


সাধন্ম্য উদাহরণাভান . 
উদ্দাহরণ ছই প্রকার |. সাধশর্য উদাহরণ ও বৈধর্ঘ্য উদাহরণ। উদাহরণ দুষ্ট হইলে 
পণ... উহাকে উদ্বাহরণাভাস বলে। 
পাধশ্য উদাহুবণাভাস যথা, 
১। শব্দ নিত্য, 
যেহেতু উহা অমূর্ঘ, 
যেমন ক্রিয়া। 


EE 


চু 


২৪০ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক! ও সংখ্য! 
এ স্থলে ‘ক্রিয়া’ উদাহরণাঁতাস, কারণ, ক্রিয়া অমুর্ত হইলেও নিত্য নহে। এইটি সাধ্য 
বিচ্যুত উদাহরণ । 
২।, শব্দ নিত্য, . 
যেহেতু উহা! অমূর্থ, 
যেমন পরমাণু । 


এ স্থলে 'পরমাণু* উদাহরণাভাস। কাবণ উহ! নিত্য হইলেও অমুর্ভ নহে । এইটি হেতু- 
বিচ্যুত উদাহরণ । * 
৩। শব্ধ নিত্য, 
যেহেতু উহ! অমূর্ত, 
যেমন ঘট। 
এ স্থলে ‘ঘট’ উদ্নাহরণাভাষ। কাবণ, উহা নিত্যও নহে, অমূর্তও নহে। এইটি 
সাধ্য ও হেতু উভয় বিচ্যুত উদাছরণ । 
৪। এই ব্যক্তি রাগী, 
যেহেতু ইনি বক্তা, 
যেমন. একটি রথ্যাপুকষ। | 
এ স্থলে ‘রথ্যাপুরুষ’ উদ্দাহরণাভাস। কারণ, তিনি রাগী কি না, তাহা সংশয়ের, বিষয়। 


এইটি সাধ্যনংশয় উদাহরণ। 
৫। এই ব্যক্তি মরণধর্ম্মবিশিষ্ট, * ও 
যেহেতু ইনি বাগী, 


যেমন একটি রথ্যাপুকষ। 


Le) 


এ স্থলে ‘রথ্যাপুরুষ’ উদ্নাহরণাভাঁদ। যেহেতু তিনি রাগী কি না, তাহা সংশয়ের বিযয়। 


এইটি হেতুদংশয় উদাহরণ । 
৬| এই ব্যক্তি অনৰ্কজ্ঞ, | 
যেহেতু ইনি রাগী, টী 


যেমন একটি রথ্যাপুরুষ। 
এ স্থলে “রথ্যাপুকষ উদ্নাহরণাভাস। যেহেতু ইনি একাধারে রাগী ও অসর্বজ্ঞ কি না, 
তাহা সংশয়ের বিষয়। এইটি সাধ্য ও হেতু উভয় সংশয় উদাহরণ । 
(ক্রমশঃ ) 


শ্রীদতীশচন্দ্র বিদ্ধাভুযুণ 


২১ ভাগ] সাহিত্য-পরিষৎপত্রিকা | Re [ওর সংখ্যা 


চিত্র (ক) .. 





জ্যোতিষিক মানযন্তর।__পৃঃ ১৬১। 
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আচার্য্য দিউনাগ। 

উপরে আচার্য্য দিও.নাগের যে মু্তি প্রদত্ত হইল, উহা তিব্বতীয় তেঙ্ছার গ্রন্থ হইতে পরিগৃহীত হইয়াছে 
তেঙ্থার গ্রন্থ খৃষ্টীয় তয়োদশ শতাব্দীর শেষভাগে ঝুতোন নামক কোন তিব্বতীয় পণ্ডিত কর্তৃক সঙ্কলিত হইয়াছির 
বুতোন্‌ তাসিলুম্পোর সন্নিকটস্থ শালু নামক বিহারে বাস করিতেন । তেঙ্ক্যুরে যে সকল পুস্তক বিদ্যমান আছ 
তাহা অবশ্য বুতোনের বহু পূর্বে প্রস্তুত হইয়াছিল। অতএব এই মূর্তিটি কত কাল পূর্বে প্রস্তুত হইয়াছি, 
তাহা ঠিক বলা যার না । কোন ভারতীয় মূর্তির অন্থুকরণে তিব্বত দেশে এইটি নির্মিত হইয়াছিল। 

দিঙনাগের মন্তকে যে উষ্ণীষ দৃষ্ট হইতেছে, উহাকে তিব্বতীয় ভাষায় “পাঞ্ছেন্‌ শোয়া-মার” অর্থ 
“পণ্ডিতের লোহিত শিরোভূষণ” বলে। ইহা দ্বারা বোধ হয়, দিউ.নাগ যে উষ্তীষ ব্যবহার করিতেন, উ 
রক্তবণ ছিল। বিক্রমশিলা নামক বৌদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রগণ শেষ পরীক্ষায় উত্তীণ হইয়া “পণ্ডিত” এ 
উপাধি লাভ করিতেন এবং সঙ্গে সঙ্গে “পপ্ডিতোক্ীষ”ও প্রাপ্ত হইতেন। ৭৪৯ খৃষ্টাব্দে ভারতের স্ুপ্রসি 
বৌদ্ধ পণ্ডিত শান্তরক্ষিত তিব্বতে “পণ্ডিতোষ্তীষের” প্রবর্তন করেন। সম্ভবতঃ ভারতের নালন্দা বি" 
বিদ্যালয়ে ইহার প্রথম প্রচলন হয়। দিউলাগ নালন্দায় বহু তার্কিককে পরাভূত করিয়া “পঞ্জিতোষ্ণীং 
লাভ করিয়াছিলেন ৷ 

দিঙ নাগের শরীরে যে শাল দৃষ্ট হইতেছে, উহা দাক্ষিণাত্যের পণ্ডিতগণের অস্থুরূপ। এতন্তিন্ন হস্তে ব 
ও মন্তকের চতুর্দিকে যে আভামগ্ডল দৃষ্ট হইতেছে, এ সমস্ত তিব্বতীয় বৌদ্ধগণের দ্বারা সন্নিবেশিত » উহ 
সহিত দিঙনাগের প্রকৃত মূর্তির কোন সম্বন্ধ নাই ।__পৃঃ ২১৫। 


La Sn 
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আপনাবা বর্তমান সন্মিলনেব অভ্যর্থনা-নমিতিব সভাঁপাত মহাশয়ের অভিভাষণ 

শুনিলেন। যিনি এই অভিভাঁষণ পঙিলেন, তিনি বর্ধমাঁনবাঁপী--বর্দমীনেব রাজা, সুতবাঁং 
বর্ধমানের সহিত তীহাঁব সম্বন্ধ খুবই ঘনিষ্ঠ, কিন্তু তাই বলিয়া! তিনি এক! বর্ঘমানেব নহেন, 
তিনি সাব! বাঞ্গলাব সর্বপ্রধান ব্যক্তি । গেবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে আদব কবিয়। মহাবাজাধিবাজ 
বাহাছুর উপাধি দিক্জাছেন। তাহাকে আমবা মহাবাজীধিবাজ বলিয়াই জানি। সম্ৰাট 
পঞ্চম জর্জ ও শাহাব প্রতিনিধিবর্গেব পবেই তিনিই বাঙ্গালীর নেতা । তাঁহাব আহ্বানে 
বালা সাহিত্য কৃতাৰ্থ হইয়াছে। 

মহাবাজাধিবাঁজ বাহাছুবেব অভিভাষণ অতি সুন্দৰ হুইয়াছে। সংসারে তাঁহাব যেবূপ 
প্রতিপত্তি, প্রতিষ্ঠা তাহাব অনুরূপ অভিভাষণ হইয়াছে। এ অভিভাঁষণের বিশেষত্ব এই যে) 
উহা অল্প, সংক্ষেপ। লোকে বলে “বনেৰ সাব চুট্টকী”__উহীতে বাগাঁড়ষর নাই, বর্ধমানের 
ইতিহাস দিবার চেষ্টা নাই, বাঞ্গলাবও ইতিহাস দিবাব চেষ্টা নাই। উহাব প্রধান চেষ্টা 
আমাদেব সম্বর্ধনা । সে সম্বর্ঘন! যে হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে, তাহ! আর বলিয়! দিতে হইবে না। 

এখন আমার কথা। আপনাবা আমাকে সভাপতি মনোনীত কবিয়াছেন, আমি কিরূপে 
আপনাদের মনোবঞ্জন কবিব অনেক দিন ভাবিয়াছি। শেষে স্থিব করিয়াছি, আঁগাদেব 
বাঙ্গলাব প্রাচীন গৌববের কতকগুলি কথা লইয়া আলোচনা করিব । পুরাণ কথ! শুনিতে 
সকলেরই ভাল লার্গে। সে পুবাঁণ কথা যদি 'আবাব আপনাদের হয়, তাহা হইলে 
আবও ভাল লাগে। আবাৰ যদি এখন আমাদের গৌবব কিছুই না থাকে এবং পূর্ব্বকালে 
অত্যন্ত অধিক থাকে, তাহা হইলে সে আলোচনা লোককে মাতাইয়া তুলিতে পারে। সেই 
জন্যই, সেই ভবদাতেই আমাব এই সন্বোধনে আমি কেবল প্রাচীন গৌববেবই আলোচনা 
কবিব। কাবণ, সুখের শ্বৃতি সকল সময়ই মধুর । 

আমাব এ সম্বোধনে অনেকগুলি পবিচ্ছেদ আঁছে। আমি পবিচ্ছেদ শব্দ ব্যবহাব কবি 
নাই। তাহাঁব জায়গায় গৌবব শব্দ ব্যবহাৰ কবিয়াছি,--যেমন প্রথম গৌবব, দ্বিতীয় গৌবৰ 
ইত্যাদি । অতি প্রাচীন কাল হইতে এ পর্যন্ত যাহা বাঙ্গলাব গৌরবের কথা বলিয়া মনে 
হইয়াছে, সেই গুলিকে ই সংগ্রহ কবিয়| লইয়াছি। 





* অষ্টম বন্ীয়-াহিত্য-সশ্মিননে পঠিত । 
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প্রথম গৌরব 
হস্তি-চিকিৎস। 


বেদেব আবধ্যগণ যখন ভাঁবতবর্ষে আঁসিয়াছিলেন, তখন তীঁহাবা হাতী চিনিতেন না 
কারণ, ভাবতে পশ্চিমাঞ্চলে হাতী প[ওয়া যা না । বেদেব আর্ধা জাঁতিব প্রধান কীর্তি 
ধাণ্থেদে “হস্তী” শব্দট পাঁচ বাঁব মাত্র পাওয়া যায়। তাহাব মধ্যে তিন জায়গায় সায়ণাচার্ধ্য 
অর্থ কবিয়াছেন, হস্তযুক্ত খত্বিক্‌ বা পদযুক্ত খত্বকু। ছুই জায়গায় তিনি অর্থ কবিয়াছন, 
হাতী। সে দুইটি জায়গা এই £-- 

“মহ্যীসে। মাযনিনশ্চিত্রভানৰো 
গিবয়ে! ন স্বতবসো বঘুষ্যদঃ। 
মুগা ইব হস্তিনঃ থাদথ! বনা 
যদাকণীফু তবিষীবধুগ্ঠীং॥৮ ১1৬৪৭ 

‘হে মরুৎগণ, তোমবা বড় লোক, জ্ঞানবান ; তোমাদের দীপ্তি অতি বিচিত্র। তৌমব! 
গাহাড়েব মত আপন বলে বলীয়ান। তোমবা হস্তী মৃগেব মত বনগুলি খাইয়া ফেল। অকণ- 
বর্ণ দিকৃ্সমূহে তোমাব বল যোজনা কব। 

“হুব উপাঁকে তন্বং দধানে! 
বি যত্তে চেত্যমৃতন্ত বর্গঃ 
ন হস্তী তবিষীমুষাণঃ 
সিংহো ন ভীমঃ আঁযুধানি বি্রৎ ॥* ৪১৬১৪ 

«হে ইজ, তুমি বখন হৃর্যেব নিকটে আপনাব রূপ বিকাশ কব, তখন সে কপ মলিন ন! 
হইয়া আবও উজ্জ্বল হয়। পরেব বলনাঁশক হস্তী মৃগেব শ্ঠাষ তুমি আঁযুধ ধারণ কবিয়া 
সিংহের মৃত ভয়ঙ্কর হও ।” 

এ ছুই জায়গায়ই, হস্তী সৃগেব স্তায়, “মৃগী ইব হন্তিনঃ”, প্যুগে। ন হস্তী” এইবপ প্রয়োগ 
আছে। ইহাব অর্থ এই যে, উহাবা হস্তী নূতন দেখিতেছেন। উহাকে মুগবিশেষ বলিয়া তাঁহাদের 
ধাঁবণ| হইয়াছে। তাই তীহাব! মৃগজাতীয় হাতী বলিয়া! উহাব উল্লেখ কবিতেছেন। পলিনে- 
সিয়ায় ওটাহিটি দ্বীপে লোক কেবল শৃকব চিনিত। ইউবোগীয়েবা যখন সেখানে ঘোড়া, 
কুকুব, ভেড়!, আবও নানা বকম জানোয়াব লইয়! গেলেন, তখন তাহাবা ঘোড়াকে বলিল 
চি-হি-হি' শুয়াব, কুকুবকে বলিল ঘেউ-ঘেউ শুরাব, ভেড়াকে বলিল ভ্যা-ভ্যা শুয়াব। আধ্যগণ 
সেইরূপ মুগ চিনিতেন, কেন না তীহাব! শীকাবে খুব মজবুত ছিলেন। ভাঁবতবর্ষে আসিয়া 
যখন তীাহাবা হাতী দেখিলেন, তখন তাহাঁবা তাহাকে হাতওয়াল! মৃগ বলিলেন। 

- হাতীর আসল বাসস্থান বাঙলা, পুর্ব্-উপদ্বীপ, বোর্ণিও, সুমাত্র! ইত্যাদি দ্বীপ। পশ্চিমে 
দেরাঁদুন পর্য্যন্ত হাতী দেখ! যায়, দক্ষিণ মহিসুব ও লঙ্ষীয় দেখ! যায়। আফ্রিকায় হাতী 
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দেখা যায়, কিন্তু এত বড় নয়, এত ভারি নয়। 'সুতবাং বৈদিক আৰ্ষ্েবা যে হাতীব বিষয় 
অল্পই জানিতেন, সে কথ! এক রকম স্থিব। 

খখেদে হাতীব নাম ত ওঁ ছুই বাব আছে। ও যে ঠিক হাঁতীবই নাম, সে বিষয়েও একটু 
সন্দেহ । কাঁবণ, পহাতওয়ালা” মুগ বলিতেছে, যদি স্পষ্ট কবিয়। “শু ড়ওয়ালা” বলিত, তবে 
কোন সন্দেহই থাকিত না । আবও সন্দেহেব কাবণ এই যে, সংস্কৃতে হাঁতীব অনেক নাম 
আছে :_কৰী, গজ, দ্বিপ, মাতঙগ__ইহাব একটি শব্দও খথেদে নাই, এমন কি পবাবতেব 
নাম পর্যন্তও নাই। বাহাব! কাল হাতীই্‌ চিনিত না, তাহাবা সাদী হাতী কেমন করিয়া 
জানিবে? 

থ'গ'দ হাতীব নাম থাকুক বা ন! থাকুক, তৈত্ডিবীয় সংহিতায় উহাঁব নাম আছে। 
অশ্বমেধেব কথ! বলিতে বলিতে, যখন কোঁন দেবতাকে কোন জানোয়াব বলি দিতে হইবে এই 
গ্রশ্ন উঠিল, তখন প্রথম এগাব জন দেবতাকে বন্য জন্ত দিতে হইবে স্থিব হইল । কোন কোন 
মতে এই বন্য জস্তুব ছবি বলি দিলেই হইল) কোন কোন মতে বলিল, “না, যেমন গ্রাম্য 
জগ্তব বেলায় আঁসলেবই ব্যবস্থা, বন্য জগ্তব বেলায়ও সেইবপ।” এই দেবতা ও জন্তদিগেব 
নাম যথা £ঃ= 

রাজা ইন্দ্রকে শুকব দিতে হইবে, বকণ বাঁজাকে রৃষ্ণসাঁব হবিণ দিতে হইবে, ধমবাঁজাকে 
খধ্য মুগ দিতে হইবে, খষভ দেবকে গবয় বাঁ নীলগাই দিতে হইবে, বমেব বাঁজা শার্দিংলকে 
গৌব মৃগ দিতে হইবে, পুকৃষের বানীকে মর্কট দিতে হইবে, শকুনবাঁজ বা পক্ষিবাজকে 
বৃতক পাখী দিতে হইবে,নীলঙ্গ সর্পবাজকে ক্রিমি দিতে হইবে, ওষধিদেব বাজ! সোমকে 
কুলঙ্গ দিতে হইবে, সিন্ধুবাঁজকে শিংশুমাঁব দিতে হইবে, আব হিমবান্‌কে হস্তী দিতে হইবে। 

খণ্েদে হিমবান্‌ বলিয়া দেবতাব কথা নাই। দশম মণ্ডলে একবাঁব হিমবস্ত শব্দ আছে, 
ভাহাব অর্থ ববফেব পাহাড় পাহাড় ঈশ্ববের মহিমা ঘোষণা কবিতেছে। কিন্তু তৈত্তিরীয় - 

ংহিতায় হিমবান্‌ দেবতা হইয়াছেন এবং বন্ত হস্তী, এখন আধ্যগণ যাহ! ভাল কবিয়! 
চিনিয়াছেন, তাহাই তাঁহাব বলি হইয়াছে। হিমবাঁনেব দেবতা হওয়া ও বন্য হস্তীব তাহাব 
বশি হওয়া,'এই ছুই ঘটনায় স্পষ্ট বোধ হইতেছে যে, আ্যগণ এখন ভাঁবতবর্ষেষ মধ্যে অনেক 
দুব আসিয়া পড়িয়াছেন। 

- হিমবান্‌ এক কালে দেবতা ছিলেন না, পবে দেবতা ET । ইহাঁর একট! কাবণ 
বিষ্ণুপুবাণে দ্েওয়! আছে। সে পুবাণে প্রজাপতি বলিতেছেন, “আমি যজ্ঞেব উপকবণ সোম- 
লতাদিব উৎপত্তিব জন্ত হিমালয়ের সৃষ্টি কবিয়াছি।? তাই দেখিয়াই কালিদাস বলিলেন, 
প্যজ্ঞাদযোনিত্বমবেক্ষ্য যন্ত” ইত্যাদি। অর্থাৎ হিমালয়ের দেব্ত্ব পরে প্রজাপতি কবিয়াছেন 
এবং যজ্ঞে তাঁহাব ভাগও একটু পবে নির্দিষ্ট হইয়াছিল। 

খৃঃ পূর্ব ষষ্ঠ শতকে হাতী পোষা খুব চলিত হইয়! গিয়াছিল। বুদ্ধদেবের এক হাঁতী ছিল। 
তাঁহাব ভাই দেৰদত্তেবও হাতী ছিল। বুদ্ধদেব কুন্তী করিতে কবিতে একট! হাতী শু'ড় 


নল 
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ধবিয়া ছুড়িয়া ফেলিয়া দেন, তাঁহাতে হাতী যেখানে পড়ে সেখানে একটি ফোঁয়াঁব! হইয়া 
গিয়াছিল। উদয়ন বাঁজাব প্নলাগিবি” নামে একটি প্রকান্ড হাতী ছিল। তাঁহাব নিজেব ও 
চগ্ডপ্রচ্চো“তব বড বড হাতীশাল! ছিল, হাঁতী ধবাঁবও খুব ব্যবস্থা ছিল। 

এই যে হাঁতী ধবা ও পোষমানান, তাহার চিকিৎসা, তাহাব সেবা, যুদ্ধব জন্ত তাহাকে 
তৈযাব কবা-এ সব কোথায় হইয়াছিল? এই প্রশ্নেব এক উত্তৰ আছে। আমবা এখন 
যে দেশে ৰাস করি, যাহা আমাদেব মাতৃভূমি, সেই বঙ্গদেশই এই প্রকাণ্ড জন্তকে বশ কবিতে 
প্রথম শিক্ষা দেয় । যে দেশেব এক দিকে হিমালয়, এক দিকে লৌহিত্য ও এক দিকে সাঁগব-_. 
সেই দেশেই হস্তিবিষ্ঞাব প্রথম উৎপত্তি। সেই দেশেই এমন এক মহাপুকষের আবির্ভাব" 
হয়, যিনি বাল্যকাল হইতেই হাতীব সঙ্গে বেডাইতেন, হাঁতীর সঙ্গে খাইতেন, হাতীব সঙ্গে 
থাকিতেন, হাতীব সেবা কবিতেন, হাঁতীৰ পীড়া হইলে চিকিৎম1 কবিতেন, এমন কি এক বকম 
হাঁতীই হুইয়া গিয়াছিলেন। হাঁতীবা যেখানে যাইত, তিনিও পেঁই খানেই যাইতেন। কোন 
দিন পাহাডেব চুড়ায়, কোন দিন নদীব চূড়ায়, কোন দিন নিবিড় জঙ্গলেব মধ্যে, হাতীব 
সঙ্গেই তাহাব বাস ছিল। হাতীবাও তাঁহাকৈ যথেষ্ট ভাল বাসিত, হাব সেবা কবিত, 
সাহাব মনেব মত খাঁবাব জোগাইয়া দিত, ব্যাবাম হইলে তীহীব শুশ্রধা কবিত। 

অঙ্গদেশেব বাজ! লোমপাদ বঙ্গবাঁসীব স্থুপবিচিত। তিনি বাঁজা দশরথেব জামাই 
ছিলেন। ভাঁহাব একবাব সখ হইল, ‘হাতী আমাব বাহন হইবে। ইন্দ্র স্বর্গে যেমন হাতা 
চড়িয়া বেড়ান, আমিও তেমনি কবিয়! হাতীব উপবে চড়িয়া বেড়াইব।? -কিন্তু হাতী কেমন 
কবিয়া বশ কবিতে হয়, তাহ! তিনি জানিতেন না। তিনি সমস্ত খষিদেব নিমন্ত্রণ কবিলেন। - 
খাবিবা পরামর্শ করিয়া কোথায় হাতীব দল আছে» খোজ করিবাব জন্য অনেক লোক পাঠাইয়া 
দিলেন। তাহাবা এক প্রকাণ্ড আশ্রমে উপস্থিত হইল। সে আশ্রম “শৈলরাজা শ্রিত”, 
“পুণ্য” এবং সেখানে “লৌহিত্য সাগবাভিমুখে বহিয়া যাইতেছে ।” সেখানে তাহাবা অনেক 
হাঁতী দেখিতে পাইল এবং তাঁহাদের সঙ্গে একজন সুনিকেও দেখিতে পাইল, দেখিয়াই 
তাহা! বুঝিল যে, এই মুনিই হাতীব দল বদ্দা কবেন। তাহাবা ফিবিয়া আসিয়া! রাজ! ও 
খষিদিগকে খবৰ দিল। বাঁজা সসৈন্ত সেই আশ্রমে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, খধি আশ্রমে 
নাই ; তিনি হস্তিসেবাব জন্য দুবে গমন কবিয়াছেন। বাঁ! হাতীব দলটি তাড়াইয়! লইয়া . 
চম্পান্গরে উপস্থিত হইলেন ও খধিদেব পবামর্শ মত হাতীশাল! তৈয়াৰ কবিয়া সেখানে 
হাতীদের বাঁধিয়া! রাখিয়া ও থাবার দিযা নগবে প্রবেশ কবিলেন। খধি আসিয়! দেখিলেন, 
তীহাব হাতীগুলি নাই। তিনি চাঁবিদ্রিকে খুঁজিতে লাগিলেন ও কীদিয়৷ আকুল হইলেন। 
“ অনেক দিন খুজিয়া খুজিয়া শেষে চম্পানগবে আসিয়া তিনি দেখিলেন যে, তাহাব হাতীগুলি 
সব চম্পাঁনগবে বাঁধা আছে, তাহাবা বোগা হইক্স। গিয়াছে, তাহাদের গায়ে ঘ। হইয়াছে, নানা 
রূপ বৌগেব উৎপত্তি হইয়াছে। তিনি তৎক্ষণাৎ লতা, পাঁতা, শিকড়, মাকড় তুলিয়া 
আনিয়! বাটিয়া তাহাদেব গায়ে প্রলেপ দিতে লাগিলেন, হাঁতীবাঁও নানাবপে তীহাব সেবা 
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কৰিতে লাগিল! অনেক দিনেব পব পৰস্পৰ মিলনে, তীহাব ও তাঁহাব হাতীদেব মহা 
৬ _ আনন্দ। রাজা সব শুনিলেন,--তিনি কে, কি বৃত্তান্ত জানিবাব জন্য লোক পাঠাইলেন। 
মুনি কাহারও সহিত কথা কহিলেন না । খধিবা আসিলেনঃ তীঁহাদেব সহিতও কথ! কহিলেন 
ন!; বাজা নিজে আসিলেন, মুনি তাঁহাব সহিতও কথ! কহিলেন না॥। শেষে অনেক সাধ্য- 
সাধনাব পর মুমি আপনা পবিচয় দিলেন। তিনি বলিলেন, *“হিমালযেব নিকটে যেখানে 
লৌহিত্য নদ সাঁগবাভিমুখে যাইতেছে, সেখানে সামগায়ন নামে এক মুনি ছিলেন। তাঁহাব 
,গবসে ও এক কবেণুব গর্ভে আমাব জল । আমি হাতীদেব সহিতই বেড়াই, তাহাবাই 
আমাব আত্মীয়, তাহাবাই আমাব স্বজন! আমাব নাম পালকাপ্য। আমি হাতীদেব পালন 
করি, তাই আমাব নাম পাল। আব কাপ্যগোত্রে আমাব জন্ম, সেই জন্য আমার নাম কাঁপ্য। 
লোকে আমায় পাঁলকাপ্য বলে। আমি হস্তিচিকিৎসাঁয় বেশ নিপুণ হইয়াছি।» তাহাব 
পর বাজ! তীহাঁকে হাতীদেব বিষয় নান! কথ! জিজ্ঞাস! কবিতে লাগিলেন, তাহাৰ উবে 
তিনি হস্তীব আধুর্বেদশন্ত্র ব্যাখা! করিলেন। তীহাব শাস্ত্রের নাম “হস্ত্যাযুর্বেদ” বা “পাল- 
কাপ্য”। উহা প্রাচীন সুত্রেব আকাঁবে লেখা । অনেক জায়গায় পদ্য আছে, অনেক জায়গায় 
গগ্ভও আছে। আধুনিক সুত্র সকল কেবল বিভভিযুক্ত পদ, তাহাতে ক্রিয়াপদ নাই। 
প্রাচীন স্থত্রে যথেষ্ট ক্রিয়াপদ আছে এবং প্রত্যেক অধ্যাষেব প্রথমে “ব্যাখ্যাস্যামঃ*” বলিয়া . 
প্রতিজ্ঞা কবা আছে। প্রাচীন স্থত্রেব সহিত “পালকাপ্যেব” গ্রভেদ এই যে, এখানে রাঙ্গা 
ও মুনিব কথোপকথনচ্ছলে সুত্র লেখ হইয়াছে। ভরত-নাট্যশান্ত্র ভিন্ন অন্ত কোন প্রাচীন 
&. হৃত্রে এপ কথোপকথন নাই। বোধ হয়, কোন এবখানি প্রাচীন হস্তিসত্র পবে পুবাণেব 
আকাবে লেখ! হইয়াছে । fe 
এখন কথ! হুইতেছে যে, খধি বলিলেন, *কাপ্যগোত্রে আমাৰ জন্ম।” কিন্ত চেন্তসাল 
বাও মি, আই, ই, যে “গোত্রপ্ৰববনিবন্ধকদ্্বম্‌” সংগ্রহ কবিয়াছেন, তাহাব শেষে তিনি 
প্রায় সাড়ে চারি হাঁজাব গোত্রেব নাম দিয়াছেন, ইহাতে কাপ্যগোত্র নাই। অর্থাৎ যে 
সকল গোত্র-প্রববেব গ্রন্থ এ দেশে চলিত আছে, তাহাব কোথাও কাপ্যগোত্রের নাম নাই। 
তবে পালকাপ্য কিন্কপে কাপ্যগোত্রেব লোক হইলেন, কিকপেই ব! তাহাকে আৰ্য্য বা 
ব্ৰাহ্মণ বল! যাইতে পাবে? ইহাঁব উত্তবে বল যাইতে পাবে যে, এই পুস্তকেব প্রথমে 
লোমপাদ যে সকল মুনিদেব আহ্বান করিয়াছিলেন, তীহাদেব মধ্যে কাপ্য বলিয়া একজন 
মুনি আছেন, আঁশবলায়নবৌধায়নাঁদিব সুত্রে তাঁহাব নাম পাওয়া যায় না। স্ুতবাঁং অনুমান 
কবিতে হইবে, তিনি আধ্যগণেব মধ্যে চলিত গোত্রেব লোক নহেন, এ গোত্র বোধ হয় 
বাল! দেশেই চলিত ছিল। পাঁলকাপ্য বঙ্গদেশেব লোক ছিলেন। লৌহিত্য বা ব্রহ্মপুত্রের 
ধাবে, সমুদ্র ও হিমালয়েৰ মধ্যে তাহাব জন্মভূমি ও শিক্ষা স্থান। যদিও অঙ্গবাজ্যে চম্পা- 
নগরে তীহাব আখুর্কেদ লেখ! ও প্রচাব হয়, তিনি আসলে বাঙ্গলা দেশেবই লোক। এই 
যে প্রকাণ্ড ভজন্ত হস্তী, ইহাকে বশ কবিয়া মান্গুষেব কাজে লাগান, ইহার চিবিৎসাব ব্যবস্থা 
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কবা--এ সমস্তই বাঈলা দেশে হইয়াছিল। পালকাপ্য পড়িতে পড়িতে অনেক স্থানে মনে 
হয় যেন, উহ! অন্ত কোন ভাষ! হইতে সংস্কৃতে তর্জমা কব! হইয়াছে, অনেক সময় মনে হয় 
উহ! সংস্কৃত ব্যাকরণেব মতে চলিতেছে না। এ গ্রন্থ যে কত প্রাচীন তাহা স্থিব কব! অসম্ভব । 
কাণ্দিাস ইহাকে অতি প্রাচীন শান্তর বলিয়া গিয়াছেন। বঘুব ষষ্ঠ সর্গে তাহাব সুনন্দা অঙ্গ- 
বাজকে লক্ষ্য কবিয়া বলিতেছেন যে, বহুকাল হইতে শুনা যাইতেছে যে, স্বয়ং স্বত্রকাবেব! 
ইহাব হাতীগুলিকে শিক্ষ! দিয়া যান, সেই জন্তই ইনি পৃথিবীতে থাকিয়াই ইন্দ্রের ওঁখ্য্ 
ভোগ করিতেছেন। g 

কৌটিল্যেব অর্থশাস্ত্ে “হন্তি প্রচাব” অধ্যায়ে হৃপ্তি-চিকিৎসকেব কথা আছে। পথে যদি 
হাঁতীব কোঁন অনুখ হয়, মদক্ষবণ হয়, অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে, তাহা হইলে চিকিৎসক তাঁহার 
প্রতিবিধান কবিবেন, ইহার ব্যবস্থা আছে। স্থতবাং কৌটিল্যেবও পুর্ব্ব যে হস্তি-চিকিৎসাব 
একটি শাস্ত্র ছিল, তাহ! বুঝা যাইতেছে। যে আকাবে পালকাপ্যেব সুত্র লেখা, তাহা 
হইতেও বুঝা যাঁয় যে, উহ! অতি প্রাচীন। স্ৃতরাং ম্যাকমমূলাব যাহাকে “Sutra period” 
বলেন, সেই সময়েই পালকাপ্য স্তর রচনা করিয়াছিলেন। বিউলাব সাহেব বলেন, আপন্তঘব 
ও বৌধায়ন খৃঃ পূর্ব পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতকে সুত্র লিখিয়াছিলেন এবং তাঁহাবও আগে বশিষ্ঠ ও 
গোতমেব স্থত্র লেখা হয়। পালকাপ্যও সেই সময়েবই লোক বলিয়! বোধ হয়। 

ভাঁরতেব পণ্ডিতেব! মনে কবেন যে, হ্ত্র-বচনাঁৰ কাল আঁব ও একটু আগে হইবে, কিন্ত 
সে কথা লইয়া! বিচার কবিবাব প্রয়োজন নাই। খৃঃ পূর্ব পঞ্চম বা ষষ্ঠ শতকে যদি বাঙ্গলা 
দেশে হস্তি-চিকিৎসাব এত উন্নতি হইয়! থাকে, তাহ! হইলে সেটা ব্্দেশেব কম গৌরবে 
কথা নয়। ll 


চে 


দ্বিতীয় গৌরব 


- . নান! ধর্ম-মত 


পূর্বে অনেক জায়গায় আভাস দিয়াছি যে, জৈন ধৰ্ম্ম, বৌদ্ধ ধৰ্ম্ম, আঁজীবক ধৰ্ম্ম এবং যে 
সকল ধৰ্ম্মকে বৌদ্ধেব! তৈর্থিক মত বলিত, সে দকল ধর্মই বঙ্গ, মগধ ও চেব জাতিব প্রাচীন 
ধর্ম, প্রাচীন আচাব, প্রাচীন ব্যবহার, প্রাচীন বীতি, প্রাচীন নীতিব উপরই স্থাপিত। 
আৰ্য্য জাতির ধর্ম্মেব উপব উহা ততটা! নির্ভর কবে না। এ কথা যদ্দি সত্য হয়, তাহা হইলে 
ইহা বঙ্গদেশেব কম গৌববেব কথা নয়। এবপ মনে কবিবাব অনেকগুলি কাবণ আছে। 
এই সকল ধৰ্ম্মেবই উৎপত্তি পুর্ধ-ভাঁরতে বঙ্গ, মগধ ও চেব জাতিব অধিকারের মধ্যে, যে সকল 
দেশের সহিত আর্ধ্যগণের ঘনিষ্ট সম্বন্ধ ছিল--সে সকল দেশেব বাহিবে। এ সকল ধর্ম্মই 
বৈবাগ্যের ধর্ম। বৈদিক আর্ধ্দের ধর্ম সম্পূর্ণরূপে গৃহস্থেব ধর্ম্ম। খণেদে বৈরাগ্যেব 
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নাম গন্ধও নাই। অন্তান্ত বেদেও যাগযন্ঞের বথাই অধিক, সেও গৃহস্থেবই ধৰ্ম্ম। কুত্র- 
গুলিতেও গৃহস্থেব ধর্মের কথা । এক ভাগ সুত্রে নামই ত গৃহ্স্ত্র। সুত্রগুলিতে চাবি 
আশ্রম পালনেব কথা আছে। শেষ মাশ্রমেব নাম ভিক্ষুৰ আশ্রম। ভিক্ষুব আশ্রমেও বিশেষ 
বৈরাগ্যেব কথ! দেখা যায় না। এ আশ্রমেব লোক ভিক্ষা কবিয়াই খাইবেন, এই কথাই 
আছে। কিন্ত আমবা যে সকল ধর্ম্বের কথা বলিতেছি, তাহাদের সকলেই বলিতেছে গৃহস্থ 
আশ্রম ত্যাগ কব। গৃহস্থ-আঁশ্রমে কেবল ছুঃখ। গৃহস্থ-আশ্রম ত্যাগ কবিয| যাহাতে জন্ম, 
» জবা, মবণ--এই ত্ৰিতাঁপ নাশ হয় তাহাবই ব্যবস্থ। কৰ। আব তাঁহা নাশ কবিতে গেলে “আমি 
কে?” "কোথা হইতে আদিলাঁম 1”, "কেন আঁসিলাম ?”--এই সকল বিষয় চিন্তা কবিতে 
হয। সেই চিন্তাব ফলে কেহ বলেন আত্ম! থাকে, বিস্ত সে “কেবল” হইয়া যায়, সংসাবেব 
সহিত তাঁহাব আব কোন সংঅব থাকে না, সুতরাং সে জবামবণাদিব অতীত, কেহ 
বলেন, তাঁহাব অহঙ্কাঁব থাকে না) যখন তাহাঁব অহঙ্কাব থাকে না, তখন সে সর্বব্যাপী হয়, 
সর্বভূতে সমজ্ঞান হয়, মথাককণাব আঁধাব হইয় যাঁ়। এসকল কথা বেদ, ব্রাহ্মণ ব! স্বরে 
নাই। এ সব ত গেল দর্শনেব কথা, চিন্তা-শক্ষির কথা, যোৌগেব কথা। 
বাহিবের দিক হইতেও দেখিতে গেলে, এই সকল ধর্মেৰ ও আধ্যধর্োৰ আঁচাব-ব্যবহাবে 
মিল নাই। আর্ধাগণ বলেন, পবিষ্কাব কাপড় পৰিবে, স্বর! পরিফাঁব পরিচ্ছন্ন থাকিবে, নিত্য 
সান কবিবে। জৈনেবা বলেন, উলঙ্গ থাক, গায়েব মলা তুলিও না, স্নান কবিও না । 
_ মহাবীব মলভাৰ বহন কবিতেন। অনেক জৈন যতি গৌবব কৰিয়| “মলধাঁরী” এই উপাধি 
ধাবণ কবিতেন। আধ্্যগণ উদ্জীষ, উপানহ ওউপবীত ধাবণ করিতেন ) তাঁহাঁবা খালি মাথায় 
থাকিতেন, জুতা পবিতেন না, এক ধুতি ও এক চাদবেই কাঁটাইয় দ্রিতেন। আর্ধগণ 
সর্বদাই থেউৰি হইতেন। অনেক ধর্মসম্প্রদায় একেবারে থেউবি হইত.না। তাহাদের নখ চুল 
কখন কাট! হইত ন!। আর্য্যেব! মাথা মুডাইলে মাথাব মাঝখানে একট! টিকী বাখিতেন। 
বৌদ্ধেব! সব মাথা মুড়াইয়া ফেলিত। আধ্যগণ দিনে একবার খাইতেন, বাত্রিতে একবার 
খাঁইতেন। বৌদ্ধেব! বেল! ১২টার মধ্যে আহাব কবিত ; ১২টাব মধ্যে আহাঁব না হইয়া উঠিলে 
তাঁহাদের সে দিন আব আহাঁবই হইত না। বাঁত্রিতে তাঁহাব! বস বা জলীয় পদার্থ ভিন্ন আব 
কিছুই খাইতে পাবিত না খাট ছাড়! আধ্যগণেব শয়ন হইত ন|। বোৌদ্ধেবা উচ্চাসন, 
মহামন একেবাবে ত্যাগ কবিত, তাহাবা মাটীতেই শুইয়৷ থাঁকিত। আর্ধ্যগণ সংস্কৃতে 
* লেখা পড়! কবিতেন, অন্ত সকল ধর্ম্মেব লোক নিজ দেশেব ভাষাতেই লেখা পড়া করিত। 
ইহার! এত নূতন জিনিস কোথা হইতে পাইল? এ সকল নূতন জিনিস যখন আর্ধ্যদেব 
মতেব বিবোধী, তখন তাহাঁবা আর্ধ/দের নিকট হইতে সে সব পায় নাই। উত্তব হইতে 
তাঁহাব! এই সব জিনিস পাইতে পাবে না, কেন না উত্তবে হিমালয় পর্বত। হিমালয়ের উত্তব 
দেশের লোকেব সহিত তাঁহাদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাঁকিতেই পারে মা । দক্ষিণ হইতেও ও সব 
জিনিস আসিতে পাবে না, কেননা দক্ষিণে সহিত তাঁহাদেব যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল, তাহার 


শি ins 


২৪৮ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা -  [ৰ্ঘ সংখ্য! 


কোন প্রমাণ নাই; বরং বিদ্ধ্যগিবি পাব হইয়া যাওয়। অত্যন্ত কঠিন। স্থতবাঁং যাঁহ! কিছু 
উহাব! পাইয়াছে, পূর্বাঞ্চল হইতেই পাইয়াছে এবং পূর্বাঞ্চলেই অমবা এই সকল নূতন জিনিস 
কতক কতক এখনও দেখিতে পাই। 

জৈনদের শেষ তীর্থন্কব মহাঁবীব ৩০ বৎসব বয়সে সংসার ত্যাগ কবেন, তাঁহার পব 
কিছুদিন বৈশালিব জৈন-মন্দিবে বাঁস করেন, তাঁহাব পব বাঁ বৎসর নিবদ্দেশ থাকেন। 
এ সময় তিনি পূর্বাঞ্চলে ভ্রমণ কবিতেন। বার বখসবেব পর তিনি জ্ঞান লাভ কবিয়! 
বৈশালিতে ফিবিয়! আসেন । তীহাবও পূর্বেব তর্থকব পার্শ্বনাথ কাঁণীতে জন্ম গ্রহণ কবেন, 
৩০ বৎসব বয়সে সংসার ত্যাগ কবেন, তাঁহাব পব নীনাদেশে ভ্রমণ কবেন। তীঁহাব 
ভ্রমণও পূর্বাঞ্চলেই অধিক। শেষ জীবনে তিনি সমেতগিবিতে বাস কবেন--সমেতগিবি 
পবেশনাথ পাহাড়। তীহাঁবও পুর্বে যে ২২ জন তীর্থস্কর ছিলেন, ভাঁহাদের মধ্যে 
অনেকেই সমেতগিবিতেই বাম কবিতেন ও সেই খানেই দেহ বক্ষ করেন। 

সাংখ্য-মত এই সকল ধর্মেবই আদি। সাংখ্যেব দেখাঁদেখিই জৈনেবা কেবলী হইতে 
চাঁহিত _কৈবল্য চাঁহিত। বৌদ্ধেব! বলেন, উ1হাঁব! সাংখ্যকে ছাড়াইয়া উঠিযা ছিলেন। কিন্ত 
সাংখ্য-মত আধ্য-মত নহে, উহথাব উৎপতি পূর্বদেশে। কতকগুলি আধুনিক সময়ের উপনিষৎ 
ও মন্ত প্রভৃতি কয়েক জন শিষ্টলোক উহাব আদব কবায়, শঙ্কৰ উহীব খণ্ডন কবিবাঁব বিশেষ 
প্রয়াস পাইয়াছিলেন। এ কথ! তিনি স্পষ্টাক্ষরে বলিয! গিয়াছেন। নচেৎ ভীহার মতে উহা 
শিষ্টগণেব গ্রহ নহে। উপনিষদে যে সাংখ্য-মত আছ, শঙ্কব তাহাও স্বথীকাব কবেন না, 
বলেন ও সকলেব অর্থ অন্তবপ। নসাংখ/কাব কর্মপলেব বাড়ী পূর্বাঞ্চলে, পঞ্চশিখেব বাড়ীও 
পুর্বাঞ্চলে। মহীভাবতেব শান্তিপর্ধ প্অত্রাপুযুদহবস্তীমমিতিহা সং পুবাঁতনং” বলিয়া আবস্ত 
করিয়। এক জায়গায় বলিয়া গিয়াছে যে, পঞ্চশিখ জনক বাঁজাব বাজসভায় আদিয়! 
রাজাকে উপদেশ দেন। সাংখ্য-মত যে পূর্বাঞ্চলের, এ কথ! অনেক বার বলিয়াছি। 
তাই আব এখানে বেশী করিয়া! বলিব না। 


তৃতীয় গৌরব 
রেসম 
বাঙ্গলাব তৃতীয় গৌবৰ বেদমেব কাঁজ। ইউবোপীয়েব! চীনদেশ হইতে বেসমেব পোকা 
আনিয়াছিলেন এবং অনেক শত বৎসর চেষ্টা করিয়। তাঁহার! বেসমেব কাববাব খুলিতে 
পারিয়াছেন। তাহাদেব সংস্কাব চীনই বেসমেব জন্ম স্থান, চীনেরাঁও তাহাই বলে। তাহাব! 
বলে থৃষ্টেব ২৬৪০ বসব পূৰ্বে চীনেব রাণী তুঁত গাছেব চাস আবন্ত কবেন। রেসমেব 
ব্যবস! সমন্ধে অতি প্রাচীনকাল হইতেই. চীনদেশে অনেক লেখা পড়া আছে। চীনেব! 
বেসমেব চাঁদ কাহাকেও শিথিতে দিত না! উট ত্বাহাঁদের উপনিষৎ বা গণ বিদ্ধ! ছিল। 


সন ১২১] সভাপতির সম্বোধন ২৪৯ 
জাপানীবা অনেক কষ্টে থুষ্টের তৃতীয় শতকে কোবিয়াব নিকট বেসমেব চাঁস শিক্ষা কবে। 
ইহারই কিছুদিন পবে চীনেব এক বাজকপ্তা ভাঁবতবর্ষে উহার চাস আবন্ত কবেন। ইউরোপে 
গুষ্টেব প্রথম ও দ্বিতীয় শতকে স্থল-পথে চীনেব সহিত বেস্মেব ব্যবসা চলিত। অনেকে 
মনে কবৈন, এই বেসমের ব্যবসাঁব জন্যই পঞ্জাবেব শকবাজাবা বেণী করিয়! সোঁণাব টাকা 
চালান ৷ ইউবোঁপে বেসমেব চাস ইহাব অনেক পবে আবস্ত হইয়াছ। 

কিন্তু আমবা চাঁণক্যের অর্থশীন্মে দেখিতে পাই, যাঙ্গল! দেশে খুষ্টেব তিন চারি শত 
ঘৎসব পূর্বে বেসমেব চাস খুব হইত। রেডন্মের খুব ভাল কাপড়ের নাম "পত্রোর্ণ” অর্থাৎ 
পাতাব পশম। পোকাতে পাতা খাইয়া যে পশম বাহিব কবে, সেই পশমেব কাপড়েব নাম 
"পত্রোর্ণ"।* সেই পত্রোর্ণ তিন জায়গায় হুইত-_মগধে, পৌও দেশে ও সুবর্ণকুত্যে। ন্বাগবৃষ্ষ, 
লিকুচ, বকুল আব বটগাছে এই পোকা জন্মিত। নাগবৃক্ষেব পোকা হইতে হল্দে বঙেৰ 
যেসম হইত, লিকুচেব পোকা হইতে যে রেসম বাহিব হইত, তাহাব বঙ গমেব মত, বকুলের 
বেসমের বঙ সাদা, বট ও আর আব গাছের বেঘমেব বঙ ননীর মত। এই সকলে মধ্যে 
সুবর্ণকুড্যেব “পত্রোর্ণ” সকলে চেয়ে ভাল। ইহ! হইতেই কৌধের বন্ধ ও চীনভূমিদাত 
চীনের পষ্ট বস্ত্রেবও ব্যাখ্য! হইল । 

উপবে যেটুকু লেখা হইল, তাহা প্রায়ই অর্থশান্ত্রেব তর্জমা। অর্থশান্্রেব যে অধ্যায়ে 


কোন্‌ কোন্‌ ভাল জিনিস রাঁজকোষে বাখিয়! দিতে হইবে, তাহার তালিকা! আছে, সেই 


অধ্যায়ে শেষ অংশে এ সকল কথা আছে। অধ্যায়ের নাম "কো ধপ্রবেশ্তবন্বপরীক্ষা ।* 
এখানে বত্ব শব্দেব অর্থ কেবল হীবা জহ্বতড নয়, যে পদার্থের যাহা উৎকৃষ্ট, সেইটির নাম 
বন্ধ। এই বত্বেব মধো অগুক আছে, চলীন আছে, চর্ম আছে, পাটের কাপড় আছে, 
বেসমেব কাপড় আছে ও ভুলাঁব কাপড় আছে। যে অংশ তরজমা হইল, ভাহাতে 
মগধ ও পৌগুদদেশেব নাম আছে, এই দুইটি দেশ সকলেই জানেন | মগধ-_দক্ষিণ- 
বেহাব আব পৌগু,__বাবেন্্তূমি ॥ ন্ুবর্ণকুড্য কোথায়? প্রাচীন টীকাকাব বলেন, স্বর্ণ- 
ফুড্য কামৰপেব নিকট। কিন্তু কামবূপেব নিকট যে রেসম এখন হয়, তাহা ভেবাণ 
পাতায় হয়। আমি বলি, স্থুবর্ণকুড্যেবই নাম শেষে কর্ণন্থবর্ণ হয়। কর্ণসুবর্ণও মুশিদা- 
বাদ ও বাঁজমহল লইয়া । এখানকার মাঁটা সৌণাঁৰ মত বাঞ্গা বলিয়া, এ দেশকে কর্ণ- 
সণ, কিবণনুবর্ণ বা সুবর্ণকুড্য বলিত। এখানে এখনও বেসমেব চাস হয় এবং 
এখানকার বেসম খুব ভাল। নাগবৃক্ষ এখানে খুব জন্মীয়। নাগবৃক্ষ শব্দেব অর্থ নাগ- 
কেশবেৰ গাছ। নাগকেশর বাঙ্গলাব আব কোনখানে বড় দেখ! যায় না, কিন্তু এখানে 
অনেক দেখা যায়। লিকুচ মাঁদীবগাছ। মাদাবগাছেও বেসমেব পোকা! বমিতে পাবে। 
বকুল ও বটগাছ গ্রসিদ্ধই আছে। কৌটিল্য যে ভাবে চীনদেশেব পট্টবস্তরেব উল্লেখ কবিলেন, 
ভাহাতে বোধ হয়, তিনি চীনদেশেব বেসমী কাপড় অপেন্দ বাক্ষলাব বেসমী কাপড় ভানু 
বলিয়া মনে করিতেন । বেসমী কাপড় যে-চীন হইন্ডে বাঙ্গলাঁয় আসিয়াছিল, জাঁছাব কোন 
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প্রমাণই অর্থশান্তর পাওয়! যাঁর না। চীনেব বেসম তুঁতগাছ হইতে হয়। বাঞলাব বেসমেব 
তুঁতগাছেব সহিত কোন সম্পর্কই নাই। সুতবাং বাঙ্গালী যে, বেসমেব চাঁস চীন হইতে 
পাইয়াছে, একথা বলিবাব যে নাই। এখন পরিষ্কাব কবিয়া বলিতে হইলে এই কথা বলিতে 
হইবে যে, বেসমেব চাস বাঙ্গলাতেও ছিল, চীনেও ছিল। তবে তুঁতগাছ দিয়া বেসমেব 
চাঁস চীন হইতেই সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িয়াছে। ভাঁরতবর্ষেব অন্তত্র যে, বেসমের চাঁদ ছিল, 
এ কথ! চাণক্য বলেন না । তিনি বলেন, বাঁঙ্গলায় ও মগধেই বেসমেব চাস ছিলু। কাঁবণ, 
পৌওডও বাঙলাঁয়, সুবর্ণকুভ্ও বাগলায়। চাঁণক্যেব পৰে কিন্তু ভাবতবর্ষেব নান! স্থানে 
বৈসমেব চাম হইত। কাঁবণ মান্দাসোবে খৃঃ ৪৭৬ অবে যে শিলালেখ পাওয়া! যায়, তাহাতে 
লেখা আছে যে, সৌবাষ্ট হইতে এক দল বেসম-ব্যবসারী মান্দাসোবে আনিয়া বেসমেব ব্যবস! 
আবন্ত কবে এবং তাহাঁবাই টাঁদ! কবিয়া এক প্রকাণ্ড সর্য্য-মন্দিব নির্মাণ করে। 

অর্থশাস্ত্র হইতে আমব! যে সংবাদ পাইলাম, সেটি বাঙ্গলার বড়ই গৌববেব কথা। যদি 
ধাঙ্গালীবা সকলেব আগে বেসমের চাস আবস্ত কবিয়া থাকেন, তাহা হইলে ত তীহাঁদেব 
গৌববেব সীমাই নাই। যদি চীনেই সর্ব প্রথম উহীব আবপ্ত হয়, তথাপি বাঙ্গালীব! চীন 
হইতে কিছু না শিখিয়াই সম্পূৰ্ণ স্বতন্ত্র ভাবে যে বেসমেব কাজ আবস্ত কবেন, সে বিষয়ে আর 
সদেহ নাই। কাঁবণ, তীহীব| ত আব তু'তপাত! হইতে বেসম বাহিব কবিতেন না, এবথা 


পূর্বেই বলিয়াছি। যে সকল গাছ বিন! চাঁসে তহাঁদেব দেশে প্রচুব জন্মায়, সে সকল গাছের 


পোকা হইতেই ডাহা! নান! বডেব বেসম বাহির করিতেন। চীনেব বেসম সবই সাদা, 
তাহা রঙ কবিতে হয়। বা্লাব বেসম বঙ কবিতে হইত না, গাছ-বিশেষেষ পাঁতাব জন্যই 
ভিন্ন ভিন্ন বডের সুতা হইত। আর এ বিষ্ঠা বাঙ্গলার নিজন্ব-_ইহা কম গৌববেব 
কথ! নয়। - 


চতুর্থ গৌরব 


বাকলের কাপড় 


বাঙ্গলাব চতুর্থ গৌবব বাকলেব বাপড়। প্রথম অবস্থায় লোকে পাতা পরিত। 
কটকেব্‌ জঙ্গল-মহলে এখনও দু এক জায়গায় লোকে পাতা পবিয়া থাকে । তাহাব পরব লোকে 
বাকল পবিত; গাঁছের ছাল পিটিয়া বাঁপডেঘ মত নবম কবিয়া লইত, তাহাই জডাইয়! 
লজ্জা নিবারণ কবিত এবং কাঁধেব উপব এক খানি ফেলিয়া উত্তবীয় কবিত। সাঁচী পাহাড়ের 
উপব এক প্রকাণ্ড স্তপ আছে, উহাঁব চাবিদ্িকে পাঁথবের বেলিং আছে, রেলিংএব চাবি 
দিকে বড় বড় ফটক আছে। ছুই দুইটি থামে উপব এক একটি ফটক। এই থামেব গায়ে 
অনেক চিত্র আছে। এই চিত্রেয় মধ্যে বাঁকলম্পবা অনেক মুনিখধি আছেন। তাহাদের 
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কাপড় পবাঁব ধবণ দেখিয়া আঁমব! বুঝিতে পাঁবি, কেমন করিয়া সেকালে লোকে বাকল পবিয়া 
থাঁকিত। তাছাব পব লোকে আব বাকল পবিত না, বাকল হইতে সত! বাহিব কবিয়া 
কাপড বুনিয়া লইত; শণ পাট, ধঞ্চে_এমন কি আঁতসী গাছের ছাল হইতেও সুতা বাহির 
কবিত। এখন এই সকল সুতায় দডী ও থলে হয়। সেকালে উহা হইতে খুব ভাল কাপড় 
তৈয়াৰ হইত এবং অনেক কাপড় খুব ভালও হইত। বাকল হইতে যে কাঁপড় হইত, তাহার 
নাম “ক্ষৌম”, উৎকৃষ্ট ক্ষৌমেব নাম "ছুকূল”। ক্ষৌম পবিত্র বলিয়া লোকে বড় আদব কবিয়া 
গবিত। চারা 

কৌটিল্যেব অর্থশান্ত্রেব মতে বাঙ্গলাতেই এই বাঁকলেব কাঁপড খুন! হইত। বঙ্গে "ছুকুগ” 
হইত, উহ শ্বেত ও স্িগ্, দেখিলেই চক্ষু জুডাইয়া যাইত । পৌঁণ্ডেও দুকুশ হইত, উহা শ্যামবৰ্ণ 
ও মণির মত উজ্জল। সুবর্ণকুড্যে যে দুকুল হইত, তাহাব বর্ণ হুর্য্যেব মত এবং মণিৰ মত 
উজ্জল। এই অংশেব শেষে কৌটিল্য বলিতেছেন, ইহাতেই কাণীব ও পৌগুদেশে ক্ষৌমেব 
কথা “ব্যাখ্যা” কবা হইল। ইহাতে বুঝ! যায়, বাঁগলাতেই বাঁকলের কাপড় সকলের চেয়ে 
ভাঁল হইত এবং প্ঢুকুপ” একমাত্র বাঁদালাতেই হইত। স্থৃতবীং ইহা আমবা বাঁধ্লাব চতুর্থ 
গৌববেব বিষয় বলিয়া উল্লেখ কবিলাম। 

এথানে আমবা কাপাসেব কাঁপড়েব কথা বলিলাম না। কাঁবণ, চাণক্যেব মতে কাপাঁসের 


পি 


কাপড় যে সুধু বাঙ্গলাতেই ভাল হইত, এখন নয়--মধুবাব কাপড়, অপরান্তেব কাপড, 


ফলিনেব কাপড়, কাঁশীব কাপড়, বৎস দেশের কাপড় ও মহিষ দেশেব কাপড়ও বেশ হইত। 


" মধুবা পাগ্যদেশ, মহিষ দেশ নৰ্ম্মদার দক্ষিণ, অপবাস্ত বোষাই অঞ্চলে । কিন্তু চাণক্যের অনেক 


পরে কাপামেব কাপড়ও বাঙ্গলাৰ একটা” প্রধান গৌববেব জিনিস হইয়াছিল। ঢাকাই 
মসলিন ঘাসেষ উপর পাড়িয়া বাখিলে ও বাত্রিতে তাহার উপর শিশির পড়িলে, কাপড় দেখ্‌ই 
যাইত ন|। একটা! আংটীব ভিতৰ দিয়া এক থান মস্লিন অনায়াসেই টানিয়া বাহিব কবিয়! 
জওয়! যাইত । তীতীবা অতি প্রত্যুষে উঠিয়| একটি বাখাবির কাটি লইয়া কাঁপাঁসেব ক্ষেতে 
ঢুকিত। ফটু কবিয়া যেমন একটি কাঁপাসের মুখ খুলিয়া যাইত, অমনি বাখাবিতে জড়াইয়া 


* তাঁহার মুখেব ভুলাট সংগ্রহ কবিত। সেই তুল! হইতে অতি সুশ্ম সত পাকাইত, তাঁহীতেই 


মসলিন তৈয়াৰ হইত। আকবব যখন বাঙ্গলা দখল করিয়া সুবাদাব নিযুক্ত কবেম, তখন 
সুবাদাবেব সহিত তাহাব বন্দোবস্ত হয় যে) তিনি বাঙ্গলাব বাজস্ব-স্বব্প বৎসবে পাঁচ লক্ষ 
টাকা মাত্র লইবেন, কিন্তু দিললীব বাঁজবাঁড়ীতে যত মালদহেব বেসমী কাপড় ও ঢাকাব মদ্লিন 
দবকীব হইবে, সমস্ত সুবাদাবকে যৌগাইতে হইবে। 


২৫২ গাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক| [৪ সংখ্য! 


পঞ্চম গৌরব 


থিয়েটার 


প্রাচীন বা্লার পঞ্চম গৌরব থিয়েটাব। খিয়েটাবেব সেকাঁলেব নাম “প্রেক্ষাগৃহ” বা 
৭পেকৃখা ঘ্রঅ*। ইউবোঁপেধ অনেক পঙ্ডিতেবা বলিয়া! থাকেন যে, ভাঁবতবর্ষে থিয়েটাব 
ছিল না, থিক্সেটারেব ব্যাপাব গ্রাস হইতে এখানে আসিয়াছে, থিয়েটাব বাজাদেব নাচ-ঘবে 
থাকিত। এ কথা একেবাব ঠিক নয়। আমাদেব নিজ গৌববেব কথ! আলোচনা কবিতেছি। * 
পবনিন্দায় আমাদেব কোন প্রয়োজন নাই । 

আমাদেব শাস্ত্রে বলে, এক সময়ে দেবাস্থবেব ঘোব দ্বন্থ হইয়াছিল, সেই যুদ্ধ জিতিগনা 
ইন্দ্র এক ধ্বজ! খাঁড়া কবিয়া দেন। ধ্বলাব নীচে দেবতীব দল আমোদ আহ্ন(দ 
ফবিতে থাকেন। আমোদ কবিতে কবিতে তীঁহাবা 'দেবাস্থরের যুদ্ধ অভিনয কবিয়া 
বসিলেন। দেবতাবা দেখিলেন যে, “বা! ইহাতে ত বেশ আমোদ হয়। ধখনই শত্রধ্বজ তুল! 
যাইবে, তখনই এই রকম অভিনয় কবিতে হইবে ।” অস্থবেবা বলিল, প্বা! আমাদের ছোট 
কবিবাঁব জন্ত তোমবা একট! নূতন কীর্তি কবিবে, ইহা আঁমব! কিছুতেই হইতে দিব ন11৮, 
এই বলিয়া ভাহাঁবা অভিনয় ভাঙ্গিয়া দিবাব যোগাড় কবিয়া তুলিল। ইন্দ্র এই কথা শুনিয়া 
এক বাশ লইয়! তাহাদিগকে তাঁভা কবিলেন। অস্ুব মাবিতে মারিতে বাঁশেব ডগাটি 
ছে'চিয়া গেল, তাঁহাব নাম হইল প্জর্জর*। জর্জব সেই অবধি নাটকেব নিশান হইল। প্রেন্না- 
গৃহ তৈয়াৰ কবিতে গেলে আগে জর্জব পুতিতে হইত, নাটক আবস্ত কৰিতে গেলে আগে 
জর্জবেব পুজা! কবিতে হইত। জর্জরেব ছয়টি পাপ ছয় বকম নেকড়া দিয়! জড়ান থাকিত। 
ছয় জন বড় বড় দেবতা উহাতে বাস কবিতেন। তাহ।দেব ছয় জনেবই পুজ! কবিতে হইত । 
থিয়েটাবেব ঘব তিন রকম হইত £--এক বকম টাঁনা__অর্থাৎ আগ! সক, গোড়া সক, মাঝ" 
খানটা মোটা, ইহা ১০৮ হাঁত লম্বা, এন্প খব দেবস্থানেই হইত; আব একবপ ঘব চৌকোণা- 
৬৪ হাত লম্বা, ৩২ হাঁত চেটাল-_ইহ] বাজ।দের জন্য ; আব সাধারণ ভদ্র লোকেদেব বাড়ীতে 
ধে থিয়েটাৰ হইত, তাহা তেকোণ!, সমবাহু-ত্রিভূজ--প্রত্যেক বাহুর পবিমাঁণ ৩২ হাত। 
থিয়াটাব কবিবার সময় কানা, খোঁড়া, কুজা, কুকূপ কোন লোককে সেখানে যাইতে দেওয়া 
হইত না, এমন কি মজুবী কবিতেও একপ লোক লওয়া হইত না) সন্যাসী, ভিখাবীকেও 
সেস্থানে যাইতে দেওয়া! হইত না। ঘব কবিবাঁব সময় ঠিক মাঝখানে জর্জব পুতিয়া রাখিতে 
হুইত। থিয়াটাবেব অর্দ্ধেকটা প্রেক্ষকদিগের জন্য, অর্ধেকটা নটদিগেব জন্য । থিয়াটাবও 
দোতাল! হইত, প্রেক্ষকদিগেয় জায়গাও দোতাল! হইত। দোতালা ষ্টেজ (বঙ্গ ) পৃথিবীর 
আব কোন দেশে এখনও নাই। পৃথিবীব ব্যাপাব একতালায় হইত, স্বর্গের ব্যার্গাব দোতালায় 
হইত। প্রেক্ষকদিগেব যে অর্ধেকটা স্থান থাকিত; তাহাব সন্মুখট! ব্রাহ্মণদেব জন্য, সেখানকাৰ 


সন ১৩২১] সভাপতির মন্বোধন ২৫৩ 


থাম সাদ! । তাঁহাঁব পিছনে ক্ষত্রিয়দেব স্থান, সেখানকাৰ থামগুলি বাগ । তাঁহাৰব পিছনে 
বৈশ্তের ও শু'দ্রর অৰ্দ্ধেক অর্ধেক কবিয়! স্থান, সেখানকার থাম কাল ও হল্দে। সন্মুখেব 
সাবিব অপেক্ষা পিছনের সাবি ১ হাত উচা--তাহাব পিছনে আব ১ হাঁত -উচ1--তাহার 
পিছনে আর ১ হাত উচা-এইবপে গেলাবি কব! ছিল। দ্রোতালাব অবস্থাও এইবপ। 
ষ্টেজেব পিছনে সাঁ্ঘব ও বাঁজনাব ঘর, তাহার পিছনে বিশ্রীমঘব, তাহাঁবও পিছনে 
দেবতাদের পুজা কবিবার স্থান। ষ্টেজে চিত্র থাকিত ; কিন্ত সেগুলি নড়ান যাইত না। 
ষ্রেজের দেওয়ালের গায়ে উজ্জ্বল বর্ণে কোথাও বাগান, কোথাও বাড়ী, কোথাও শোবাব ঘব, 
কোথাও নদীতীব, কোথাও পর্কত আক! থাকিত। ষ্টেজেব উপবে জর্জ্জবেব- পুজা হইত ও 
নান্দী পাঠ হইত। ষ্টেজ্জেব ছুই পাশে ছুই দবজা থাকিত, সেইখান দিয়া পাত্রের প্রবেশ ' 
হইত । | 

যাঁহাব! অভিনয় কবিতেন, তাহাঁব! প্রথম প্রথম ব্রাহ্মণই ছিলেন। খধিদেব উপব কটাক্ষ 
করিয়া কয়েকথানি প্রহসন করায় খধিবা শাপ দ্েন_-'তোমব। শূত্র হইয়া যাইবে।” সেই 
অবধি উহাব! শৃত্ৰ হইয়া যান। চাঁণক্যেব অর্থশান্ত্রে উহার্দিগকে শূদ্রই বলা হইয়াছে । 

থিয়েটাবেব কথ! বলিতে গিয়া ভবত মুনি উহাব কতকট! ইতিহাস দিয়! গিয়াছেন } তিনি 
বলেন, অনেক সম্প্রদাযেব নটহুত্র ছিল। প্রত্যেক সুত্রেবই ভাষ্য ছিল, বান্তিক ছিল, নিকক্ত 
ছিল, সংগ্রহ ছিল, কাঁরিকা ছিল। এই সমস্ত স্ত্র একত্র কবিয়া ভবত-নাট্যশান্্র হইয়াছে। এই 
নাট্য-শান্ত্রখানি বোধ হয় খৃষ্টেব দুই শত বৎসব পূর্বে লেখ! হইয়াছিল। কাঁবণ, উহাতে শক, 
যবন ও পহলব এই তিনটি জাঁতিব নাম একন্ল পাওয়া যাঁয়। জার্মান পণ্ডিত নোলকি বলেন, যে 
কোন পুস্তকে শক, যবন,পহলব এই এই তিনটি নাম একত্র পাঁওয়! যাইবে, সেই পুস্তক খৃষ্টেব ২৪৪ 
শত বৎসব পুর্ব হইতে ২৪০ শত বৎসৰ পব, ইহাব মধ্যে লেখ! । নাট্যশান্ত্রে কিন্ত পহলৰ শব্দ 
উহাঁব অতি প্রাচীন আকাঁবে আছে, অর্থাৎ পাথুব এই আঁকাঁবে আছে। পার্থিব বা পাব্দ 
নামে এক জাতি কাম্পিয়ান হদেব দক্ষিণে আঁজার-বিজানেব পাহাড়ে অত্যন্ত প্রবল হইয়া 


" উঠে। “খৃষ্টপূৰ্ব ২৫০ হইতে খৃষ্টেব পর ২২২ বৎসব পর্যাস্ত তাহাবা অত্যন্ত প্রবল হইয়া ছিল। 


তাহাদের এক দিকে বোম, অন্য দিকে ভাবত-_ছুই দিকেই তাঁহাব! আপনাদের বাজ্য বিস্তার 
কবিবার চেষ্টা কবিত। ভাবতবাসীব! তাহাদেব শেষ অবস্থায় তাহাদিগকে পহলব বলিত ; 
প্রথম প্রথম উহীদেব নাম ছিল পাঁথুব। এখন, ওঁ প্রাচীন জাতিকে পুবাণে পাবদ বণে। ভবত- 
সুত্র যদি খৃষ্টেব ২০০ শত বৎসব পূর্ব লেখ! হয় তাহ। হইলে তাহারও পুর্বে অনেক নাট্য 
সম্প্রদায় ছিল। পাঁণিনিতে আমব ২ খানি নটনুত্রেব নাম পাই, এক খানি শিলালিব, 
অপবটি কৃশাশ্বেব। ভাঁসের নাটকে আছে যে, বৎপবাজ উদয়ন স্ুত্রকাব ভবতকে আপনাব 
ুর্বপুকষ-মনে কবিয়া অত্যন্ত গর্বিত হইয়! ছিলেন। 

ভিন্ন ভিন্ন দেশের লোকের প্রবৃত্তিব অনুসাবে নাটকের প্রবৃত্তি চাবি বকম ছিল। সেই 
চারিটি প্রবৃত্তির নাম-=আবস্তী, দাঁক্ষিণাত্যা। পাঞ্চালী, ও ওভ,মীগঘী। দাক্ষিণাত্যেব লোকে 
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নাটকে নৃত্য, গীত, ৰাষ্য দেশী বেশী দেখিতে ভাল বাঁসিত, তাঁহাব। অভিনয়ও ভাল বাঁসত, 
কিন্তু উহ! চতুর, মধুব ও ললিত হওয়া আবশ্যক ছিল। এইরূপ পূর্বাঞ্চলের লোৌঁকেবও 
একটা প্রবৃত্তি ছিল, তাঁহাব নাম ওভ,মাঁগধী। ওড়মাগণী প্রবৃত্তি যে সকল দেশে প্রচলিত 
ছিল, তাহাৰ মধ্যে বঙ্গদেখ প্রধান। কারণ বঙ্গদেশ হইতেই মলচ, মল্ল, বর্ষক, ব্ৰহ্মোন্তব, ভার্গব, 
মার্গব, প্রাগ্জ্যোতিষ, পুলিন্দ, বৈদেহ, তাম্রণিপ্ত প্রভৃতি দেশ নাটকের প্রবৃত্তি গ্রহণ 
কবিত। এই নাঁটকেব প্রবৃত্তি এই যে, ইহার! প্রহসন ভাল বাঁসিত, ছোট ছোট নাটক ভাল 
বাপিত, পুর্বববঙ্গে আশীর্বাদ ও মঙ্গলধ্বনি ভাল বাঁসিত, কথোপকথন ভাল বাসিত, আব সংস্কত 
পাঠ ভাল বাসিত) জীব অভিনয় তাঁহাদেব আদৌ ভাল লাঁগিত না, পুকষেব অভিনয়ই তাহাদের 
পছন্দ ছিল। তাঁহাব| নাটকে গান, বাঁজন!, নাচ--এ সব ভাল বাসিত না। কি আঁশ্চর্য্যেব 
বিষয়, অমৃতবাঁবুর যুখে শুনিতে পাই, এখনও বাঞ্গীলীবা! নাচ-গান তত পছন্দ কবে না। 
তবে এখনকাব খিয়েটারে যে নাচ-গান হয়, সে কেবল বড়বাজাবেব খাঁতিবে। 

খুষ্টেব ছুই শত বৎসব পূর্বেও যদি বাঞ্চলায় নাটকেব একটা স্বতন্ত্র বীতি চলিয়া থাকে, 
তবে তাঁহ! বাঞ্গালীব কম গৌববের কথা নয়। 


ষষ্ঠ গৌরব 


নৌকা ও জাহাজ 


বাঙ্গলাঘ যেবপ বড় বড় নদী আছে, তাহাতে বাঞ্গালীবা যে অতি প্রাচীন কালেও 
নৌকা গড়িত, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। নৌকাঁও অনেকরূপ ছিল--দৌণা, ছুণি, 
ডিঙ্গি, ভেলা, নৌকা, বালাম, ছিপ, মযুবপন্থী ইত্যাদি। এ সকলই ছোট ছোট নৌকা, 
সকল দেশেই আছে। বাঙ্গলায় বিস্তু বড় জাহীজও ছিল। 

বুদ্ধদেবেবও আগে বঙ্গদেশে বঙ্গনগবে এক জন বাজ! ছিলেন, তিনি কলিগ 
দেশেব বাঁজকন্তাকে বিবাহ কবিয়াছিলেন। বাজাব এক অতি সুশ্রী কন্যা! হয়ঃ কিন্ত 
সে অতি দুষ্ট ছিল। সে একবাব পলাইয়| গিয়া মগধ-যাত্রী এক বণিকেব দলে ঢুকিয়া 
যাঁয়। তাহাঁবা যখন বাঙ্গলাব সীমানায় উপস্থিত হইল, তখন এক সিংহ তাহাদিগকে 
আক্রমণ করিল। বণিকেব! উর্ধশ্বাসে পলায়ন কবিল। কিন্তু বাজকন্তা সিংহেব পিছু 
লইলেন। তিনি সিংহকে সেবায় এতদূর তুষ্ট করিলেন যে, সিংহ তাঁহাকে বিবাহ কবিল। 
কালক্রমে বাঁজকন্তাব এক পুজ্জ ও এক কন্যা হইল। পুত্রের হাত ছুইখানি সিংহে 
মত হইল, এই জন্ত তাহার নাম হইল সিংহবাহু। সিংহ্বাহু বড় হইলে মা ও ভগিনীকে 
লইয়া সিংহেব গুহা হইতে পলায়ন কবিল[ বাঞ্গলাব সীমানায় উপস্থিত হইলে 
সীমাবক্ষক বাঁজার শাল! বাঁজকন্ত) ও তাহাব ছেলে মেয়েকে বঙ্গনগবে পাঠাইয়া 


মন ১৩২১] " সভাপতির সম্বোধন ও ২৫৫ 


দিলেন। এদিকে সিংহ গুহায় আসিয়। ছেলে মেয়েদেবংন। পাইয়| বড়ই কাঁতব হইল। 
সেও খুজিতে খুজিতে বাঁগলার সীমানায় আসিয়া উপস্থিত হইল। সে যে গ্রামেই 
যায়, গ্রামেব লেক ভয় পাইয়া বানাব কাছে দৌড়িয়া গিয়া বলে সিংহ আসিয়াছে। বাঁজ! 
ঢে'টবা দিলেন, যে সিংহ মাবিয়! দিতে পাঁবিবে, তিনি তাহাকে যথেষ্ট বকৃসিস দিবেন |. কেহই, 
তাহাতে স্বীকার কবিল ন! । বাজ! সিংহবাহকে বলিলেন, “তুমি যদি সিংহ ধবিয়| দিতে 
পার, আমি তোমাকে বাজ! কবিয়। দিব।” সে সিংহ মাবিয়া আনিল ও রাজা হইল 
এবং আপনাব ভগিনীকে বিবাহ কবিল।;তাঁহাব অনেকগুলি ছেলেপিলে ছইল। বড় ছেলের 
নাম হইল বিজয় । দে বড় দুরস্ত, লোকেব উপর বড় অত্যাচাৰ কবে। লোকে 
উত্ত্যক্ত হইয়! উঠিল, রাজাকে বলিল, “ছেলেটিকে মাবিয়া ফেল।” বাজ! ৭০০ অন্ত 
চারেব সহিত বিজয়কে এক নৌকা কবিয়! দিয়! সমুদ্রে পাঠাইয়! দিলেন। -বিগয়েব ও 
তাহাঁব অনুচববর্গেব ছেলেদেব জন্য আঁব এক নৌকা দিলেন ও তাহাঁদেব ন্ত্রীদেব জন্য আরও, 
এক খান! নৌকা দিলেন। ছেলেব! একট! দ্বীপে নামিল, তাঁহার নাম হইল নগ্রন্বীপ ; 
মেয়েবা আঁব একটি দ্বীপে নামিল, তাঁহাব নাম হইল নাবীদ্বীপ । বিজয় ঘুবিতে ঘুবিতে, 
এখন যেখানে বৌম্বাই, তাহার নিকটে সুপ্পবাক নগরে আলিয়া উপস্থিত হইল, সংস্কৃতে 
উহাব নাম সুপবার্ক, এখন উহাব নাম স্ুপাঁরা। বিজয় সেখানেও অত্যাচার আবন্তঃ 
করিল। লোকে- তাঁহাকে তাড়া কবিল, সেও আবাব নৌকায় চড়িয়া পলাইয়! 
গেল ও লঙ্কাীপে আসিয়! নামিল। সে যে দিন লক্কাধীগে নামে, সে দিন বুদ্ধদেব 
কুণী নগবে ছুই শাঁলগাঁছেব মাঝে গুইয়! নির্বাণ লাভ করিতেছিলেন। তিনি ইন্দ্রকে 
ডাকিয়া বলিলেন, «আজ বিজয় লঙ্কাথীপে নামিল। সরে "সেখানে আধাব বর্ম প্রচার 
কবিবে, তুমি তাহাকে বক্ষ। কবিও !” - j -- 

যে তিনখানি নৌকায় সিংহবাহ বিজয় ও তাঁহাঁব-লোঁকজন, উহাদেব ছেলে- 
পিলে ও পবিবাঁববর্গ পাঠাইয়। দেন, সে তিনখানিই খুব বড় নৌকা ছিল।- ৭০০ 
লোক যে নৌকায় যাঁয়_-সে ত জাহাজ। -আড়াই হাজার বৎসব পূর্বে বাদল! , 
দেশে গ্রৰপ বড় বড় নৌকা তৈয়াৰ হইত। বিজয় যে জাহাজে লঙ্কা যান, সে 
জাহাজের এক খানি ছবি -অজন্ত-গুহার মধ্যে আছে। তাহাতে মাস্তন ছিল,পাঁল ছিল, 
ষ্টীম এঞ্রিন হইবাব আগে যে সব-জিনিস তাহাতে দবকাব, সবই ছিল। অনেকে 
মনে কবেন যে, এ সব কথা বিশ্বাস কবা যায় ন!। কিন্তু সেই ছবিটা ত এখন ও আছে, তাহা 
ত অবিশ্বী কব! যায় না। সে ছবিও অল্প দিনেব নয়, অন্তত ১৪০০ বৎসব হইয়া গিয়াছে। 
তখনও লোকে মনে কবিত, বিজয় এই ভাঁবে এইকপ নৌকায় ল্কায় নামিয়! ছিলেন। , 

বুদ্ধেব আগেও, ভাবতবর্ষেব অন্যত্র একপ অনেক বড় বড় নৌকা ছিল। বোস্বাইএর কাছে 
ভরুকচ্ছ ব| ভড়ৌচ একটি বড় বন্দব ছিল। সেখান হইতে- বড় বড় জাহাজ -ববেক বা 
বাবিলন যাইত। স্থপাব! হইতেও জাহাজ যাইত। এক জাহাজে ৭০* লোক যাইবার কথা 

৩৩ 
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অনেক জায়গায় শুন। যাঁয়। কিন্তু তা্রলিপ্তি বা বাদল! হইতে এবপ জাহাজ যাইবাব কথা 
বুদ্ধদেবেব আগে বা পবেও অনেক বৎসর ধবিয়! আব শুন! যায় ন!। তথাপি ইউবোপীয় 
পণ্ডিতের! মনে করেন, বুদ্ধেব সময়ও তাম্রলিপ্তি একটি বড় বন্দৰ ছিল। অর্থশান্ত্রে বলে 
যে, যিনি বাঁজাব প্নাঁবধ্যক্ষ” থাকিতেন, তিনি “সমুদ্রসংযাঁনেব"ও অধ্যক্ষতা করিতেন। সুতবাং 
তথনও যে বঙ্গ মগধ হইতে সমুদ্রে জাহাজ যাইত, সে বিষয়ে আব সন্দেহ নাঁই। বঙ্গ মগধ 
হইতে জাহাজ যাইতে হইলে, তাঁত্রপিপ্তি ছাড়া আব বন্দবও নাই। 
_... দশকুমারচবিত একখানি প্রাচীন গ্রন্থ। উইলপন সাহেব মনে কবেন যে) হাড় খৃষ্টের 
জন্মে ছয় শত বৎসর পবে লিখিত। অনেকে কিন্তু মনে কবেন, উহ! খৃষ্টেব জন্মের পূর্বেই লেখা 
হইয়াছে। উহাতে তাত্রগিপ্তি নগবেৰ বিববণ আঁছে। সেখান হইতে অনেক পোত বঙ্গসাগবে 


ধাইত। দশকুমাবেব এক কুমার তাত্রলিপ্তি হইতে সেইকূপ এক পোতে চড়িয়া দুব সমুদ্রে ' 


যাইতে ছিলেন। বামেষু নামে এক যবনেব পোত তাঁহাব পোঁতকে ডুবাইয়া দেয়। “বামেযু 
নায়ো যবনস্য” পড়িয়া ইজিপ্টেব রাজ! বামেসিসেব কথা মনে পডে। দশকুমার যখন লেখা 
হয়, তখনও বোঁধ হয় রামেসিসেব স্থৃতি কিছু কিছু জাগরক ছিল। 

খৃষ্টের জন্মের চাবি শত বৎসব পবে ফাহিয়ান তাত্রলিণ্ডি হইতে এক জাহাজে চড়িয়! চীন- 
যাত্রা কবিয়াছিলেন। সে জাহাজে নান! দেশের লোক ছিল। চীন-সমুদ্রে ভয়ঙ্কব ঝড় উঠে, 
জাহাজ ডুবু ডুবু হয, ফাঁহিয়ান বুদ্ধদেবেব স্তৰ কবিতে আবস্ত কবিলেন ও ঝড় থামিয়া গেল । 

তাহার পবও তাত্রলিপ্তি হইতে চীন ও জাপানে জাহাজ যাইত শুনা যায়। 
কিছু- দিন পব হইতেই সুমাত্ৰা, জাবা, বালি, প্রভৃতি দ্বীপে ভাঁবতবাপীবা যাইয়া 
বাস কবেন এবং তথায় খৈৰ, বৈষ্ণব ও বৌদ্ধ ধর্ম প্রচাব কবেন। কিন্তু তীহাবা কলিদ ও 
ভককচ্ছ হইতেই গিয়াছিলেন, তাঁঅলিপ্তি হইতেও যাওয়াব সম্ভব, কিন্ত এখনও তাহাব কোন 
গ্রনীণ পাওয়া যায় নাই। ব্রহ্মদেশেব প্রাচীন বৃত্তান্তে লেখ! আছে যে, মগধ হইতে অনেকবার 
লোকে যাইয়। ব্ৰহ্মদেশ দখল কবে ও তথায় সভ্যতা বিস্তাব কবে । ডুসেল সাঁহেবেব রিপোর্টে 
প্রকাশ যে, পেগানে বহু পূর্বে মগধ হইতে লোকজন গিয়াছিল ও তথায় ভাবতবর্ষেৰ ধর্ম 
প্রচাব কবিয়াছিল। 

কালিদাস বলিয়া গিয়াছেন, বাঁদলাব রাজাবা নৌকা নয়া যুদ্ধ কবিতেন। পালবাঁজাদেব 
যে যুদ্ধেব জন্য অনেক নৌক। থাকিত, সে বিষয়ে আব সন্দেহ নাই। খালিমপুবে ধর্মপালেব যে 
তাত্রশাসন পাঁওয়া গিয়াছে, তাহাতে ধর্ম্মপালেব যুদ্ধেব জন্ত অনেক নৌকা প্রস্তুত থাকিত, 
এ কথা স্পষ্ট লেখ আছে। বাঁমপাঁল নৌকাব সেতু করিয়া! গঙ্গা পাব হুইয়াছিলেন, এ কথা 
রাঁমচরিতে স্পষ্ট কবিয়া লেখা আছে। ইংবাজী ১২৭৬ সালে তাঞ্রলিপ্ডি হইতে কতকগুলি বৌদ্ধ- 
ভিক্ষু জাহাজে চড়িয়া পেগানে গিয়া তথাকাঁর বৌদ্ধ ধৰ্ম্ম সংস্কাব কবেন; এ কথাও কল্যাণী 

নগরের শিলালেখে স্পষ্ট কবিয়! বল! আছে। 
কিন্ত মনসা ও মঙ্ল-চণ্ডীব পুথিতেই আঁমব! বাদল! দেশের নৌকাধাত্রার খুব জীকাল 


নী 


সঁন ১৩২১] সভাপতির সম্বোধন ২৫৭ 
খবব পাই,--চৌন্দ, পোনেব, যোঁলখাঁনি জাহাজ এক জন সদাঁগব এক জন মাবীব অধীনে 
১. ভাসাইয় লইয়া গঙ্গা বাহিয়া সমুদ্রে পড়িতেন, সমুদ্র বাহিয়া সিংহনে যাইতেন এবং তথ|হইতেও 
- ১৪১৫ দিন বাহিয়! মহাসমুদ্রের মধ্যে নাঁনা দ্বীপ উপদ্বীপে বাণিজ্য করিতে যাইতেন। টাদ* 
সদাগবেব প্রধান জাহীজেব নাম মধুকব। কোন কোন পুথিতে লেখে যে, মধুকবের 
১২০০ শত দাঁড় ছিল। দ্বিজ বংশীদাপেব মনসাঁব ভাঁসানে লেখা আছে, সিংহল হইতে 
১৩ দিন মহাসমুদ্রে যাওয়াব পব ভীষণ ঝড় উঠিল, তুলাবাশিব মত ফেনবাঁশি নৌকা উপব 
= দিয়া চলিতে লাগিল? টাদসদাগব কীদিয়াই আকুল,__“আমার যথাসর্বস্ব এই নৌকাগুলিতে 
আছে, ইহাদেব এক খানিও দেখিতে পাই না। আমার নিজেব প্রাণও যায়।” তিনি 
মাবীকে ধবিয়। টানাটানি কবিতে লাগিলেন,--প্তুমি ইহাব একট! উপায় কব।” মাঝী 
তাহাকে ঠাণ্ডা কবিবাব অনেক চেষ্টা কবিলেন, যখন পাঁবিলেন না, তখন মধুকব হইতে কতক- 
গুল! তেলেব পিপ| খুলিয়া সমুদ্রে ফেলিয়! দিলেন, ঢেউ থামিয়! গেল) দূরে দুবে সব জাহাজ, 
গুলি দেখা গেল। টাদসদাগব ত আহলাদে আট থানা । এই সকল বই লেখাব পৰও যখন 
কেদাববাঁয় ও প্রতাপাদিত্য খুব প্রবল হইয়া উঠিয়াছিলেন, তখন তীহাঁব! সর্বদাই নৌকা লইয়া 
যুদ্ধ কবিতেন, অনেক সময় দুবদুবাস্তবও যাইতেন। কিন্তু তখন ভীহাদেব সহায় ছিল পর্ভগীজ 
ধবাম্বেটেব দল। ইহাব পবেও আবাঁব যখন আরাকানের বাজ! ও পর্তুগীজ বোষেটের! বা্লায় 
বড়ই অত্যাচার আবস্ত করিল, দেশটাকে সত্য সত্যই ‘মগের মুন্ধুক' করিয়া তুলিল, তখন 
_ আৰাব বাঙালী মাঝী দিয়াই সায়েন্ত। খা! তাহাদেব শাসন করিলেন। বঙ্গসাগরে বোমেটেগিরি 
থামিয়। গেল। ° 


- -- সপ্তম গৌরব 
| বৌদ্ধ শীলভদ্র .. 


অভিধর্শমকোষ-ব্যাখ্যার মঞ্গলাচরণে লেখা আছে যে, গ্রন্থকার বন্থবন্ধু দ্বিতীয় বুদ্ধের স্যার 

বিরাজ করিতেন। এ কথা যদি ভারতবর্ষের পক্ষে সত্য হয়, তাহা! হইলে সমস্ত এসিয়ার পক্ষে 
খুয়াং চুয়াং যে দ্বিতীয় বুদ্ধের স্তায় বিবাঁজ কবিতেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। চীনে যত বৌদ্ধ: 
পণ্ডিত জন্নিয়া ছিলেন, যুয়াং চুয়াং তাহাদের মধ্যে সকলের চেয়ে বড় । তীহারই শিষ্য-প্রশিষ্য 
৩ এক সময় জাপান, কোরিয়া, মঙ্গলিয়া ছাইয়া ফেলিয়াছিল। যুয়াং চুয়াং বৌদ্ধ ধৰ্ম্ম ও: 
যোগ শিখিবার জন্ত ভারভবর্ষে আসিয়া ছিলেন। তিনি যাহা শিখিবার জন্য আসিয়া 
ছিলেন, তাহার চেয়ে অনেক বেশী শিখিয়া যান। যাহার পদতলে বসিয়া তিনি এত শান্ত 
শিখিয়া ছিলেন, তিনি একজন বাঙ্গানী। ইহা বাঙ্গালীর পক্ষে কম গৌরবের কথা নয়। 
ইহার নাম শীলভদ্র, সমতটের এক রাজার ছেলে। যুয়াং চুয়াং যখন ভারতবর্ষে আসেন, 


২৫৮ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক! [ ৪র্থ সংখ্যা 


, তখন তিনি নালন্দা বিহারের অধ্যক্ষ, বড় বড রাজা! এমন কি সম্রাট হর্ষবর্ধুন পর্য্যন্ত 
তীহার নামে তটস্থ হইতেন, কিন্ত সে--পদেব গৌরব, মানুষের নহে। শীলভদ্রেব পদের গৌরব . 
অপেক্ষা বিগ্তার গৌরব অনেক বেশী ছিল। যুয়াং চুয়াং একজন বিচক্ষণ বহুদর্শী লোক 
ছিলেন। তিনি গুককে দেবতার মত ভক্তি করিতেন। তিনি বলিয়া! গিয়াছেন যে, নাঁনা দেশে 
নানা গুরুর নিকট বোদ্ধশান্তরের ও বৌদ্ধযোগের গ্রন্থ সকল অধ্যয়ন করিয়া, তাঁহার যে সকল 
সন্দেহ কিছুতেই মিটে নাই, শীলতদ্রের উপদেশে সেই সকল সন্দেহ মিটিয়! গিয়াছে। কাশ্মীরের 
প্রধান প্রধান বৌদ্ধ পণ্ডিত তীহাব যে সমস্ত সংশয় দুর করিতে পারেন নাই, শীলভদ্র তাহা এক » 
এক কথায় দূর করিয়া দিয়াছিলেন। শীলভদ্র মহাযান বৌদ্ধ ছিলেন, কিন্তু বৌদ্ধদিগেব অন্তান্ত 
সম্প্রদায়ের সমস্ত গ্রন্থই তাঁহার পডা ছিল। এত অনেক বৌদ্ধেরই থাকিতে পারে, বিশেষ ধীঁহারা 
বড় বড় মহাযানবিহারের কর্তা ছিলেন, তীহাঁদের থাকাই ত উচিত, কিন্ত শীলভদ্রের ইহা 
অপেক্ষা অনেক বেশী ছিল--তিনি ব্রাহ্মণদের সমস্ত শাস্ত্র আয়ত্ত করিয়াছিলেন। পাণিনি 
তাঁহার বেশ অভ্যাস ছিল এবং সে সময় উহার যে সকল টীকা-টিরননী হইয়াছিল, তাহাঁও তিনি 
পড়াইতেন। ব্রাহ্মণের আদি গ্রন্থ যে বেদ, তাঁহাও তিনি যুয়াং চুযাংকে পড়াইয়া দিয়াছিলেন। 
তাঁহার মত সর্বশান্্বিশাবদ পণ্ডিত ভারতবর্ষেও আর দেখিতে পাওয়! যাঁর কিনা সন্দেহ। 
তাহার যেমন পাণ্ডিত্য ছিল, তেমনি মনের উদ্দারত! ছিল। যুয়াং চুয়াংএর পাণ্ডিত্য ও উৎসাহ" 
দেখিয়া! যখন নালন্দীব সমস্ত গণ্তিতবর্গ তাঁহাকে দেশে যাইতে দিবেন না স্থির করিলেন, তখন 
শীলতদ্র বলিয়া উঠিলেন, “চীন একটি মহাদেশ, যুয়াং চুয়াং এখানে বৌদ্ধ ধর্ম প্রচার করিবেন, 
ইহাঁতে তোমাদের বাঁধ! দেওয়া উচিত নয়। €সখাঁনে গেলে ইহার দ্বার! সদ্ধর্ম্মের অনেক 
উন্নতি হইবে, এথানে বসিয়া থাকিলে কিছুই হইবে ন11৮ আবার যখন কুমাররাঁজ ভাঙ্করবর্ম্মা 
যুয়াং চুয্নাংকে কাঁমরূপ যাইবার অন্ত বার বার অন্তুরোধ করিতে, লাগিলেন এবং তিনি যাইতে 
রাজী হইলেন না, তখনও শীলভদ্র বলিলেন, প্কাঁমবপে বৌদ্ধ ধর্ম এখনও প্রবেশলাঁত 
করিতে পারে নাই, সেখানে গেলে যদি বৌদ্ধ ধর্মের কিছুমাত্র বিস্তার হয়, তাহাও পরম লাভ ।” 
এই- সমস্ত ঘটনায় শীনভদ্রের ধর্ম্মাহুরাগ, দূরদর্শিতা ও নীতিকৌশবলেব যথেষ্ট পরিচয় 
পাঁওয়া যায় | | 

- ভীহার বাল্যকালের কথাও কিছু এখানে বলা আঁবগ্তক। পূর্বেই বলিয়াছি যে, তিনি 
সমতটেব বাঁজার ছেলে, তিনি নাকি ত্রাঙ্গণ ছিজেন। বাল্যকাল হইতে তাঁহার বিধায়” 
অনুরাগ ছিল এবং খ্যাতি-গ্রতিপত্ভিও খুব হইয়াছিল। তিনি বিদ্ধার উন্নতির জন্য সমস্ত ভাঁরত- 
বর্ষ ভ্রমণ করিয়া ত্রিশ বৎসর বয়সে নালন্দায় আসিয়! উপস্থিত হন। সেখানে বৌধিসত্ত্ব ধর্ম্মপাল '. 
তথন সর্বময় কর্তা। তিনি ধর্মপালের ব্যাথ্য! শুনিয়া তাহাব শিষ্য হইলেন এবং অন্ন দিনের 
মধ্যেই ধর্মপাঁলেব সমস্ত মত আয়ত্ত কবিয়া লইলেন। এই সময় "দক্ষিণ হইতে একজন 
দধ্বিজয়ী পণ্ডিত মগধের বাঁজাব নিকট ধর্ম্মপালের সহিত বিচার গ্রার্থন! করেন। রাজা 
ধর্দুপালকে ডাঁকাইয়! পাঠাইলেন। ধর্ম্মপাল যাইবার জন্ত উদ্ভোগ করিলেন। শীলভদ্র 


সন ১৬২১] সভাপতির সম্বোধন ২৫৯ 


বলিলেন, "আপনি কেন যাইবেন ?* তিনি বলিলেন, "বৌদ্ধ ধর্মের আদিত্য অস্তমিত হইয়াছে। 
বিধৰ্ম্বীরা চারিদিকে মেঘেব মত ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। উহাঁদিগকে দুর করিতে ন! পাঁরিলে 
সদ্ধর্নের উন্নতি নাই।” শীলভদ্র বলিলেন, “আপনি থাকুন, আমি যাইতেছি।* শীলভদ্রকে 
দেখিয়! দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত হানিয়া উঠিলেন,__"এই বালক আমারি সহিত বিচার করিবে 1” কিন্ত 
শীলভদ্র অতি অল্পেই তাহাকে সম্পূর্ণরূপে পবাস্ত করিয়া দিলেন। লে শীলভত্রের না যুক্তি 
খণ্ডন কবিতে পারিল, না বচনের উত্তর দিতে পারিল, লজ্জায় অধোবদন হুইয়া সে সভা ত্যাগ 
করিয়া গেল। শীলভদ্রের পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হইয়া বাঁজা তাহাকে একটি নগর দান করিলেন। 
শীলভগ্র বলিলেন, “আমি যখন কাঁধা গ্রহণ করিয়াছি, তখন অর্থ লইয়া কি কৰিব?” রাজা 
বলিলেন, "বুদ্ধদেবের জ্ঞানজ্যোতি ত বহুদিন নির্বাণ হইয়া গিয়াছে, এখন যদি আমরা গুণের 
পুজা না করি, তবে ধর্ম কিরূপে রক্ষা হইবে ? আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমাব প্রার্থনা ' 
অগ্রাহ করিবেন না!।” তখন শীলভদ্র তাঁহাব কথায় রাজী হইয়া নগরটি গ্রহণ করিলেন -এবং 
তাহার রাজস্ব হইতে একটি প্রকাণ্ড সজ্বারাম নির্মাণ করিয়! দিলেন । 

যুয়াং চুয়াং এক জায়গায় বলিতেছেন যে, শীলভদ্র বিদ্যা, বুদ্ধি, ধর্ম্মানুরাগ, নিষ্ঠা প্রভৃতিতে 
প্রাচীন বৌদ্ধগণকে ছাঁডাইয়! উঠিয়। ছিলেন। তিনি দশ কুড়ি খানি পুস্তক লিখিয়াছিলেন। তিনি 
যে সকল টাকা-টিগ্ননী লিখিয়া গিয়াছেন, তাঁহ! অতি পরিষ্কার ও তাঁহার ভাষ! অতি সরল। 

যুয়াং চুয়াংএর গুরু শীলভদ্র বাঙ্গালী ছিলেন। তাঁহাৰ ন্যায় সর্বশান্্রবিশারদ পণ্ডিত 
অতি বিরল। ইহা! বাঙ্গালীর গৌরবের বিষয় কিনা, তাহ! আপনারাই বিবেচনা করিবেন। 


অষ্টম গৌরব 


বৌদ্ধ লেখক শান্তিদে 


আমি মনে কবি যে, যিনি বৌদ্ধ ধর্মের কয়েকখানি খুব চলিত পুথি লিখিয়! গিয়াছেন, সেই 
মহাত্মা শান্তিদেব বাঙ্গালী ছিলেন। কিন্তু তাঁধানাথ আমার বিরোধী । তিনি বলেন, শাস্তি- 
দেবের বাঁড়ী সৌরাষ্ট্রে ছিল। ছুঃখের বিষয় এই যে, আমি শান্তিদেবের যে অমূল্য জীবনচরিত- 
খানি পাঁইয়াছি, তাহীতে কে তাহার জন্মভূমির নামটি কাটিয়া দিয়াছে,_-এমন করি! কাটিয়াছে 
যে, পড়িবাঁব যো নাই। কিন্তু তাহার লীলাক্ষেত্র মগধের রাজধানী ও নালন্দা । তিনি যখন 
বাড়ী হইতে বাহির হন, তীঁহাব মা! বনিক দিয়াছিলেন, “তুমি মধ্ুজ্ঞান লাভ করিবার জন্য মঞ্জু 
বজ্সমাধিকে গুক করিবে ।” সৌরাষ্্রে মঞুত্রীর গ্রাহ্‌র্ভাব বড় শোনা যায় না। সেখানে বৌদ্ধ 
ধর্মের প্রাছুর্ভীবই বড় কম ছিল। - 

তাহাকে বাঙ্গালী বলিয়া মনে করিবার আরও একটি কারণ আছে। নালন্দায় তাহার 
একটি 'কুটা” বা কুঁড়ে ঘর ছিল। লোকে দেখিত, তিনি যখন ভোজন করিতে বমিতেন, 


২৬০ সাহিত্য-পরিষত-পত্রিক! [৪র্থ সংখ্যা 


তাহার মুখ প্রসন্ন থাঁকিত, যখন শয়ন করিতেন, ভীঁহাঁব মুখ প্রসন্ন থাকিত, যখন কুটীতে 
বসিয়া থাকিতেন, তখনও তাহার মুখ গ্রপন্ন থাঁকিত ; সেইজন্য £-- 
“ভুঞ্জানোপি গ্রভাম্বরঃ 
তৃপ্তোপি প্রভাস্বরঃ 
কুটাং গতোপি প্রভাস্বরঃ।” 
এই ভজন্ত তাঁহার নাম হইয়াছিল “ভূম্থকু"। তিনি যখন মগধেব বাঁজধানীতে থাঁকিতেন, 
তখন তিনি “রাউতের” কার্ধ্য করিতেন। এমন কতগুলি বাঙঈ্গল! গান আছে, যাঁহাব ভণিতায় 


লেখা আছে "রাউতু ভণই কট, ভূম্থকু ভণই কট।” "এখন এই রাউতু, ভুস্থুকু ও শান্তিদেব . 


একই ব্যক্তি কিনা, ইহ! ভাঁবিবার কথা । তিন জনই এক, ইহাই অধিক সম্ভব। 

আরও এক কথা, শান্তিদেব তিনথানি পুস্তক লিখিয়াছেন £_- 

€ ১) নুত্রসমুচ্চর। ( ২ ) শিক্ষাসমুচ্চয় ও ( ৩ ) বোধিচৰ্য্যাবতার। 
শেষ ছুইখানি পাওয়! গিয়াছে ও ছাপ! হইয়াছে। প্রথম খানি এখনও পাওয়! যায় নাই। 
কিন্তু ভূঙ্থকুর নামে আমবা আঁব একখানি বই পাইয়াছি, সেখানি ভুঙ্গকুর লেখা । উপরের 
ছুই খানির মত এই খানিও সংস্কতে লেখা, তবে মাঁঝে মাঝে বাঙলা আছে। উপরের ছুই 
খনির মধ্যেও আবার শিক্ষা-মমুচ্চয়ে অনেক অংশ সংস্কৃত ছাড়া অপর আর এক ভাষায় 
লেখা । এখন আপত্তি উঠিতে পারে যে, শাত্তিদেবের যে ছুইখানি পুস্তক ইতিপূর্কেই পাওয়া 
গিয়াছিল, সে ছইখানিই মহাযানের বই , শেষে যেখানি পাওয়া গিয়াছে, সেখানি হয় বঞ্জযানেব, 
না! হয় সহজযানের। এক লোক কি ছুই যানের পুস্তক লিখে? এ সম্বন্ধে বেন্ডল সাহেব 
বলেন যে, খিক্ষা-সমুচচয়েও তান্ত্রিক ধর্মের অনেক কথা পাওয়া! যায়। আমরাও দেখিয়াছি 
ধে, বজযান, সহজযান ও কালচক্রযান মহাযান ছাড়া নয়। এই সকল যানেব লোকেরা মনে 
করিত যে, "আমরা মহাঁযাঁনেরই লোক, কেবল আমব! মহাযানকে সহঙ্গ করিয়! তুলিয়াছি ও 
উহার অনেক উন্নতি করিয়াছি। এখনও নেপালী বৌদ্ধের! বলে, "আমরা মহাযান বৌদ্ধ ।* 
কিন্ত তাহা বাস্তবিক বজ,যাঁন বা সহজযানের উপাসক । 

বোধিচর্য্যাবতাঁরে শান্তিদেব বার বার বিপক্ষদের একটি কথা| বলিয়া গালি দিয়াঁছেন। সেঁ 
গালিটি কিন্ত বাঞ্চলা ছাড়া আর কোথাও শুনি নাইসে কথাটি *গৃথ-ভক্ষক'। আমাদের 
দেশে দিনরাত্রি এই গাঁলিটি গুন! যাঁয়। 

আরও কথা, একটি তুন্কুর গানে আছে,_. এ H 

"আজ ভূম্গুকু তু ভেলি বঙ্গালী । নিজ ঘরিণী চণ্ডালী নেলী ॥% - 

আজ ভুম্কু তুই সত্য সত্য বাঙ্গালী হইয়াছিস ইত্যাদি । | রি 

এই সকল কারণে আমি শাস্তিদেবকে আমাদের অষ্টম গৌরব মনে করি। তের গ্রহে 
লেখা আছে, শাস্তিদেবের বাড়ী জাহোর। জাহোর কোথায় জানি না, তবে উহার সন্ধান 
হওয়া আবশ্তক। 
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নবম গৌরব 
নাথ-পন্থ 


আমাদের দেশে এখন যে মব যোগীরা আছেন, তাহাদের সকলেরই উপাধি নাঁথ। তাহার! 
» বলেন, “আমব! এ দেশে রাজাদের গুরু” ছিলাম, ব্রাহ্মণের আমাদের গুকগিরি কাঁড়িয়া 
লইয়াছে।? তাঁই এখন আবার তাঁহারা পৈতা লইয়া! ব্রাহ্মণ হইবার চেষ্টায় আছেন। 
নাথেদের আঁচার-ব্যবহাঁর কিন্তু ব্রাদ্ষণদের মত নয়। এই জাতি কোথা হইতে আদিল, অনেক 
বংমর ধবিয়া আমি অনুসন্ধান করিতেছি। রয়েল এপিয়াটিক্‌ সোসাইটার জর্ণালের পুরাণ-পর্য্যায়ে 
১৬শ খণ্ডে হজ্সন সাহেবের মৎস্তেন্্রনাথ প্রভৃতি কয়েকজন ,নাথের সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ 
পড়িয়া আমার প্রথম ধারণ! হয় যে, নাঁথ-পন্থ ( N৪১i5%৷ ) নামে এক প্রবল ধর্ম-সম্প্রদায় 
বহু শত বগুসব ধরিয়া বাঙ্গলায় এবং পূর্ব-ভাঁরতে প্রভুত্ব করিয়া গিয়াছে। পূর্বে সকলেরই 
ধারণা ছিল যে, গোরক্ষনাথের “হঠযেগগ্রদীপিকাঁয়” যে চৌদ্দ জন নাথের নাম করা আছে, 
প্তাছার। সকলেই কবীরের সময়ের লোক। কবীরের সঙ্গে গোরক্ষনাথেব কথাবার্তা 
লইয়! কবীর-পন্থীদিগের একখানি বই আছে, সুতরাং গোরক্ষনাথ ও কবীব এক কালের 
- লোঁক। কিন্তু বাসিলীফ তিব্বতীন্-গ্রন্থমালা হইতে . দেখাইয়! দিয়াছেন যে, গোরক্ষনাথ 
রঃ খৃষ্টেব আট শ বছর পরের লোক। নেপালে বৌদ্ধদিগের সংস্কার যে, সব নাথেরাই বৌদ্ধ 
ছিলেন, কেবল গোরক্ষনাথ বৌদ্ধ ধর্ম্ম ছাড়ি! শৈব হন। বৌদ্ধ অবস্থায় তাঁহার নাম ছিল 
= রূমণবজ্র কি অনন্গবভ্র । ক্রমে খুজিতে খুজিতে “কৌলল্ঞানবিনিশ্চয়” নামে মৎস্তেন্্রনাথ বা 
মচ্ছন্বপাদের “অবতারিত* একখানি তন্ত্র পাইলাম। উহ! যে অক্ষবে লেখা, সে অক্ষর খৃষ্টের 
নয় শত বৎসরের পর উঠিয়! গিয়াছে। তাহাতে কিন্তু বৌদ্ধ ধর্মে নাম গন্ধও নাই। 
একখানি বৌদ্ধ গ্রন্থে মীননাথেব একটি বাঙ্গল! পদ তুলিয়! বলিয়াছে যে, ইহা পবদর্শনের মত। 
আবও অনেক কারণ আছে, যাহাতে বেশ বোধ হয় যে, নাঁথের! নাঁহিন্দু, না-বৌদ্ধ এমন 
একটি ধর্মমত প্রচার করেন । 
শিব তাঁহাদেব দেবত। | তাহাদের বইগুলি হরপার্বতী-সংবাঁদে তন্ত্রের আকারে লেখ] । 
তাহারাই সেইগুলি কৈলাস হইতে নামাইয়া! লইয়া আসেন। তাহারাই হঠযোগ প্রচার 
কবেন। নানারপ আমন করিয়া যোগ করা তাহাদের ধর্ম। তাঁহাদের ধর্মের মূল 
কথাগুলি এখনও পাওয়া যায় নাই। যা কিছু পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে বোধ হয় যে, 
তাহারা লোককে গৃহস্থাশ্রম ছাড়িতেই পবামর্শ দিতেন। তাঁহাদের ধর্মে স্বর্গ-অপবর্ণের 
দিকে তত ঝোঁক ছিল_না। তাঁহাদের চেষ্টা সিদ্ধিলাভ। এই সিদ্ধি পরিণামে ভেল্কী 
হুইয়া দঁড়াইয়াছে। মূল নাঁথেরা কি করিতেন, জানা যায় না; কিন্ত এখন অনেক 
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নাঁথের! ভেন্ধী দেখাইয়া ভিক্ষা করিয়া বেড়ায় । ইন্দরিয়সেবাঁয় নাথেদের কোন আপত্তি 
নাই । এখন যৌধপুরের মহামন্দির নাঁথেদের একটি প্রধান স্থান। নাথজী খুব বড় মানুষ । 
তীহাঁব মহামন্দির একটি প্রকাণ্ড সহর, চারিদিকে পাঁচিল দিয়া ঘেরা। নাথজীদের মন্দিরে 
গিয়া দেখিলাম, নাথজীরা পূর্ব পূর্ব নাথেদের পদচিহ্ন পুজা! করেন। লোকে নাথজীদেব 
দেবতা বলিয়া মনে করে । তীহাঁর! বিবাহ করেন না, কিন্তু তাঁহাদের সন্তানসন্ততি হইবার 
কোন আপত্তি নাই, মন্ধমাংসেও তাঁহাদের কোন আপত্তি নাই। নাথজীর এক ভাটি মদ 
নামিতে দশ হাজার টাকা খরচ হয়। ? 

নাথের! যে বাঙলা দেশের বাঁ পুর্ব-ভারতের লোক, তাঁহার স্পষ্ট প্রমাঁণ-মীন- 
নাঁথের একটি পদ পাইয়াছি, সেটি খাঁটি বাঁপলা। গোরক্ষনাথের লীলাক্ষে্র বাঙ্গলাতেই' 
অধিক। তাঁহারই চেলা হাড়িপাঁ আমাদের ময়নাথ্তীর গানের নায়ক। মীননাথ যখন 
সাহাব নিজের ধর্ম ভুলিয়া গিয়াছিলেন, গোরক্ষনাঁথই তখন তাঁহাকে সে কথা মনে করাইয়া- 
দেন। মৎস্তেন্্রনাথকে অনেক সময় মচ্ছস্্নাঁথ বলে, অর্থাৎ তিনি ছেলের ছেলে ছিলেন। 
এ কথ! যদি সত্য হয়, তাহ! হইলে তাঁহাব বাদল! দেশের লোক হওয়াই সম্ভব। 

ক্রমে নাঁথ-পন্থ খুব প্রবল হইয়া উঠিলে বৌদ্ধের! ও হিন্দুরা নাথেদের উপাসনা করিত! 
মৎস্তোন্্রনাথের গ্রন্থে বৌদ্ধ ধর্ম্মেব নাম গন্ধ ন! থাকিলেও, তিনিই এখন নেপালী বৌদ্ধদিগের* 
প্রধান দেবতা । তাহা রথযাত্রায় নেপালে যেমন ধুমধাম হইয়া থাকে, এমন আব কোনও 
দেবতার কোনও যাত্রায় হয় না। গোরক্ষনাথের উপব নেপালী বৌদ্ধেরা সকলে খুমী না 
থাকিলেও অনেক বৌদ্ধেবা এখনও তাঁহার পৃজা,করে, তিব্বতেও তাঁহার পুজা হয়। 

এই সকল কারণেই নাথ-পন্থকে আমি বাধলার নবম গৌরব বলিয়। মনে করি। 


- দশম গৌরব 
দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান 


বালা'দেশের দশম গৌরব দীপদ্কর গ্রীজ্ঞান। তাঁহার নিবাস পূর্ববঙ্গ বিক্রমণীপুব। 
তিনি ভিক্ষু হইয়! বিক্রমশীল বিহাবে আশ্রয় গ্রহণ কবেন। সেখানে অল্প দিনের মধ্যেই তিনি 
প্রধান পণ্ডিত বলিয়া গণ্য হন। সে সময় মঠের অধ্যক্ষ তাহাকে সুবর্ণদীপে প্রেরণ কবেন। 
তিনি সুবর্ণদীপে বৌদ্ধ ধৰ্ম্ম সংস্কার করিয়া প্রসিদ্ধ হন। তথা হইতে ফিরিয়া আসিলে তিনি 
বিক্রমণীল-বিহারের অধ্যক্ষ হন। তখন নালন্দার চেয়েও বিক্রমশীলের খ্যাতি-প্রতিপত্তি 
অত্যন্ত অধিক হুইয়াছে। অনেক বড় বড লোক, অনেক বড় বড় পণ্ডিত, বিক্রমশীল 
হইতে লেখা পড়া শিখিয়া, শুধু ভারতবর্ষে নয়, তাহার বাহিরেও গিয়া বিদ্যা ও ধর্মপ্রচার 
করিয়! ছিলেন। . বিক্রম্শীল-বিহারের রদ্বাকর শাস্তি একন্ন খুব তীক্ষুবুদ্ধি নৈয়ায়িক ছিলেন। 
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প্রজ্জাকরমতি, জ্ঞানশ্রীতিক্ষু প্রভৃতি বহু সংখ্যক গ্রন্থকার ও পণ্ডিতের নাম বিক্রমবীলের সুখ 
উজ্জল করিয়া রাখিয়াছিল। 

এরূপ বিহারের অধ্যক্ষ হওয়া অনেক সৌভাগ্যের কথা । দীপঙ্কর অনেক সময় ব্রাঙ্গণ, ' 
পণ্ডিত ও অন্ত যাঁনাবলম্বীদ্দিগের সহিত ঘোরতর বিচারে প্রবৃত্ত হইতেন ও তাহাতে জয়লাভ 
করিতেন। এই সময় তিব্বত দেশে বৌদ্ধ ধর্ম প্রায় লোপ হইয়া আসে ও বনপার দল 
খুব প্রবল হইয়া উঠে, তাহাতে ভয় পাইয়া! তিব্বত দেশের রাজ! বিক্রমণীল-বিহাঁর হইতে 
_ দীপদ্কর শীজ্ঞানকে তিব্বতে লইয়া যাইবার জন্য দুত প্রেরণ করেন। দীপঙ্কর ছুই একবার 
যাইতে অসম্মত হইলেও, বিষয়ের গুকত্ব বুঝিয়! পরিণামে তথায় যাইতে স্বীকাব করেন। তিনি 
যাইতে স্বীকার করিলে, তিব্বতবাঁজ অনেক লোকজন দিয়! তাঁহাকে সসন্মানে আপন দেশে 
লইয়া যান। যাইবার সময় তিনি কয়েক দিন নেপালে স্বয়ভুক্ষেত্রে বাস করেন। তথা 
- হইতে বরফের পাহাড় পার হইয়া তিনি তিব্বতের সীমানায় উপস্থিত হন। যিনি ভীহাকে 
আহ্বান করিয়া নিজ দেশে লইয়! গিয়াছিলেন, তাঁহার রাজধানী পশ্চিম-তিব্বতে ছিল। 
যে সকল বিহারে তিনি বাস করিয়াছিলেন, সে সকল বিহার এখনও লোকে অতি পবিত্র 
বলিয়া মনে করে। ফ্রাঙ্কে সাহেব যে আর্কিয়লঞ্জিকাল রিপোর্ট বাহির করিয়াছেন, তাহাতে 
্বপন্র প্রীপ্তান বা অতিশাঁর কর্ম্মক্ষেত্র সকল বেশ ভাল করিয়া দেখাইয়া দিয়াছেন। অতিশ! 
যখন তিব্বত দেশে যান, তখন তাঁহার বয়স ৭০ বৎসর ।. এবপ বৃদ্ধ বয়সেও তিনি তিব্বতে 
- গিয়া অসাধারণ পবিশ্রম করিয়াছিলেন এবং তথাকার অনেক লোককে বৌদ্ধ ধর্থে দীক্ষিত 
+ করিয়াছিলেন। তাঁহার পরে তিব্বতে নানা বৌদ্ধ মম্্রদায়ের উদয় হইয়াছে। তিব্রতে যে. 
কখন বৌদ্ধ ধর্ম্মের লোপ হইবে, এবপ আশঙ্কা আর হয় নাই। তিনি তিববতে মহাযান- 
মতেরই প্রচার করেন। তিনি বেশ বুবিয়াছিলেন যে, তিব্বতীর! বিশুদ্ধ মহাযানধর্ম্মেব 
অধিকারী নয়; কেন না, তখনও তাহার! দৈত্যদানবের পুজা! করিত ; তাই তিনি অনেক 
বজ্রযান ও কালচক্রযানের গ্রন্থ তর্জম! করিয়াছিলেন ও অনেক পুজাপদ্ধতি ও স্তোত্রাদি 
লিখিয়াছিলেন। তেঙুর ক্যাটালগে প্রতি পাতেই দীপক্বর শ্রীজ্ঞান বা অতিশীর নাম দেখিতে 
গাওয়া যায় । আজিও সহস্র সহঅ লোকে তীহীকে দেবতা বলিয়! পূজা করে। অনেকে 
মনে করেন, তিব্বতীয়দিগের যা কিছু বিদ্যা, বুদ্ধি, সভ্যতা_-এ সমুদ্বায়েব মূল কারণ তিনিই । 

এরূপ লোককে যদি বাঙ্গলার গৌরব মনে ন! করি, তবে মনে করিব কাহাঁকে ? 
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একাদশ গৌরব 
জগদ্দল মহাবিহার ও বিভূতিচন্্ 


রাইট সাহেব নেপাল হইতে কতকগুলি পুথি কুড়াইয়া লইয়! গিয়া কেস্বিংজ ইউ. 
নিভার্সিটাকে দেন। তাহার মধ্যে শাস্তিদেবের শিক্ষাসমুচ্চয় নামে একখানি পুথি থাকে। 
পুথিখানি কাগজের, হাতের লেখা, অধিকাংশই বাঁঈল!। বেওল সাহেব যখন এই পুথিগুলির 
ক্যাটালগ কবেন, তখন তিনি বলেন যে, এ পুথিখানি খৃষ্টেব জন্মের ১৪ শ বা ১৫ শ বছর 
পরে লেখা । তাঁহার পর তিনি যখন উহা ছাপান, খন তিনি ভূমিকাঁয় লিখেন, “না, আর 
একশ বছর আগাইয়| যাইতে পারে, কাগজ কি এর চেয়েও পুত্নাণ হ’বে ?” বেগুল 
সাহেব একজন বড় লোক। তাহার সহিত আমার সন্ভাব ছিল; তিনি ও আমি ছুই 
জনে একবার নেপাল গ্রিয়াছিলাম। তথাপি এ জায়গায় আমি তাঁহার সহিত একমত 
হইতে পারি না। আমি নেপালে এর চেয়েও পুরাণ কাগজের পুথি দেখিয়াছি এবং ছুই 
একখানি আনাইয়ছি। স্থতরাং কাগজ বলিয়া যদি পুথিখানি নৃতন হয়, তাহা হইলে 
আমি তাহাতে রাজী নই। ডাঃ হার্ণলি সম্প্রতি দেখাইয়াছেন যে, অনেক পূর্বে * 
নেপালে “কায়গদ” ,ছিল। 'কায়গদ শব্দটি চীনের। আমরা কাগজ পরে পাইয়াছি, 
কেন না৷ আমরা উহা সরাঁসর চীন হইতে পাই নাই, মুসলমানদের হাত হইতে পাইয়াছি, মুসল- 
মানের! চীন হইতেই পাঁইয়াছিল। মুসলমানেরা *কায়গদ শব্দটিকে কাগুজ করিয়া তুলিয়াছে। 

পুথিখানির শেষে লেখ! আছে £_-“দেয় ধর্ম্মোয়ং প্রবরমহাযানযায়িনো জীগদ্দলপঙ্ডিত- 

? ইত্যাদি। 

বেগুল সাহেব বলিয়াছেন, “মহাযানপন্থী জগদ্দল পণ্ডিত বিভূতিচন্দ্র কে আমি জানি না” 
১৯০৭ সালে আমি আবার নেপালে দিয়! কয়েকখাঁনি পুখিতে জগদ্ল-মহাবিহারের নাম পাই) 
কিন্ত আমিও তখন সে মহাবিহাব কোথায়, কি বৃত্তান্ত জানিতাম না। সেই বারে আমি 
বিভৃতিচন্তরেরও নাম পাই। তিনি "মৃতকর্ণিকা” নামে “নামমংগীতির” একখানি টীকা 
করেন, ও টাকা কাঁলচক্রযাঁনের মতে লিখিত হ্য়। 

তাঁহার পর রাঁমচরিত কাব্য ছাপাইবার সময় জানিতে পারি, রামপাল রামাবতী নামে যে 
নগর বসান, “জাগন্দল মহাবিহার” তাহারই কাছে ছিল। উহা গঙ্গা ও করতোয়ার সঙ্গমের 
উপরেই ছিল। এখন করতোয়া! গঙ্গায় পড়ে না--পড়ে যমুনায় ; গঙ্গাও এক সময় বুড়ীগণ্গা 
দিয়া যাইত। তাই তাবিয়াছিলাম, রামপাল নামে মুন্সীগঞ্জে যে এক পুরাণ গ্রাম আছে, হয়ত 
সেই রামাঁবতী ও জগদ্দল উহারই নিকটে কোথাও হইবে। আমি এ কথা প্রকাশ করার পর, 
অনেকেই জগদ্দল খুজিতেছেন, কেহ মাঁলদহে, কেহ বগুড়ায়? কিন্ত খোজ এখনও পাওয়া যায় 
নাই, পাওয় কিন্তু নিতান্ত দরকার । কারণ মগধে যেমন নালন্দা, পেশোয়ারে যেমন কনিফ* 


চা 


সদ 


সন ১৬২১] সভাপতির সম্বোধন , ২৬৪ 


বিহার, কলম্বোতে যেমন দীপদত্তম বিহার, সেইবপ বাঞ্চলার মহাবিহাঁর জগদ্দল । তেগ্ছুরে - 
-২ কোথাও লেখে উহ! বরেন্দ্রে ছিল, কোন কোন জাযগাঁয় লেখে বাঙ্গলায়, কোন কোন 
জায়গায় লেখে পূর্ব-ভারতে। 
যাহা হউক উহা একটি প্রকাণ্ড বিহার ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। রাঁমপাঁলই যে এ 
বিহার প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, এমন বোঁধ হয় না। এই বিহারে আনেক বড বড় 
ভিক্ষু থাকিতেন, তীহাদের মধ্যে বিভূতিচন্্রই প্রধান । বিভূতিচন্্র অনেকগুলি সংস্কৃত 
» বৌদ্ধ গ্রন্থের টাকা-টিগ্লনী লিখিয়া ছিলেন? যখন তিব্বত দেশে এই সকল বোৌদ্ধগ্রন্থ তরজমা 
হইতেছে, তখন তিমি অনেক পুস্তকের তর্জমায় সাহায্য করিয়াছেন এবং নিজেও ছুই 
চারিখানি পুস্তক তর্জমা কবিয়াছেন। জগদদলের আর একজন মহাঁভিক্ষুর নাম দানশীল । 
তিনিও এইরূপ অনেক পুস্তক তর্জমাঁয় সাহায্য করিয়াছেন। স্থতরাঁৎ তিব্বতওয়ালারা যে 
এক সময় জগদল-ভিক্ষুদের উপর অনেকট। নির্ভর করিত, সেটা বেশ বুঝা যায়। 
সম্প্রতি শ্রীমান্‌ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় যে একখানি কেছুরের পুস্তক কিনিয়া সাহিত্য- 
পরিষৎকে উপহার দিয়াছেন, 'সোসাইটার লামা বলেন, সে পুস্তকথানি হাতের লেখা) 
কাঠের ছাপা নয়, ১০২৬ বৎসর পূর্বে পুস্তকথানি লেখা হয়, দানশীল উহা তরজমা করেন। 
* এ দানশীল যদি জগদ্দলের দানশীল হন, তাহা হইলে জ্বগন্দল বিহারও পুরাণ, বিভূতিচন্দ্রও 
পুরাগ, আব বেগুল সাহেবের পুথিও, তিনি যে সময় বলিয়াছেন, তাহা! অপেক্ষা আরও 
১২ তিন চারি শত বৎসর পুরাণ। তাই বলিতেছিলাম, জগদল বিহার ও বিভূতিচন্দ্র বাধলার 
গৌরবের জিনিস। টু 


দ্বাদশ গৌরব 
লুইপাঁদ ও তাহার সিদ্ধাচার্য্যগণ 


বাঙলার ছাদশ গৌরব লুইপাদ ও তাহার সিদ্ধাচাধ্যগণ। লুইপাঁদের কথা পূর্বে দুই এক 
বার বলিয়াছি। তিনি আদি-সিদ্ধাচার্য্য ছিলেন। অনেক জায়পায় তাহাকে আদি-সিদ্ধাচাঁধ্য 
ব্লিয়াছে। তাহার বাড়ী বাদলায় ছিল। রাঁচদেশে এখনও তীঁহাব নামে পূজা হয়, তীহাঁর 
নামে পাটা ছাঁড়িয়| দেয়। মযূরভঞ্জেও তাঁহার পূজা হয়। তিব্বতীব! ভীঁহাকে সিদ্ধাচার্য্য বলিয়া 
পূজা! করে। তিনি অনেক বাঙলা গান লিখিয়াছেন, অনেক সংস্কৃত বৌদ্ধ গ্রন্থের টীকা-টিপ্ননীও 
লিখিয়! গিয়াছেন, তিনি একটি সম্প্রদায়ই সৃষ্টি করিয়াছেন। সে সম্প্রদায় হয় সহজযান হুইবে,' 
না হয় সহলযানেরই কোন ভাগ হইবে। 

দিদ্ধাচাৰ্য্যগণ এককালে যে বাঙ্গলায় ও পূর্ব-ভারতে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া ছিলেন, তাহার 
আমরা একটি প্রন্নীণ পাইয়াছি। খৃষ্টের জন্মের ১৩ শত বৎসর পরে হুবিসিংহ নামে একজন 


Ee 


২৬৬ গাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক! [ ধর্থ সংখ্যা 


রঘুবংশী মিথিলায় রাজা! হইয়াছিলেন। তিনি এক সময় নেপাঁল_ আক্রমণ করিয়াছিলেন, 
তাহার ভয়ে বাল! ও দিল্লীর মুসলমানের ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিল। পরিণামে তীহারই . 
ংশের সন্তান নেপালে রাজা হন। হরিসিংহেব মন্ত্রী চণ্ডেশ্বব অনেকগুলি স্থতির পুস্তক 
লেখেন। তাহার সভায় একজন কবি ছিলেন, তিনি সংস্কৃতে বেশ প্রহসন পিখিতেন। ইহার 
নাম জ্যোতিরীশ্বর কবিশেখবাঁচারধ্য। ইনি বোধ হয় বার্জলাতেও কবিতা লিখিতেন। 
ইহার আধা-বাপলা, আধা-সংস্কত একখানি অপুর্ব পুস্তক আছে, তাহার নাম বর্ণনরদ্বীকর। 
কবিতা লিখিতে গেলে কাহাঁর কিরূপ বর্ণনা কাঁবতে হয়, সেই বিষয়ে উপদেশ দেওয়া = 
পুস্তকের উদ্দেন্ত | । তিনি ওঁ পুস্তকে চৌরাশি সিদ্ধের নাম করিতে গিয়া ৭৬ জনের নামমাত্র * 
করিয়াছেন, ইহাদের মধ্যে লুইএর অনেকগুলি শিষ্যের নাম আছে। হবিদিংহেব সময় 
পর্যস্ত লুইএর দল যে চলিয়া আপিতেছিল, ইহাতেই বোধ হয় যে, লুই একজন অদাধার 
ব্যক্তি ছিলেন। রা - 

তেন্ধুরে লেখা আছে যে, লুইকে মস্থান্তরী বলিত, অর্থাৎ--তিনি মাছের পৌট! খাইতে 
বড়ই ভাল বাঁিতেন। (কোন্‌ বাঁদালীই বা না বাসেন |) তেঙ্কুরে আবার সেইথানেই 
লেখা আছে, “তাই বলিয়া লুই মতস্তেন্্রনাথ নহেন, মতন্তেন্ত্রনাথ মীননাথের পুত্র, লুই মহা- 
যোগীশ্বর ৷” 

দিদ্ধাচারধ্যগণের মধ্যে লুই, কুন্ধুরী, বিরুআঁ, গুড়রী, চাটিল, তূঙ্ছরু, কাহু, কামলি, ভোহ্বী, 
শীস্তি, মহিতা, বীণা, সরহ, শবর, আযদেব, ঢেপ্ডন, দাঁবিক, ভাদে, তাঁডক,--এই কয়জনের 
প্চর্যপদ” বা বীর্তনের গান পাওয়া গিয়াছে । ও সকল পদ মুসলমান-বিজয়ের পূর্বেই দুর্ক্বোধ 
হইয়। উঠিয়াছিল, তাই সহজিয়ামতে উহার সংস্কৃত টীকা! করিতে হইয়াছিল। ইহ! ছাড়াও 
বহু সংখ্যক দোহাকোষ ছিল। ওঁ সকল দৌহাঁকোষেবও সংস্কৃত টাক! ছিন। অনেকগুলি 
দোহাগীতিকা ছিল, তাঁহারও সংস্কৃত টাকা ছিল। এই সমন্তেরই ভুটিয়া ভাষায় তর্জমা 
আছে। যে কয়জন সিদ্ধাচার্যের নাম করিলাম, ইহাদের সকলেরই গ্রন্থ আছে, সমস্তই 
ভুটিয়া ভাষার তর্জমা হইয়া গিয়াছে। সুতরাং ভুটিয়! ভাষাগ্রন্থ, বিশেষ তেন গ্রন্থ খুজিলে 
যে শুধু বাঙ্গালীদেব ধর্মমত পাওয়া যাইবে এমন নয়, বালা সাহিত্যেরও একটি ইতিহাস 
পাওয়া যাইবে। বাঙ্গালীর পুর্ধপুকষেব কথ! বাধালী কিছুই জানেন না, কিন্ত তাহাদের শিষ্য 
ভুটিয়ারা বিশেষ যত্ন করিয়া তীহাদের গ্রন্থ রক্ষা করিতেছে। এট! বাঙ্গালীর কলঙ্কের কথ! 
হইলেও তাঁহার পূর্বপুরুষগণের, বিশেষ গৌরব, মে বিষয়ে সন্দেহ নাই। দিদ্ধাচা্য্যগণের 
কথা, তাঁহাদের গানের কথা, তাহাদের দোহার কথা, তাঁহাদের ধর্পের কথা, আগেও ছুই € 
একবাঁর বলিয়াছি, আবার ত খুলিয়া বলিতে হইবে, তাই এইখানেই এবারকার মত বিশ্রাম। 


সন ১৬২১] ঈভাঁপতির সম্বোধন ২৬৯ 


২... ত্রয়োদশ গৌরব 


বাঙলার ত্রয়োদশ গৌরব ভাস্কর-শিল্প। মহাযান হইতে যতই নূতন নূতন ধৰ্ম্ম বাহির 
হইতে লাগিল, হিন্দুদের মধ্যেও যতই তন্ত্রের মত প্রবেশ কবিতে লাগিল, ততই নূতন নূতন 
দেবতা, নূতন নুতন বুদ্ধ, নূতন নূতন বোঁধিসত্ব-পুজ! আবস্ত হইল। এক এক দেবতারই 
নানা মূর্তি হইতে লাগিল, কখন ক্রোধমূর্তি, কখন শীন্তমূর্তি, কখন কবপীমুর্তি_.নানারপ 
মুদ্রা বাহির হইতে লাগিল। সে সকল মুদ্রার, সে সকল মূর্তির ও সে সকল দেবতাঁব নাম 
অসংখ্য। বৌদ্ধদের এক লাঁধনমাঁলাঁয় ২৫৬ রূপ মূর্তির সাধনের কথা বলা আছে। তেগুরে 
১৭৯ বাণ্ডিলে প্রায় ১৬* দেবতার সাধন আছে। নেপালের চিত্রকর জাতির লোকে এখনও 
এই সকল দেখিয়া মূর্তি অকিয়া দিতে পাঁবে। বাদলায় এরূপ আঁকিয়া দিবার লোক 
কত ছিল বলা যায় না। পাথর তাহারা মোমের মত ব্যবহার করিত। পাথর দিয়া যে তাহার! 
কত রকম মূর্তি গড়িয়া দিত, তাহ! গণিয়া শেষ করা যায় না। এই মুর্ভিবিদ্যার ইংরাজী নাম 


-০]0০00218005* সে দিম একজন প্রসিদ্ধ 1৫0০৪৮০5৮ এক সভায় বলিয়াছেন যে, 


ুর্তিবিদ্ভা শিখিবার একমাত্র জায়গা বাঞ্ষলা। বাঁস্তবিকই হিন্দু ও বৌদ্ধগণের কত মূর্ভিই যে 
ছিল, আর কত মুর্তিই যে পাথরে গড়া হইত, তাহা ভাবিলে আশ্চর্য্য হইয়া! যাইতে হয়। 
বরেন্র-রিসার্চ-সোসাইটা অনেক মূর্তি সংগ্রহ করিয়াছেন। সাহিত্যপরিষদেও অনেক মূর্তি 
সংগ্রহ হইয়াছে। সকল মিউজিয়মেই কিছু কিছু মূর্তি সংগ্রহ আছে, তথাপি বনে, জঙ্গলে, পুরাণ 
গ্রামে, পুরাণ নগরে এখনও গাড়ী গাড়ী মূর্তি পাওয়া যাইতে পাবে । এই সকল মূর্তির এখন 
আর পুজা হয় না। সুতরাং মিউজিয়মই তাহাদের উপযুক্ত স্থান। যে সকল মূর্তির এখনও 
পুজা হয়, তাহাই বা কত সুন্দর! এক একটি ক্ৃষ্ধমূর্তির ভাষ দেখিলে সত্য সত্যই মোহিত 
হইতে হয়। এখনও ভান্করেব! নানারপ সুন্দর সুন্দর মুর্তি নির্মাণ করিয়া থাকে । দাইহাটের 
ভাক্করদের কথা ত সকলেই জানেন। চৈতন্তের সময়েও চমৎকার চমৎকার মূর্তি নির্মাণ 
হইত। পালরাজাদের সময়েই এই ভাস্কর শিল্পের চরম উন্নতি হইয়াছিল । ভারতবর্ষের সর্বত্রই 
এখানকার ভাঙস্করের! কায করিত। তাত্রপত্রলেখা, শিলালেখ বারেন্দ্র কাযস্থদিগের যেন 
একচেটিয়াই হইয়াছিল । - ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থানেও মুর্তি নির্মাণ হইত। মহিস্থর, ত্রিবাস্কুর 
প্রভৃতি দেশেও নানারপ মূর্ত পাওয়! যাইতেছে,-কিন্ধ তাহাতে দাজসজ্জাই বেশী--গহনা, 
ফুল, সাঁদ--ইহাঁতেই পরিপূর্ণ, ভাব দেখাইবার- চেষ্টা. খুব কম। যে ভাবে ভাবুকের মন 
মুগ্ধ করে, সে ভাব কেবল বাঞ্গলাতেই ছিল, কতক কতক এখনও আছে। অনেক সময় 
মুর্তি দেখিলে মনে হয় যে, উহা কথা কহিতেছে। অনেক সময় মনে হয় যেন উহা এই 
মৃত্য করিয়া দীড়াইল। কৃষ্ণ বাণী হাতে দাঁড়াইয়া আছেন আমরা যেন নে বাশীর 


২৬৮ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ ৪ৰ্থ গৃংখ্যা 
আওয়াজ গুনিতেছি। শিল্পের এত উন্নতি অল্প সাধনার ফল নয়। 'বাঙ্গাণী এককালে 
সে সাধনা কবিয়াছিল, তাঁহার ফলও পাইয়াছে। শুধু পাথবে নয়, পিতলে, তামায়, রূপায়, 
সোণ|য়, অষ্টধাতৃতে-_যাহাতেই বল, মুর্তিগুলি যেন সজীব । 

টৈতন্তদেবের পর গরীব বৈষ্ণবেরা কাঠের ও মাটার মুর্তি তৈয়ার করিত। মহাপ্রভুর 
ছুই একটি কাঠের মূর্তি দেখিলে সত্য সত্যই মনে হয়, মহাপ্রভু কথা কহিতেছেন, ঠোঁটছুটি 
যেন নড়িতেছে। চৈতন্তের কীর্তনমুত্তি অনেকেই দেখিয়াছেন, কি সুন্দর! মাটীর মূর্ভিতে 
কৃষ্ণন্গরের কুমারেবা এখনও বোধ হয় ভাবতে* অদ্বিতীয় । একজন ইউবোপেব ওস্তাদ 
কতকগুলি মাটার গড়া মানুষের মুর্তি দেখিয়! বলিয়াছিলেন, “ইহারা সত্য সত্যই অনেক দিন 
ধরিয়া মানুষের শিরা-ধমনী পর্য্যন্ত তলাইয়া দেখিয়াছে ও বুঝিয্নাছে।” 


) 


চতুর্দশ গৌরব 
বাঙ্গলায় সংস্কৃত | 

মুমলমান-আক্রমণেব পূর্বে বাঁদলায় অনেক সংস্কৃত গ্রন্থ লিখিত হইয়াছিল। তবদেব 
একজন প্রকাণ্ড পণ্ডিত ছিলেন। সংস্কৃতে যাহ! কিছু পড়িবার ছিল, তিনি যেন নবই পড়িয়!- 
ছিলেন। বাচস্পতি মিশ্র তাহার প্রশস্তি লিখিয়াছেন। সেই প্রশস্তিতে যাহা লেখ! আছে, তাহা 
যদ্দি চারিভাগের একভাঁগও সত্য হয়, তাহা হইলেও ভবদেব যে দেশে জন্মিয়াছিলেন, সে দেশ 
ধন্য। তাঁহার কত পুস্তক ছিল, আমরা এখনও জানিতে পারি নাই। তরে সাঁমবেদীদের 
পদ্ধতি ছাড়া আরও তাঁহার দশ বার খানি গ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে। - 

লোঁকে বলে বাঙ্গলাঁয় বেদের চর্চা ছিল না, এ কথা সত্য । অন্য জায়গায় ধেখন 
সমস্ত বেদটা মুখস্থ করে, বাঙ্গালীরা তাহা করিত না, তাঁহার! তত আহম্মুক ছিল না। 
তাহাবা যেটুকু পতিত, অর্থ করিয়! পড়িত ; নিজেব কর্মকাণ্ডের জন্য যতখানি জান! দরকার, 
সবটুকু বেশ ভাল করিয়া পড়িত। সুতরাং প্রথম বেদের ব্যাখ্যা বাঙ্গলাতেই হয়। সায়ণা- 
চার্য্যের ছুই তিন শত বৎসর পূর্বে হুগড়াচার্য্য এক নূতন ধরণেখ বেদব্যাখ্যা সৃষ্টি করেন। 
হুগড়ের পুস্তক এখনও পাওয়া যায় নাই, কিন্ত তাঁহার সম্প্রদায়ের পুস্তক অনেকগুলি পাওয়া 
গিয়াছে। হলাযুধ তাঁহার সম্প্রদায়ের, গুণবিষ্ণু তীহাব সম্প্রদায়ের । ইহাদের ব্যাখ্যা El 
পরিফার ও বেশ সুগম । 

দর্শনশান্তরে বৌদ্ধদের সঙ্গে সর্বদাই তাঁহাদের বিচার করিতে হইত। সুতরাং বাঙ্গালী 
ব্ৰাহ্মণ মাত্ৰকেই দর্শনশান্ত্রের কিছু চর্চ| রাখিতে হইত | শ্রীধরের লেখা প্রশস্তপাঁদের টীকা! 
এখন ভারতবর্ষে খুব প্রচলিত । 


স্থৃতিতে গৌড়ীয় মতই একটা স্বতন্ত্র ছিল । কাঁশী, মিথিল! ও নেপাল দেশের টি - 


স্থৃত্ি-নিবন্ধে অনেকবার গৌড়ীয় মতের নাম করিয়াছে। : মন্তর টীকাঁব্শর গোবিন্দরাজ' যে 


সী 


সন ১৩২১] , সভাপতির সম্বোধন ২৬৯ 


স্থৃতিমপ্ররী বলিয়াএক প্রকাণ্ড স্থৃতি-নিবন্ধ লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা পড়িলে আশ্চর্য্য হইতে 
হয়। আমরা উহার যে পুথিখানি পাইয়াছি, তাহা খৃঃ ১১৪৫ সালে কাপি করা। দাঁয়তাগ- 
কার জীমূতবাহন, জ্রিকন, শ্রীকর প্রভৃতি অনেক স্থৃতি-নিবন্ধকীরের ও জোগ্নোক, অন্ধুক ভট্ট 
প্রভৃতি অনেক জ্যোতিষ-নিবন্ধকীরের নাম করিয়! গিয়াছেন। তিনি নিজে যাহ! কবিয়! তুলিয়া 
ছেন, সেই ত একটি অদ্ভুত জিনিস। সম্পত্তি পূর্বে বংশগত ছিল, তিনি তাহাকে ব্যক্তিগত 
করিয়া গিয়াছেন, এ কাজটি ত ভারতে আর কেহই করিতে পারেন নাই। বল্লালও ত নিজে 
দুখানি বিবাট গ্রন্থ লিবিয়া গিয়াছেন, এক খানি দাঁনসাগর ও আর একখানি অদ্ভুতসাগর। 
শ্রীনিবাসাচার্য্যের শুদ্ধির-গরস্থও ত স্থৃতি ও জ্যোতিষের একখানি ভাল বই। 


পঞ্চদশ গৌরব 


বৃহস্পতি, শ্রীকর, শ্রীনাথ ও রঘুনন্দন 


ধর্মের গৌরব, বিস্তার গৌরব ও শিল্পের গৌরবে গৌরবান্বিত হইয়া বৌদ্ধগণ ও হিন্দুগণ 
বাল! দেশে সুথে শ্বচ্ছন্দে বান করিতে ছিলেন। বৌদ্ধেরা তিব্বতে গিয়া সেখানে আপনাদেব 
প্রভাব বিস্তার করিতে ছিলেন, ব্রাঙ্মণেরাঁও বাঞগলায় নূতন সমাজের হৃষ্টি করিতে ছিলেন। 
এমন সময় ঘোর বন্তার- ন্যায় আফগান দেশ. হইতে মুসলমানেরা! আসিয়া উপস্থিত হইল। 
সে বন্তায় রাজা-প্রজা, বৌদ্ধহিন্দু, বন্রধান-সহজযান, গ্যায়-স্বৃতি, দর্শন-বিজ্ঞান--সব ভাঙ্গিযা, 
ভাগিয়া গেল। ' বাধালী ও বেহারী শিল্পের ভাল ভাল জিনিসগুলি, বড় বড় অট্টালিকা, বড় 
বড় মন্দির, দেবমুর্তি, মনুষ্যমূর্তি, ক্রোধমুরতি,' শাস্তমূর্ভি, হিনদুমুর্তি, বৌদ্ধমূর্তি, তাঁলপাতের 
পুথি, ভূর্জপত্রেব পুথি, ছালের পুথি, তেড়েতেব পুথি, নানারূপ- চিত্র, নাঁনারপ কারুকার্যা, 
সব নাশ হইয়া গেল। ওদস্তপুরে মুসলমানের! নিপাই বলিয়া হাজার হাঁজার বৌদ্ধ ভিক্ষুকে 
মারিয়া ফেলিল, কেল্লা বলিয়৷ মহাবিহারটিকে সমভূম করিয়া দিল, বৌধবমুর্তি ও যাত্রার সাজ 
সজ্জা সব লুটিয়া লইয়া গেল, সোণারপার মুর্তিগুলি গালাইয়! ফেলিন, পুথিগুলি পুড়াইয়। 
ফেলিল। প্রতি বিহারেই এইরূপ হইতে লাগিল। ওদস্তপুরের বিহাব এখনও চেনা যায়, সে 
জায়গাট! এখনও তিরিশ ফুট উচু ; নালন্দার নাম পর্য্যন্ত লোপ পাইয়াছে, পাশের একটি ক্ষুদ্র 
গল্লীগ্রামেব নামে তাহার নাম হইয়াছে “বড়গাঁয়ের ঢিবি” বিক্রমণীলার সন্ধানও পাওয়া যায় 
নাই; জগন্দল খুজিয়া মিলিতেছে ন!; মুসলমানের! এমনি করিয়া নষ্ট করিয়াছে যে, 
তাহাদের স্থৃতি পর্য্যন্ত লোপ পাইয়াছিল। ভাগ্যে নেপাল ছিল, তিব্বত ছিল, তাই. এত 
দিনেব পর তাহাদের স্মৃতি আবাব জাগিয়া উঠিয়াছে। ভাগ্যে ইংরাঁজ রাজা হইয়াছেন, তাই 
খুিয়। খুড়িয়া আমরা আমাদের পুর্বগৌরবের ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাইতেছি। 

পুষ্যমিত্রের ঘোরতর হত্যাকাণ্ডেও যে ধর্মের কিছুমাত্র ক্ষতি হয় নাই, কুমারিল, শঙ্করের 
প্রাণপণ চেষ্টাতেও যে ধর্ম পুর্-তারতে অক্ষু ছিল, ব্রাহ্মণদের নিরস্তর বিদ্বেষ সত্বেও যে ধর্ম 


২৭০ সাহিত্য-পরিষত-পত্রিকা! [ ৪র্থদখ্যা 


চারি দিকে ছড়াইয়! পড়িতেছিল--এক মুসলমান-আক্রমণেই সে ধর্ম শুধু যে ধ্বংস হইল তাহা 
নয়, বিস্বৃতি-সাগরে ডুবিয়া গেল। লাভ হইল মঙ্গলিয়ার, লাভ হইল তিব্বতের, লাভ হুইল 
পুর্ব-উপদ্বীপের, লাভ হইল সিংহলের ৷ তলোয়ারের মুখ হইতে যাহারা অব্যাহতি পাইয়াছিল, 
তাঁহারা এ দকল দেশে গিয়! আশ্রম লইল। তাহাদিগকে পাইয়! ও সকল দেশ কৃতার্থ হইয়! 
গেল; তাঁহাঁদেব বিদ্যা! বৃদ্ধি হইল, ধর্ম বৃদ্ধি হইল, জ্ঞান বৃদ্ধি হইল, শিল্প বৃদ্ধি হইল) ক্ষতি 
যাহা হইবার তাহ! বান্দলারই হইয়া গেল! 

ছুই শত বৎসর পর্য্যন্ত বাঙ্গালীবা! প্রাণের ভয়ে অছির হইয়া আপন দেশে বাস করিতে লাগিল। 
এই সময় দেশের কি অবস্থা হইয়াছিল, কুলগ্রন্থই তাহাঁব সাক্ষী । ছুই শত বৎসর নিরন্তর মার, 
মারি কাটাকাটির পর একবার এক জন হিন্দু বাঙ্গলার রাজ! হইয়া ছিলেন। অমনি আবার 
হিন্দুসমাঞ্জে সংস্কৃত সাহিত্য, বাঙ্গল! সাহিত্য জাগিয়া উঠিল। যে মহাঁপুকষেব একান্ত আগ্রহ, 
একান্ত যত ও দুবদর্শিতার ফলে সংস্কৃত সাহিত্য আবার বাচিয়া উঠে, তীঁহাব নাম বৃহস্পতি, 
উপাধি রায়মুকুট। তিনি নিজে অনেক সংস্কৃত কাব্যেব টাকা লিখিয়া একখানি স্থৃতি- 
নিবন্ধ রচনা করিয়া, অমরকোঁষের টীকা লিখিয়া, অনেক পণ্ডিতকে প্রতিপালন করিয়া, 
আঁবাব সংস্কৃত সাহিত্যের চর্চ। আরম্ভ করিয়া দিলেন। এই কার্যে তাঁহার প্রধান সহায় 
ছিলেন শ্রীকর। ইনিও বৃহস্পতির ন্যায় নান! গ্রন্থ রচনা! করেন এবং ছুই জনে মিলিয়া 
অমরকোষের আর একখানি টীকা লিখেন। শ্রীকরের পুত্র প্রীনাথ পূরা এক সেট নিবন্ধ 


সংগ্রহ করিয়া আবার হিন্দুপমাঁজ বাঁধিবাঁর চেষ্টা করেনা তিনি বিশেষরূপ কৃতকাৰ্য্য হইতে 
পাবেন নাই, কিন্তু তাঁহার শিষ্য রঘুনন্দন সমাজ বাধিয়া দিয়া গেলেন। তাহার বাঁধা সমাজ, 


এখনও চলিতেছে ৷ বৃহস্পতি, শ্রীকর, শ্রীনাথ ও রথুনন্দন আমাদের সমাজ বাঁধিয়া 
দিয়াছেন বলিয়া! আমরা আজিও হিন্দু বলিয়। পরিচয় দিতে পারিতেছি। ইহারা আমাদের 
পূজ্য, নমস্য এবং গৌরবেব স্থল । 


যৌড়শ গৌরব 
ন্যায়শান্ত 


মুসলমান-আক্রমণে অন্তান্ঠ শাস্ত্রের স্তায়, দর্শনশীন্তরও লোপ হইয়াছিল। রাজ! গণেশের 
প্র হইতে যে আবার সংস্কৃত চর্চা আরম্ভ হইল, তাঁহার ফলে ন্যায়ের চর্চা আরম্ভ হইল। এই 
চারি শত বসবেব মধ্যে. বাঙলার স্যায়শীন্্র ভারতবর্ষময় ছড়াইয়া পড়িয়াছে। ভারতবর্ষে 
যেখানেই যাঁও, যিনি নৈয়াঁয়িক, তিনি কিছু না কিছু বাঙলা কথা কহিতে পাঁরেন। নবহীপে 


[on 


ন! আমিশে তাহাদের চলে না। স্থতরাং তাহাদের নবদ্বীপে আসিতেও হয়, বালা ভাষা 


শিখিতেও হয়। দেশে গিয়া যদিও বাকল! ভুলিয়া যান, তথাপি বাঙ্গালী দেখিলেই আবার 
তাহাদের ছুট! বালা কথা কহিবার ইচ্ছা হয়। কাশ্মীর যাও, পঞ্জাব যাঁও, নেপাল যাও, 


সি 


~ 


নূন ১৩২১] সভাপতির সম্বোধন - ২৭১ 


হিনদুস্থান যাও, রাজপুতানা যাও, মান্দ্রাজ যাও, মহিস্থর যাও, ত্রিবাুর যাও, নৈয়ারিকের 
মুখে ছুচারিটি বাঁঞ্গল! কথা" শুনিতেই পাইবে। বাঁদ্গালীর এট! বড় কম গৌববের কথা 
নয়। ভারতে বাঙ্গালীর এই প্রাধান্য ধাহাবা করিয়া গিয়াছেন, তাহারা সকলেই আমাদের 
পূজ্য ও নমন্ত। তাহাদের মধ্যে প্রথম বাসদের সীর্বভৌম। তিনি কিন্তু কোন গ্রন্থ রাখিয়া 
যান নাই বা তাহার কোন গ্রন্থ চলিত হয় নাই। দ্বিতীয় রঘুনাঁথ শিরোমণি। ইহার বুদ্ধি 
স্কুরের ধাবেব মত সুক্ম ছিল। তিনি ন্যায় ও বৈশেষিক সম্বন্ধে অনেক গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন। 


কিন্তু ইহার তত্চিন্তামণির টাকাই লোকে বেণী জানে। তিনি যে শুধু বাসুদেব সার্বভৌম 


ও পক্ষধর মিশ্রের নিকট পড়িয়াছিলেন, এমন নহে,_তিনি মহাঁরাষ্্রদেশে যাইয়া রামেশবরের 
নিকটও পড়িয়াছিলেন। তাহার ছাত্র যে শুধু বালা দেশেই ছিল," এমন নহে--দ্বারবন্গের 
রাজার পূর্বপুকষ মহেশ পণ্ডিতও তাহার ছাত্র ছিলেন। শিরোমণির পব আমাদের দেশের 
লোক হরিরাঁম, জগদীশ ও গদাধবকেই চিনে ও ইহাদের টাকা-টিগ্রনী পাঠ করে। কিন্ত 
পশ্চিমাঞ্চলে এককালে ভবানন্দ সিদ্ধান্তবাগীশের বড়ই আদব হইয়াছিল। মহাদেব পুস্তাম- 


_ কর ভবানন্দের টাকাঁবই টীকা লিথিয়াছেন ও নেই টাক! এখনও ছুই চারি জায়গাঁয় চলে । 


স্ায়শান্ত্রের গ্রদ্থকারদিগেব মধ্যে সকলের শেষ বিশ্বনাথ । তিনি কয়েকটি কারিকার মধ্যে 


স্ঠায়শাস্ত্রের সমস্ত দুরূহ সিদ্ধান্তের যেরূপ সমাবেশ করেন, তাহা দেখিয়া সকল দেশেরই লোক 


আশ্চর্য্য হইয়া যায়। এখনও তাঁহার তিন শত বৎসর পূর্ণ হয় নাই, কিন্তু ভারতের সর্বত্রই 


-- তাহার কাৰিকা ও তাহাব মিদ্ধান্তমুক্তাবলী চলিতেছে । বাঞগলাঁয় তাঁহীব টাকাকার কেহ 


mi 


জন্মে নাই--তীহার টীকাকার একগন মারছট্রী, তাহার নাম মহাদেব দিনকর। এখন; 
বলিতে গেলে, এই নৈয়ায়িকগণই এখনও ভারতে বাঙলার নাম বজায় রাখিয়াছেন। কারণ, 

বাগলার স্মার্তকে অন্ত দেশের লোকের চিনিবাঁর দরকাঁর-নাই, কিন্তু -বাঁদলার (হি 
না চিনিলে ভারতবর্ষে কাহারও চলে না। তু i ন 


: সপ্তদশ গৌরব 


০ _ চৈতন্য ও তাহার পরিকর - ০ 
বৌ মতগুলি যখন ক্রমে ক্রমে একেবারে বিলুপ্ত হইয়া গেল, বিলুণ্তই বা বলি কেন, 

ধ্বংস হইয়া গেল, তখন বৌদ্ধ ধর্মের কি দশা হইল? পাঁদরী ন! থাকিলে খৃষ্টানদের যে দশা? 
হয়; ব্রাহ্মণ না থাকিলে হিন্দুদের যে দশা হয়, মৌলবী না থাকিলে মুলমাঁনদের যে দশা হয়? 
বৌদ্ধ ধর্মের ঠিক সেই দশা! হুইল। - বাঁহিব হইতে কেহ উহ! আক্রমণ করিলে, রক্ষা করিবার 
লোক-রহিল না । - ভিতরে গোলযোগ হইলে, তাহার সংস্কার করিবার লোক রহিল না? 
রহিল কেবল মূর্খ পুরোছিতকুল, আঁর "অসং ংখ্য ক্ৰেষক, বণিক ও কারিকর। মুসলমানেরা, 
জোর ক্রিষ্কী অনেককে মুসলমান ক্রিয়া ফেলিল।, প্রায়ই দেখ! যায়, যেখানে বড় বড় বিহার 


৩৫ 
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ছিল, অনেক নিষ্কর জমী বিহাঁবওয়লারা ভোগ করিত। মুসলমানেরা সে সমস্ত জমী বাজেয়াপ্ত 


করিয়া আঁফগাঁন পিপাহীদিগকে ভাগ করিয়া দিল। ওদন্তপুর ও নালন্দার জমী লইয়া মল্লিক -. 


নামে এক মুসলমাঁন-কুলেরই উৎপত্তি হইয়াছে। বাঙলার বিহারের খবর জানি না, তবে 
একট! খবর জানি বলিয়! বোধ হয়। বালাওা পবগণায় খুব ভাল মাছুর হয়, তখনও হইত, 
এখনও হয়।. সেখানে একটি বৌদ্ধ বিহার ছিল, অনেক ভিক্ষু ছিল, পুথি কাঁপি হইত, ' 
ঠাকুব দেবতার পূজা হইত। বালাপ্ডাব একখানি “অষ্টদাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা” এখনও 


নেপাল-দরবাঁর-লাইবেরীতে আছে, বাঁলাগাঁর বৌদ্ধ কীর্তিব এই মাত্র স্থৃতি জাগকক আছে। ** 


এখন সেই বালাগায় সব মুসলমান । মুসলমানেই মাদুর বুনে, মাদুর বুনিবাঁর জন্য এক ঘরও 
হিন্দু নাই। বিহাবগুলি এইবপে শুধু যে ধ্বংস হইল এমন নহে, সেখানে মুদলমান আলিয়া! 
বসিল এবং তাহার!-অনায়াসেই চারি পাশের লোককে মুদলমান করিয়া ফেলিল। তাই আজ 
বাঙগলায় অর্ধেকের উপর মুসলমান। 

বাকি যাহার! ছিল, তাহারা হিন্দু হইয়া গেল । তাহাদিগকে হিন্দু কবিল কে? ব্রাহ্মণের! । 
্রাঙ্গণ-পণ্তিতদের ত এ বিষয়ে কৃতিত্ব আছেই, সঙ্গে সঙ্গে আরও দুই দল ব্রাহ্মণ ত্াহাদেব সহায় 
হুইলেন। এক দলের নেতা চৈতন্য, অদ্বৈত ও নিত্যানন্ন। 'আর এক দলের নেতা 
গৌড়ীয় শঙ্কব, তরিপুরানন্দ, ব্ৰহ্মানন্দ, পূর্ণানন্দ ও আগমবাগীশ। একদল বৈষ্ণব, আর 
একদল শাক্ত। রঃ 


বৈষ্বদিগের মধ্যে চৈতগ্তদেব একটি প্রকাণ্ড সম্প্রদায় স্থষ্টি করিয় গিয়াছেন। তিনি -- 


নিজে বাঙ্গালী ছিলেন, তীহাব পরিকরও প্রায় সঁবই বাঙ্গালী । ইহারা অনেক সংস্কৃত গ্রন্থ 
রচনা কবিয়াছিলেন এবং বাঞ্গলা ভাষার যথেষ্ট শ্রীবৃদ্ধি করিয়াছিলেন। রূপ, সনাতন, 
জীব, গোপালভট্ট, কবি কর্ণপুর, বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী, বলদেব বিস্তাতৃষণ হইতে আরম্ভ করিয়া 
উপেন্দ্ৰ গোস্বামী পর্য্স্ত কত লোক যে সংস্কৃত গ্রন্থ বচনা করিয়! গিয়াছেন, তাহ! গণিয়া শেষ 
করা যায় না । বাঙ্গলার ত কথাই নাই। বৃন্দাবনদাদ, লোচনদাস, কৃষ্দান কবিরাজ 
হইতে আবস্ত করিয়া রখুনন্দন গোস্বামী পর্য্যন্ত কত কত- বৈষ্ণব লেখক বাঁগলায় উৎকৃষ্ট 
উৎকৃষ্ট গ্রন্থ বচন! করিয়া গিয়াছেন। তীহাঁবা বাঙ্গলা ভাষাকে মার্জিত করিয়! দিয়! গিয়াছেন, 
নূতন জীবন দিয়! গিয়াছেন। 'বাঙ্গলায় বৈষ্ণবদিগের প্রধান কীর্তি_-কীর্ভনের পদ । বৌদ্ধ- 
দিগের চর্যাপদের অনুকরণে এই সকল পদাবলীর সৃষ্টি । পদাঁবলীর প্কর্তী অসংখ্য । 
রাধামোহন দাস ৮০০1৮৫* পদ সংগ্রহ করিয়। গিয়াছেন, তাঁহার দুই পুরুষ পরে বৈষ্বদাঁস 


৩৩০* পদ সংগ্রহ করিয়া! গিয়াছেন, এখনও সংগ্রহ করিলে ২০*০০ হাজারেরও অধিক হইবে । 4" 


ভাবের মাঁধুর্যো, ভাষার লালিত্যে, সুরের বৈচিত্র্যে এই সকল গাঁন সকল সমাঁজেরই পরম 
আদরের জিনিস। এই সকল পদ গান করিবার জন্য নানারূপ কীর্ভনের সৃষ্টি হইয়াছে। 
সেকালে যেমন বাদলায় নাটকের একট! শ্বতন্ত্ প্রবৃত্তি” ছিল, এখনও কীর্তনের সেইরূপ নানা 
রূপ ‘প্রবৃত্তি’ হইয়াছে, তাহার মধ্যে ছুইটি প্রধান--মনোহরসাহী ও রেখেটি। ভক্তিরত্বাকরে 


শি 
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লেখা! আছে যে, ্রীধণ্ডে যখন প্রথম কীর্তন হয়, তখন স্বর্গ হইতে চৈতন্' সেখানে উপস্থিত 
হইয়াছিলেন। এখনও বোধ হয় ভাল কীর্তন জমিলে সেখানে চৈতন্ত সপরিকর আবিভুূর্ত 
হন। বাঙ্গলার কীর্তন একট! সত্য সত্যই উপভোগের জিনিস। তাহার জন্য চৈতন্ত- 
দেবের ও তাহার সম্প্রদায়ের নিকট আমরা সম্পূর্ণরূপে খণী। 
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তন্ত্র বলিলে কি বুঝায়, এখনও বুঝিতে পারি নাই। বোৌদ্ধের! ব্যান, সহজযান, 
কালচক্রঘান--সকলকেই তন্ত্র বলে। কাশ্মীরী শৈবদের সকল গ্রন্থই তন্ত্র । নাথ-পন্থের সকল 
গ্ৰন্থই তন্ত্র । অন্তান্য শৈব সম্প্রদায়ের গ্রস্থও তন্ত্র । আবার শাক্তদেব সব গ্রস্থও তন্ত্র । এখন 
আবাঁৰ বৈষ্ণবদের পঞ্চরাত্রগুলিকেও তন্ত্র বলিতেছে। বাস্তবিকই বৈষ্ণবদের কয়েকথানি - 
তন্ত্র আছে। এবপ অবস্থায় তন্ত্র বলিলে হয় সব বুঝায়, না হয় কিছুই বুঝায় না। 
অনেক তন্ত্রে বলে, বেদে কিছু হয় ন! বলিয়াই আমাদের উৎপত্তি। আবার অনেকে 
, বলেন, অধর্ধবেদই তন্ত্রের মূল । মূলতন্ত্রগুলি হয় বুদ্ধদেবেব মুখ হইতে_উঠিযাছেচ নাহয় 
হরপার্কতী-সংবাঁদরূপে উঠিয়াছে। যেগুলি হরপার্কতী-সংবাঁদ, সেগুলি কেহ ন! কেহ কৈলাস 
হইতে পৃথিবীতে “অবতাবিত” করিয়াছেন, না হইলে লোকে তাহ! জানিবে কিরূপে? 
একজন বৌদ্ধ তশ্্রকার বলিয়াছেন, “আমর! ব্রাহ্মণদের মত সুশব্দবাদী নহি। আমরা সোজা- 
কথায় লিখি। যে ভাষ! সকলে বুঝিতে পাঁরিবে, আমর! এমন ভাষায় লিখি।” মুল তন্ত্র 
ব্যাকরণের বড় ধাঁব ধারে না। কিন্তু মূল তন্ত্র বড় একটা পাওয়া! যায় না, যাহ! পাওয়া যায়, 
তাহার অধিকাংশই সংগ্রহ। একজন তান্ত্রিক পণ্ডিত ছুই চারিথানি মূলতন্ত্র ও বছদংখ্যক 
গ্রহ একত্র করিলেন, আবার তাঁহার উপব নিজের একখানি সংগ্রহ বাহির করিলেন। 
তাহার দলে মেই সংগ্রহ চলিতে লাগিণ। এইরূপে অনেক সংগ্রহ চলিয়া, গিয়াছে। * 
বাঙ্গলায় এই সকল সংগ্রহ-কর্তাদের প্রথম ও প্রধান--গোৌভীয় শঙ্করাচার্য্য। তাহার 
অনেকগুপি সংগ্রহ পাওয়া গিয়াছে। তাঁহার স্তবগুলি বিশুদ্ধ সংস্কৃতে লেখা। সংস্কৃত ভাষায় 
সাহাব যথেষ্ট অধিকার ছিল। তিনি নান! ছন্দে নান! স্তব লিখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার অনেক 
গ্রন্থ বড় শঙ্করাচার্যের বলিয়! চলিয়া যাঁইতেছে। কিন্তু বড শঙ্কবাচার্য্য অদ্বৈতবাদী ছিলেন, তিনি 
তন্ত্র লিখিতে যাইবেন কেন? তন্ত্রের হুষ্টি-প্রক্রিয়া একটু নুতন । উহা ব্রাহ্মণদের কোন সৃষ্টি- 
প্রক্রিয়াব সহিত মিলে ন!। বিস্ত এখন বাঁল্গলার লোকে এরূপ সুষ্টি-প্রক্রিয়াই জানে। 
ংগ্রহকারের! মূলতন্ত্র অনেক পরিষ্কাব করিয়া তুলিয়াছেন। মুল তন্ত্রে অনেক প্রক্রিয়া আছে, 
যাহ! সভাসমা্জে বাহির করা চলে মা।. সংগ্রহকারেরা উহা! মার্জিত কবিয়া লইয়াছেন, 
কিন্ত মার্জিত করিয়া গইলেও তাহাদের গুধু উপাসন! বড় সুবিধার নয়। আমার বিশ্বাস 
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তন্ত্র-স্বন্ধে আলোচন! যত কম হয়, ততই ভাল! কিন্তু যে সকল মহাঁপুকষের! এই লোকায়ত: 
ভন্রণান্কে মার্জিত করিয়া সভ্য সমাজেব উপযোগী করিয়া গিয়াছেন এবং এইবপ করায় 
অনেক-লোঁক হিন্দু হইয়াছে ও হিন্দু হইয়া রহিয়াছে, তাঁহার! যে খুব দুরদর্শী ও সমাজ- 
নীতিকুশন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই । “ 
যাহা হউক শব্ধরের পর ত্রিপুবানন্দ, ভ্রহ্মানন্দ ও পূর্ণানন্দ পূর্ববঙ্গ বৌদ্ধদিগকে হিন্দু করিয়! 
লইয়া ছিলেন। ব্রহ্মানন্দেব পুস্তকে অক্ষোভ্য, বৈবোচন_প্রভৃতি বুদ্ধের নাম পাওয়া যায়। 
অক্ষোভ্য এখানে খযি হইয়াছেন, বৈবোচন দেবতা হইয়াছেন। যে ভারামন্ত্র সাধনের জন্য 
বশিষ্ঠদেবকে চীনে যাইযা বুদ্ধদেবের শবণ লইতে হইয়াছিল, ব্রহ্মানন্দ সেই তারার পূজারই 
রহদ্য লিখিয়! গিয়াছেন। বৌদ্ধ মতে তাঁবা অক্ষোভ্যেরই-শক্তি। বৌদ্ধ মতে তাঁর, এক্জটা, 
নীলস্রস্বতীর উপাসনা আছে, তাঁরারহন্তেও তাই। বোদ্ধেরা শূন্যবাদী, তারারহস্যেও 
শুন্যেব উপর শূন্য, তাঁহার উপর শূন্য, এইবপে ষ্ঠ শৃন্ঠ পর্যন্ত উঠিয়াছে। বৌদ্ধমতে এই সকল 
দেবীর ধারণী আছে, সাধন আছে, তারারহস্যে তীহাদের গায়ত্রী আছে। বোধ হয় ও অঞ্চলে 
অনেক বৌদ্ধ ছিল বলিয়া, এই উপায়েই ব্ৰহ্মানন্দ তাহাদিগকে হিন্দু করিয়া লইয়াছেন। 
ব্রহ্মানন্দের শিষ্য পূর্ণানন্দ একজন খুব ক্ষমতাশালী পুকষ ছিলেন। তাঁহার সংগ্রহ গুলি 


আরও মার্জিত। তাঁহার অনেকগুলি গ্রন্থ আছে। তিনি বেশ সংস্কৃত লিখিতে পারিতেন। পূর্ব- , 


বঙ্গে ও বরেন্দে তাঁহার বংশধরেরাই গুকগিরি করিয়া থাকেন, তীহাঁদেব শিষ্যশাখা অসংখ্য 

রাঁঢ়ে আগমবাগীশের সংগ্রহ আরও মার্জিত। তীহাব গ্রন্থে পঞ্চমকাঁবের কথা নাই 
বলিলেই হয়, তাই এ দেশে তাঁহার বডই আদর | কিন্তু তীহারও গ্রন্থে মগ্জুঘোষের উপাপনাব 
ব্যাপার আছে। মঞগ্জুঘোঁধ যে একজন বোধিমত্ব, তাঁহাতে আর সন্দেহ নাই। 

তান্ত্রিক সংগ্রহকারেরা হতাবশিষ্ট বৌদ্ধগণকে নান। উপায়ে হিন্দু করিয়! রা 
আপনার করিয়া লইয়াছেন। স্থতবাং তাঁহার] বাঙলা সমাজের যথেষ্ট উপকার করিয়! গিয়াছেন। 

তান্ত্রিক মহাশয়ের বঙ্গ-সমাজের অস্থি-মজ্জায় প্রবেশ কবিয়াছেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই । 
* বাঁগলা ভাষাঁব সাহিত্য তাহার সাক্ষী | তীহাঁদেব দলে বাঙ্গলা বই প্রচুর না হইলেও যথেষ্ট 
আছে এবং সেগুলি বেশ ভাল। তাঁহাদের শ্যামাবিষিয়ক গানগুলি বাঁঞালার একটি শ্লাঘার 
বিষন্ন আজিও কেহ সংগ্রহ করে নাই, তাই তাহাদের সংখ্যা! করা যায় না। রাম- 
গ্রসাদের গান শুনিয়া মোহিত হয় না এমন বাঙ্গালী কি কেহ আছে? দেওয়ানজী মহাশয়ের 
ও কমলাঁকান্তের গান অনেক সময় হৃদয়ের নিগৃঁড তত্্ীগুলি বাজাইয়া দেয়। 

বাঙ্গালী হিন্দুর মধ্যে একেবাবে বৈষ্ণব--অর্থাৎ বৈষ্ণব সম্প্রদায়ডুক্ত লোকের অপেক্ষা" 
্ার্ত পঞ্চোপাসকের দলই অধিক। ইহার! যদিও শাক্ত সমপ্রদায়ভুক্ত নন, কিন্তু বাঙ্গালীরা 
জানে হিন্দু হইলেই, হয় তাহাকে বৈষ্ণব, না হয় শাক্ত হইতে হইবে। সেইজন্য যাহারা বৈষ্ণব 
নহে, তাঁহারা সকলেই শাক্ত, শাক্ত সম্প্রদায়ভুক্ত না হইলেও শাঁক্ত। কিন্তু এই দলকে; 
বৈষ্ণুবের গান অপেক্ষা শ্যামাব্যিয়ক গানেই বেশী মাতাইয়া তুলে । . ৪: 
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বাঙ্গালী ব্ৰাহ্মণ 


বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ, শুধু বাঁগগলার নয়, সমস্ত ভাঁরতেরই_ গৌরবের স্থল। বিদ্া, বুদ্ধি, শান্- 
জ্ঞানে তাঁহারা কোন জাতীয় ব্রাহ্মণ হইতেই নূন নহেন, বরং তীক্ষ বুদ্ধি ও বিচাবশক্তিতে 
- তাঁহাদের স্থান সর্বাপেক্ষা উচ্চ। কিন্তু আমরা“এখন সে সকল গৌরবেব কথা এখানে বলিব 
ন!। তাহাদিগকে বাঞ্জলার, গৌরব বলিয়াছি, বাঙ্গলায় তাঁহারা কি করিয়াছেন, তাহাই 
দেখাইব এবং সেই জন্য তাঁহাদের গৌরব করিব । 
এই যে এত বড় একট! অনার্যা দেশ, এখানে বৌদ্ধ, জৈন এবং অন্ঠান্য অব্রাহ্মণ ধর্মের " 
এত প্রাহূর্তাৰ ছিল, অথচ এখন এ দেশে জৈন, বৌদ্ধ দেখিতেও পাওয়া যায় না, তাহাদের, 
কীর্তিকলাগ পর্য্যন্ত লোকে একেবারে ভুলিয়! গিয়াছে,_চাঁবিদিকের লোকে জানে বালা 
হিন্তুধর্ম্মেব দেশ--এটা কে করিল? কাঁহার যাত্রে, কাহাঁব দুবদর্শিভা়, কাহার নীতিজ্ঞানে এই 
দেশটা আর্ধ্য আচারে, আর্ধ্য বিদ্যায়, আর্য্য ধর্ম্মে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিযাছে ? এ প্রশ্নের ত এক 
*উত্তর। বাঙ্গালী ব্রাহ্মণেরাই এই কাজটি করিয়াছেন। বাদলায় রাজশক্তি ত তাঁহাদের 
অনুকূল ছিল না, বরং অনেক স্থানে অনেক সময় ঘোর প্রতিকুলই ছিল। এই বাজশক্তির বিরুদ্ধে 
অনবরত সংগ্রাম করিয়া দেশটাকে হিন্দু করিয়া তুলা একটা প্রকাণ্ড ব্যাপার, বঙ্গের ত্রা্মণের! 
তাহা! সুসিদ্ধ করিয়াছেন, আব এমনি ভাবে,সুসিদ্ধ করিয়াছেন যে, মুমলমান এঁতিহাসিকের! 
জানেন না যে, তাঁহাদের আগমনের সময়েই এদেশে হিন্দু ছাড়া আবও একটা! প্রবল ধর্ম 
ছিল। মুমলমানেরা প্রাচীন সমাজ, বিশেষ প্রাচীন বৌদ্ধদমাঁজ, একেবারে ধ্বংস কবিয়৷ দিলে, 
তাহার পর কিরপে ব্রাহ্মণের! আবার ধীরে ধীরে সেই সমাজ আঁবাব গড়িয়! তুলিলেন;- তাহা” 
পুর্ব পূর্ব গৌরবে অনেকটা দেখাইয়াছি। স্থতি, দর্শন, বৈষ্ণব ধর্ম, শাক্ত ধর্ম তাঁহাদের 
বিশেষ সাহায্য করিয়াছিল, কিন্তু তাহাতেই ব্রাহ্মণের! নিশ্চিন্ত ছিলেন না। তাহারা দেখিয়া- 
ছিলেন, দেশীয় ভাষায় ছড়া লিখিয়া, দেশীয় ভাষায় গান গাইয়া বৌদ্ধেবা কেমন . দেশটাকে 
মাঁতাইয়! তুলিত। সুতরাং দেশ মাঁতাইতে হইলে যে, মাতৃভাঁষ। ভিন্ন হয় না, এ তাঁহাদের 
বেশ জ্ঞান হইয়াছিল। তাই তাঁহারা প্রথম হইতেই রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত প্রভৃতি. 
বালা করা আরম্ভ করিয়া দেন। 


এইরূপ কবায় তাহাদের ছুই কাজই হইয়াছিল। লোঁকের দৃষ্টি বৌদ্ধের দিক হইতে 
হিন্দুব দিকে পডিয়াছিল এবং মুসলমানদের হাঁত হইতে উদ্ধার হুইবাঁর একটা বেশ যন্ত্র হইয়া" 
ছিল। র্াাঁজনীতিজ্ঞ, মুসলমানেরাও একথা বেশ অন্থুভব কবিয়াছিলেন, তাই তাঁহাবা 
ঘরের পূয়স! দিয়! বাদল লেখার সাহায্য রুরিতেন! বাস্তবিকই স্মৃতি ও দর্শন অপেক্ষা, এই, 


২৭৬ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ রথ সংখ্যা 


সকল বাল! ভর্জমায় হিন্দু সমাঙ্গের বন্ধন বেশ শক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু এ তর্জ্জমার 
মূলে ব্রাহ্মণ । এ কথাটা প্রথম তাঁহাদেরই মাথার আলিয়াছিল এবং তাহারাই আগ্রহসহকাবে 
এই কার্ধ্য করিয়! বাঙ্গালীর গৌরব যথেষ্ট বৃদ্ধি করিয়া গিয়াছেন। 


বিংশ গৌরব 
কায়স্থ ও রাজা 


পরে কিন্ত ব্রাহ্মণের! এ বিষয়ে কায়স্থদের নিকট যথেষ্ট সাহায্য পাইয়াছিলেন। উহাব! 
পূর্বেই বোধ হয় একটু দোটানায় ছিণেন। বৌদ্ধ ধর্ম্মেব প্রতি তাহাদের আগে বেশ শ্রদ্ধা ছিল, 
কেন না, অনেক কায়স্থ অনেক বৌদ্ধগ্রস্থ লিখিয়া গিয়াছেন। ধর্ম্মপালেব সময় হইতে বল্লাল 
সেনের সময় পর্যন্ত তেঙ্গুবে আমরা অনেক কায়স্থেব নাম দেখিতে পাই। পরে, যখন তাহার! 
দেথিলেন বৌদ্ধ ধর্ম আস্তে আস্তে লোপ হইল, তখন তাহারা একেবারে ব্রাহ্মণের দিকে ঝু কিয়! 
পড়িলেন এবং ব্রাহ্মণদের হইয়া পুরাণাদি বাঙ্গল! করিতে লাগিলেন গুণবানরখার কৃষ্ণমঙগল ও 
কাশীদাসের মহাভারত বাঞ্গালীকে আনক বড় করিয়া দিয়াছে। কাণীদাসের আরও ছুই ভাই 


গদাধর ও কৃষ্চদাঁন ভাল ভাল বই লিখিয়া গিয়াছেন। সকলেরই উদ্দেশ্য সেই এক-_বাঙ্গাণী * 


হিন্দু হউক। কায়স্থেবা শুধু বই লিথিয়াই সমাজের উপকাব কবিয়া গিয়াছেন, তাহা নহে। 
এ দেশেব অনেক জমীই তাঁহাদের হাতে ছিল,দমীদারভাবে ও দেশের ও সমাজের যথেষ্ট উপকাব 
করিয়া গিয়াছেন। রাজ! গণেশ ও তাহাৰ সস্তানসম্ভতি বাঁগালার সুলতান না হইলে রায়মুকুট 
বড় কিছু কবিতে পাবিতেন না। হিরণ্য ও গোবর্দ্ধন না থাকিলে চৈতন্ত সম্প্রদায় গড়িতেই 
পাঁবিতেন কিনা সন্দেহ। বুদ্ধিমন্ত খঁ না থাকিলে নব্দ্ীপের ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত-মমাজকে অর্থের 
জন্য বিস্তর কষ্ট পাইতে হইত। এইরূপে কায়স্থ-বাক্ষণে মিলিয়া! মুদলমান সত্বেও বাঙ্গলায় 
. একটা প্রকাণ্ড ছিন্দুসমাজ গড়িয়া তুলিলেন। 


এমন সময় মোগলেরা বাঁদলায় আদিল । মোগলদের সঙ্গে অনেক বিদেশী হিন্দু এ দেশে 
আসিয়! বড় বড় চাকবী ও বড় বড় জমিদারী পাইতে লাগিলেন পাঠানের সহাঁয় বলিয়া 


কায়স্থদের উপর তাহাদের বেশ একটু রাগও হইল, অনেক কায়স্থের জমীদারী গেল। তাঁহাদের, 


জায়গায় হয় ব্রাহ্মণ, না হয় কোন বিদেশী আনিয়া বদিলেন। ক্রমে বাগলায় ব্রাহ্মণ ও বিদেশী 
জমীদাবই বেশী হুইয়া গেল। বিদেশীদের মধ্যে প্রধান হইলেন মহারাঁজাধিরাজ বর্দমান ; 
ব্রাহ্মণদের মধ্যে হইলেন কৃষ্ণনগর, নলডাঙ্গা, নাটোর ও মুক্তাগাছা! ব্রাঙ্ণের ঘরগুলি ক্রমে 
ভাগ-বাটোয়ারায় ও অন্তান্য কারণে ক্ষুগ্ হইয়া পড়িয়াছেন, কিন্ত মহারাজাধিরাজ এখনও 
অঙ্গুধ মাছেন। তাহারা এই তিন শত বৎসর ধরিয়া বাঙলার হিন্দু সমাজের একটা প্রকাণ্ড 
স্তম্ভদদৃশ হুইয়া আছেন। তাহারা কত ব্রান্ধণপ্ডিত প্রতিপালন করেন, বাদলা লেখায় 
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কত উৎসাহ দেন, তাহার সীম! নাই। হরিহর মঙ্গলের লেখক মহারাঁজাধিবাঁজেরই আত্মীয় ও 
তাহারই উৎসাহে গর গ্রন্থ রচনা কবিয়াছেন। ঘনরাম মহারাজাধিবাজের যথেষ্ট সাহায্য 
পাইয়াছিলেন। ভাল কবি হইলে যত দিন বর্ঘযানে মুজর| না পাইতেন, তত দিন তিনি 
কবি বলিয়াই গণ্য হইতেন না। ভাল কথক বর্দঘানে বৎসরে এক দিন মাত্র কথা 
কহিতে পারিলে কৃতার্থ মনে করিতেন। ভাল যাত্রার, বর্ধমানে না গাইলে, পসার হইত না। 
বর্ঘমানও ভাল জিনিসের যথেষ্ট উৎসাহ দিতেন, বৃত্তি দিতেন, বার্ধিক দিতেন। এ 
পর্য্যন্ত মহারাজাধিবাজেরা বাঞ্গলার সাধাঁবধ সভায় কখন যোগ দিতেন না। তাহাদের যেরূপ 
পদমর্যাদা ও গৌরব, সেবপ সাধারণ সভা বোধ হয় হইত না বলিয়াই তাঁহারা যোগ দিতেন 
না। আমাদের বর্তমান মহারাজাধিরাজ আপনাদের পূর্বপুকষের সকল গৌরবই বজায় 
রাখিয়াছেন, তাঁহার উপর আবার সেদিন বীরের স্তায় নিজের জীবন দিয়া বঙ্গেশ্বরের জীবন রক্ষা 
করিতে গিয়া পূর্বপুরুষের “মহারাজাধিরাজ” এই উপাধির উপর আবার “বাহাহর” উপাধি 
লাভ করিয়াছেন। তিনি তাহাদের পূর্বপুরুষের পথ ত্যাগ করিয়া একটি সৎকার্ধ্য করিয়াছেন, 
তিনি এখন বাঙলার সাধারণ সভায় আসিতে আরম্ভ করিয়াছেন। ইহাতে তাঁহার দুরদর্শিত! 
ও নীতিবোধের বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। বৃটিন ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসনে যাইবামাত্র তাহার! 
ইহাকে সভাপতি করিয়া লইয়াছেন। সাহিত্য-পরিষৎ এসিয়াটিক সোসাইটি প্রভৃতি 
দেশের যত হিতকর সভাসমিতি আছে, সর্বত্রই মহাবাঁজাধিবাজ। এত দিনে সত্য সত্যই তিনি 
বাগলার মহারাজাধিরাঁজ হইয়াছেন। বাঙ্গালী সকল কার্য্যেই এখন হইতে তাঁহার মুখাপেক্ষা 
করিবে। তিনিও বাধালীকে আপন করিয়া! লইবেন। মহারাজ বাঙ্গলাব নূতন সাহিত্যের 
দিকে মন দিয়াছেন, নিন্দে কবিতা লিখিতেছেন, নাটক লিখিতেছেন এবং মাসিকপত্রে 
প্রবন্ধ লিখিতেছেন। আমরা আজ এইখানে দেশন্নদ্বলোক মিলিয়াছি, ইহা দেই মহারাঁজাধি- 
রাজেরই সাহিত্যের প্রতি অনুরাগের ফল। বাঙলা সাহিত্য যেন কখনও মহারাজাধিরাজের 
অনুগ্রহে বঞ্চিত না হয়। তিনি আমাদের গৌরবের স্থল, আমর! তাহার গৌববে আমাদিগকে 
গৌববান্বিত মনে করি। 


জ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী ৷ 
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আজ আমব! ম্হা-সম্মিলনেব সাহিত্য-শাখায় মিলিত হইয়াছি। যাঁহাব! ইতিহাস, বিজ্ঞান 
বা দর্শন ভাল বাঁসেন, আজ তাঁহাবা আমাদেব এখানে আসেন নাই । যাঁহার! কেবলমাত্র বাঙ্গলা- 
সাহিত্যসেবী, তীহাবাই এখানে উপস্থিত আছেন। এখানে আমবা মন খুলিয়া কথ! কহিত 
১, পাবি। এখানে সকলেই এক ব্যবসায়ী, স্বকলেবই সুখ ও দুঃখ এক। ইতিছাস,দর্শন ও 
বিজ্ঞান বাদ দিলে বাদল! সাহিত্যে আর কি আছে? আছে পদ, কাব্য, নাটক, নবেল, 
বচন, জীবনচবিত, কাব্যের দৌষগুণ-পবীক্ষা! ইত্যার্দি। এ সকল বিষয়ে আমব! এত দিন 
কি কবিয়! আসিয়াছি, তাহার একট! বিববণ চাই। সেই সংক্ষেপ বিবরণ পাইলে, তাহার 
কোথায় কি ভাল আছে ও কোথায় কি মন্দ আছে, তাহা দেখিতে পাইব, দেখিতে পাইলে 

মন্দটি ছাড়িয়া ভালটি লইতে পারিব এবং ভালকে আবও ভাল কবিতে পারিব। 
আমাদেব পদ্ধের ও কাব্যেব ইতিহাস অতি প্রাচীন, দীনেশবাবু যতদূব দেখিতে পাইয়া- 
ছিলেন, তাহা অপেক্ষা আরও পাঁচ শত বৎসবেব গ্রাচীন। দীনেশবাবুর মতে শৃন্তপুবাণ 
» সকলেব চেয়ে পুবাণ। কিন্তু সেও মুসলমান-আক্রমণেব পবে লেখা । কারণ, উহাতে 
“নিবঞ্জনেব উদ্ম” নামে যে ছড়া আছে, তাহাতে মুসলমান-আক্রমণেব বর্ণনা আছে। কিন্ত 
আমাদের দেশেব নাথ-পন্থের যোগীবা খৃষ্টের অষ্টম শতকেব বাঙ্গলায় ছড়া লিখিয়া! গিয়াছেন। 
৮... বৌদ্ধ পিদ্ধাচার্যেবাও সেই কালেবই তাঁহাব| অনেক লোক। দৌহা লিখিয়! গিয়াছেন, 
গীতিক! লিখিয়! গিয়াছেন, ছড়াও লিখিয়া গিয়াছেন। দোষগুণ বিচার করিতে গেলে বলিতে 
হয়, এ সকল ছড়া! ব| গীতিকা খুব উচ্চ অঙ্গেব না হইলেও রস ও ভাবে পবিপূর্ণ। সে রস ও 
সে ভাৰ এখনকাব রুচিসিদ্ধ নয়, কিন্ত তথাপি বাঙ্গলাব প্রাচীন কাব্য বলিয়া তাহার আদর 
আছে। উহাতে আমরা আমাদের ভাষা হাঁজাব বৎসর পূর্বে কি অবস্থায় ছিল, তাহা বেশ 
দেখিতে পাই। প্রাচীন কাব্যের একটা দোষ এই যে, যত লোকে গু ছড়া কাপি কবে 
তাহাবা অবুঝ অংশ সোজা কবিয়! লয়। যে সকল পুবাণ কথাব অর্থ বুঝে না, নুতন কথা দিয়া 
সেগুলিকে ব্দ্লাইয়! ফেলে। ক্রিয়াপদগুলিকে ত একেবাবে উল্টাইয়! পাণ্টাইয়া দেয়। এই 
রূপে গোবিন্দচন্দ্রে গীত ও মাঁণিকচন্দ্রের গীত এত বদ্‌লাইয়! ফেলিয়াছে যে, তাহাকে আর 
প্রাচীন বলিয়া মনে হয় না। সিদ্ধাচার্ধ্দেব গীতগুলি কিন্তু সেই কালেব লেখায় সেই কালের 
টীকাব সহিত পাওয়া গিয়াছে ।. তাহাতে পবিবর্তন হয় নাই, সুতরাং হাজার বসব পূর্বে 
5, বাঙ্গল! ভাষার যে অবস্থা ছিল, তাহার একটা ঠিক ফটোগ্রাফ পাওয়া! গিয়াছে। উহাতে 
পীবসী কথার লেশমাত্র নাই। বড় বড় সংস্কত কথা একেবারেই নাই। সে কালের ভদ্র- 
লোকে যে ভাষায় কথাবার্তা কহিত, ঠিক সেই ভাষায় লেখা। গ্ৃতবাঁং উহাব দ্বার! বাধলা 
ভাষাব হথেষ্ট-উপকার হইতে পাবে। সেকালে বান্নল! ভাষার কিরূপ গতি ছিল, তাহ! আমর! 
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বেশ বুঝিতে গাঁবি। গোৌঁবিনচন্দ্রেব গীত অনেক বদল হইয়া গেলেও উহাঁও মুসলমান- 
বিজয়েব পুর্বে লেখা । তখন লোকে কিৰপে সংসার ছাড়িয়া সন্যাসী হইয়া যাইত, তাহা 
আমবা বেশ বুঝিতে পাবি। 

৷ মুসলমান-বিজয়েব পব যখন দেশে অনেকেই মুসলমান হইয়া যাইতে লাগিলেন, তখন 


ত্রাঙ্মণেবা দেখিলেন ভাষায় বামাঁয়ণ, মহাঁভাবত ও পুবাণাদি না লিখিলে এ মুসলমানী শ্োত' 


বোধ কবা যাইবে নী। তাই তীহাব! এ সকল গ্রন্থ বাঁদলা কবিতে লাগিলেন। কাব্যের 
দোষগুণ সংস্কৃতে যাহা! ছিল, বাঁঙ্গলাতেও তাহাই কহিল, বেশীব মধ্যে বাঙ্কালীব মনে যাহা 
লাগে, তাহাই উহাতে ঢুকাইয়! দিলেন। বাঙ্গালী হাঁগ্ুবসে পটু, তাই উহাতে হাসিব জিনিস 
"বেশী কবিয়া আসিল। বাঙ্গালী কথাকাঁটাঁকাঁটি ভাল বাসে। উহাতে কথাকাঁটাকাটি বেশী 
আসিয়! ঢুকিল। এই জন্যই অঙ্গদ বায়বাঁবে, লবকুশেব যুদ্ধে কথাকাটাকাঁটি আদিল । বাঙ্গালী 
বড় ভক্ত, তাই বামায়ণে দুর্গোৎসব আসিল। এইবপে বাঁযায়ণ, মহাভাঁবত ও পুবাণগুলি 
বাঙ্গালী আকাবে, বাঙ্গলা ভাষায় বিবাঁজ করিতে লাগিল। সেই সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মণ-ঠাঁকুবেব! 
মনসা, মঙ্গলচণ্ডীব গান আপনাদের মত কবিয়! বাঙ্গল। করিয়! লইলেন। অনেক ব্রাহ্মণ পাকা 
€বীদ্ধ যে ধর্মঠাকুবেব গান, তাহাঁও সংস্কৃত কাব্যে বসভাঁব দিয়া লিখিতে লাগিলেন। 
- এমন ময় চৈতন্ত-দেবেব আবির্ভাব হইল। কাব্য ও নাটকই তাহাব ধর্শেব প্রাণ। 
অনস্কাবেরবস ও ভাঁবই তীহাদেব দেবত।। নয় রস, বিয়াল্লিশ ভাব ও আটটি সাত্বিক ভার 
লইয়াই তীহাদেব কীর্ভন। পদকর্তাবা দেখিতেন এই এই ভাবেব গান আছে, এই এই 
ভাঁবেব গান নাই, সেইগুলি ভীহাবা জুড়িয়! দিতেন। অনেক সময় দেখিতে পাওয়া যায়, 
এক গানে একজন যে ভাব দিয়া গিয়াছেন, আব একজন তাহাতে অন্ত ভাব লাগাইলেন। 
নানা ভাবে নানা বসেব সন্গীর্ভনেব গান হইতে লাগিল। তাঁহাব পব অনেক গান জমিয়া 
গেলে সংগ্রহ আবস্ত হইল। সংগ্রহে পূর্ববাগ হইতে আবন্ত কবিয়া বিবহ ও মিলন পৰ্য্যন্ত 
গানগুলি একটির-পব একটি কবিয়! সাজান হইল। অনেকগুলি সংগ্রহ হইলে শেষে একজন 
মহাকৰি সেই গানগুলি ভাঙ্গিয়া একখানি মহাকাব্য বচন! কবিলেন। বহুকাল পুর্বে যেমন 
কুণীলবেব গানগুলি একত্র কবিয়! বান্দীকি মুনি বাঁমায়ণ কবিয়াছিলেন, আমাদের মহাঁকৰি 
রঘুনন্দন সেইরূপ সন্কীর্ভনেব পদ ভাঙ্গিয়া! প্বাধামাধবোদয়” নামে এক মহাকাব্য বচন! 
কধিলেন। রঘুনন্দনেব "্বামবসায়ন” লোকে পড়ে, কিন্ত “বাঁধামাধবোদয়” লোকে বড় পড়ে 
না। কিন্তুসম্ধীর্ভনেব সহিত যদি প্রাধামাধবোদয়” পড়ে, তাহ! হইলে দেখিতে পাইবে, কবি 
কিরূপ অদ্ভুত কারিকুবি কবিয়! গিয়াছেন। আমাব এক এক বার মনে হয়, ০৭ 
বৈষ্ণব ধর্ম্েব একখান! বড় মহাকাব্য |. 
" বৈষ্বদের এই মহাঁকাব্যেব পব আমব! ত্রাহ্ষণ-পণ্ডিতদেব কতকগুলি বালা কাব্য 
দেখিতে পাই। সেগুলি ঠিক সংস্কৃত কাব্যেব ছাচে ঢালা । এই সকল কাব্যের মধ্যে 
বিস্তাস্থন্দরেব গল্প প্রধান । ' গল্পটি সোলা, উহাতে ঘটন! অধিক নাই, কিন্তু সেই সামান্য ঘটনা! 
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অবলম্বন কবিয়া বস, ভাব ও অলঙ্কাবেব ছড়াছড়ি কবা হইয়াছে। ইংরাজী যুগেব পূর্বে 
বাঙ্গীলীব কাব্যেব বিশেষত্ব এই যে, বাঙ্ধাপীবা একটি বিষয় লইয়| অনেকে কাব্য লিখিয়া 
গিয়াছেন। এক বামায়ণেরই অনেক রূপ বাঙ্গলা আছে, মহাঁভারতেবও আঁছে। মঙ্গলচণ্ডী, 
মনসা ও ধৰ্ম্মঠাকুবেব গানেব ত কথাই নাই। সত্যগীবেব পাঁচালী যে কত আছে, গণিয়া 
ঠিক কব! যায় ন!। সব বাড়ীতেই স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র সত্যগীবেব গান আছে। 

প্রায় এক শত বৎসব পূর্বব হইতে ইংবাজী শিক্ষা আবস্ত হইয়াছে, আমাদেব কাব্যে ও 
গানে ইংবাজী ভাব আসিয়! ঢুকিয়াছে। গ্রই ইংবাজী ভাবেব প্রধান মহাকাব্য “মেঘনাদবধ”। 
কাব্যেব বিষয় আমাদেব দেশেব, কাব্যেব নায়ক-নায়িকা আমাদের দেশেব, বস ও ভাব 
অনেকট! আমাদেব দেশেব, কিন্তু আব সবই বিলাতী । মাইকেল মধুসুদন দত্ত নানা ভাষায় 
পণ্ডিত ছিলেন, নানা ভাষা হইতে উপম! সংগ্রহ করিয়াছেন, ভাব সংগ্রহ করিয়াছেন ও সংস্কৃত 
কাঠামোয় সেগুলি সব সাজাইয়াছেন। মহাঁকাব্যখানি ভালই হইয়াছে। কারণ, এ কাব্য 
দেখিয়া ও ওঁ কাব্য পড়িয়া যখন অনেকেই কাব্য লিখিতে আবস্ভ করিয়াছিলেন ও কবি হইয়া" 
ছিলেন, তখন উহা যে শিক্ষিত সমাজকে বিশেষ বপে আন্দোলিত কবিয়! তুলিয়াছিল, তাহাতে 
সন্দেহ কি? কিন্তু জিজ্ঞালা কবি, তাহার পব আব এইরূপ মহাকাব্য হইল কই? যদি বল; 
মহাকাব্য কি রোজ রোজ হয়? হয় না সত্য, কিন্তু সে দিকে চেষ্টা কই? ও পথটা যেন 
লোকে ছাড়িয়াই দিয়াছে বলিয়! মনে হয়। এখন মনে হয় যেন, বেণী দিন ভাবিয়া, বেশী দিন 
চিন্তিয়া বড় একখানা কাব্য লিখিয়া জীবন সার্থক কবিব--সে চেষ্টাই লোকেব মনে নাই। 
চটক্দাব হু চাবট! গান লিখিয়। চট করিয়া নাম লইব, সেই চেষ্টাই যেন অধিক। গানের 
দিকে, ছোট ছোট.কবিতাব দিকে, চুট কীব দিকেই লোকেব ঝৌক বেশী । উহাদেব কবি ' 
আছে--চিবকাঁলই থাকে, আমাদেব দেশেও আছে। চুট কীতে সময় সময় মুগ্ধও করে, কিন্তু - 
চুট্কীই কি আঁমাদেব যথাসৰ্বস্ব হইবে ?.- বড় জিনিস কি আঁব- হইবে না? আমাদেব 
সাহিত্যের খুব শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে, তাহাতে আমবা আনন্দিত। বাঞ্রলায় যত বই 
যাহিব হয়, ভাবতবর্ষেব আব কোন ভাষায় তত হয় না। এটা আমাদেব.আনন্দেব বিষয়। 
বাঙ্গলার যত বই অন্ত ভাষায় তর্জ্জমা হয়, এত ভাবতবর্ষের - অন্ত ভাষাব হয়না । ইহাও 
আমাদের আনন্দের বিষয় । রবিবাবু "নোবেল প্রাইজ” পাইলেন, বাদল! ভাষাব জয় অয়কার 
ইইল ; ইহাঁতে কে ন! আনন্দিত। কিন্ত আমি জিজ্ঞাস! করি, ভবিষ্যতের কি হইতেছে? 
ঝোঁক যদ্দি চুট কীর উপব হয়, ক্রমে সে চুট কীও যে থাবাঁপ হইয়া যাইবে। কালিদাস ও 
ভবভূতিব পর চুটুকী আস্ত হইয়াছিল ; -কেন না, শতক, দশক, অষ্টক, সণ্ডশতী-_-এই যব 
ত চুট কী-সংগ্রহ ছাড়া কিছুই নয়। তাই আমাব ভয় হয় পাছে বাদলাব কাব্যট! চুট.কীতেই 
অবসান হইয়! যাঁয়। 
- পরগ্ভ ও কাব্যের ইতিহাস খুব টি হইলেও বাদল! নাটকের ইতিহান তত প্রাচীন 
নয়। ছাপাখান| হইবার অনেক পবে.নাটক আরন্ত হয়। নাটকের: মহারথিগণ একে একে 
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অন্তগত হইয়াছেন। যাঁহাব। আছেন, তাহীবাঁও প্রাচীন হুইয়াছেন। কিন্তু এখানেও 
দেখিতেছি ওঁ ব্যাঁপ/ব--লোঁকে যেন বেণী দিন ভাবিয়া বই লিখিতে চাঁন না। বই পড়িলেই _ 
বোধ হয়, তাড়াতাড়ি কবিয়ী ছাপাইয়া নাম লইবাঁর চেষ্টা । একজন প্রাচীন নাটককার 
বলিলেন, "আমি দশ বংসব 'ধবিয়! “বন্ধাবলী/খানিকে বাদল কবিবাব চেষ্টা কবিতেছি, 
ঠিক মনেব মত হইয়া উঠিতেছে না।” কিন্তু আবাব দেখিতেছি অনেকে তিন মাস অস্তব 
একখানি কবিযা নাটক থিয়েটাবে জোগান দিতেছেন। এক একবাঁব মনে হয় যেন, নি 
নাটক লেখা বন্ধ কবিলে ভাল হয়। রি রন 
নবেলেও সেইবপ দেখিতে পাইতেছি। নবেলেব ইতিহাসও বেশী প্রাচীন নয়। কিন্ত 
এখানেও ওঁ ভাব হইয়| উঠিয়াছে। বস্কিমবাবু ছুই বৎমবেব কমে একখানি নবেল লিখিতেন 
ন1। কিন্তু এখন হু হু কবিয়া নবেল বাহির হইতেছে। এখানেও দেখিতে পাই, চুটুকীই 
অধিক। চুটুকী যে মন্দ, তাহ! বলিতেছি না। অনেক চুট্কী অতি সুন্দব, বেশ মনে লাগে। 
অনেক সময় চুট্কীতে বেশ গুণগনাও প্রকাশ পায়। কিন্তু ভাবি চুট্কীই কি আমাদেব 
যথাসৰ্বস্ব হইবে। চুট কীর একটি দোষ আছে-_যখনকাঁৰ তখনই, বেশী দিন থাকে না। 
একখানা বই পড়িলাম, অমনি আঁমাব মনেব ভাব আমুল পরিবর্তন হইয়। গেল, যতদিন 
বাঁচিব তত দিন সেই বইয়েব কথাই মনে পড়িবে এবং সেই আনন্দেই বিভোর হইয়া থাকিব_-* 
এ বকম ত চুট কীতে হয় ন!। তাই চুট কীব চেয়ে কিছু বড় জিনিস চাই। সেই আকাঙ্ষাতেই 
এত কথ! বলিতেছি। 
বাঙগলায় রচনার বই বড় কম, নাই বগিলেও ভ্ুয়। যে কখানি সেকেলে বই'আছে, প্রায়ই 
ভর্জম]। বাঙালী নানা বিষয়ে ভাবিয়! চিন্তিয়! হেল্প সাহেবের মত বা এডিমন সাহেবেব মত 
রচনা লিখিতেছে_-এ ত দেখ! যায় না। যাহ! কিছু.আছে এক কমলাকান্তেব দপ্তরে 
অতুল্য, অমূল্য ; আব ত দেখি না। আমাদের দেশের লোক এ পথটা কেন ছাড়িয়া দিতেছে, 
বুঝিতে পারি না। 
জীবনচরিতে দিন কতক বাঙ্গালীবা খুব পটুতা দেখাইয়াছিল। বকুনি ্রবচিত 
বাস্তবিক মহাঁমূল্য বদ্ধ হইয়া! দীড়াইয়াছিল, কিন্ত আবও চাই। এখনও জীবনচবিত ঠিক 
জীবনচরিত হয় নাই। ছু চারখানি জীবনচবিতে দেখিতে পাই, কেবল জীবনের ঘটনাগুলি 
পর পর সাজান আছে। কিন্তু তাহাকে জীবনচবিত বলে ন!। এ সাজান ঘটনাগুলির 
কীর্ধ্যকাবণভাবগুলি সব দেখাইতে হইবে। সমাজটি বেশ কবিয়! বুঝিতে হইবে। ইতিহাস 
ভাল করিয়া জানা চাই। তবে ত ভাল জীবনচবিত হইবে । একজন মানুষের জীবন্চরিত 
দেখাইতে গিয়া তিমি যত দিন বীচিয়াছিলেন, তত দিন তীহাাব! সমাজের, সাহিত্যের) 
ব্যবসায়ের, বাণিজ্যের কত পরিবর্তন হইয়াছে সেগুলি সব দেখান চাই। এরূপ দেখাইবাঁর 
চেষ্টা অনেক বার হইয়াছে, ধাহাঁব! চেষ্টা করিয়াছেন, তীহারা বিশেষ প্রশংসাব যোগ্য ও 
ধন্যবাদের পাত্র। কিন্ত দুঃখের বিষয় এই যে, বঞ্ধিমবাবুর ভাল জীবনচরিত_ আজিও বাহির, 


~ 
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হইল ন! ! : যিনি ত্রিশ বৎসর ধৰিয়া বাঙ্গলা সাহিত্যের "আদিত্যন্বরূপ” ছিলেন, ভাঁহাব 
একখানি ভাল জীবনচরিত আজিও রাহিব হইল না। এ সম্বন্ধে একট! কথা বলা যাইতে 
পারে। মানুষ মবিলেই তাঁহার জীবনচরিত বাঁহিব হওয়া, অনেক সময় ঠিক নয়। কাঁবণ, 
মানুষ থাকিলেই তাহাব সম্বন্ধে ‘সুবিধ!”, ‘কুবিধ!” ছুই থাকে। যাহাব! সুবিধা তাহাবি! 
শতমুখে তাহাব সুখ্যাতি কবিবে, যাহাব! কুবিধা তাঁহারা শতমুখে নিন্দা কবিবে--দোষ 
চাঁড়া কিছুই দেখিতে পাইবে না। তাই মরিবাব বিশ ত্রিশ বৎসব পরে জীবনচবিত লিখিলে 
ভাপ হয়। কিন্তু তাহাতে আবার আব* এক দোষ হয়। অনেক ঘটনা লোকে ভুলিয়া 
যায়। জীবনচবিত সমন্ধে বিদ্যাসাগর মহাশয় বড়ই ভাগ্যবান, কাবণ তীহাব মৃত্যুব পরই 
তাহাব ভাই তীহাব এক প্রকাণ্ড জীবনচবিত লেখেন। তাহাব পব.অন্প দিনে মধ্যেই তাহার 


আবও ছুইখাঁনি জীবনচবিত বাহিব হইয়াছিল,। সুতরাং তাহার সম্বন্ধে ঘটনা ছাড় হইবাব 


সম্ভাবনা! রম। তবে পক্ষপাতশুন্ত হইয়া তাহাব জীবনচবিত লিখিবাব সময় এখনও আসে নাই। 
কলাব্যেব দৌষগুণ-পবীক্ষা এখনও আবস্ত হয় নাই বলিলেই হয়। বন্ধিমবাবু ও ভূদেব- 
বাবু এ বিষয়ে ছু চাবটি বচন! লিখিয়! গিয়াছেন। সে বচন! কোন কাব্যের কোন বিশেষ 


অংশ ধবিয়া। পুরা কাব্যখানি পড়িয়া, তাহ! সম্পূর্ণৰূপে হজম করিয়া, তাহাব দোষ-গুণ দেখান 


এখনও হয় নাই। বঙ্ষিমবাবুব নবেলের দোষগুণ-পবীক্ষা দুই তিনবার হইয়া! গিয়াছে, 
তিনি বাচিয়া থাকিতেই ছুই একবাব হুইয়া গিয়াছে। দুই একট! বচনা পড়িয়া তিনিও 
অত্যন্ত খুদী হইয়াছিলেন। মাইকেলের দোষগুণও অনেকে পৰীক্ষা করিয়াছেন, কিন্ত 


সব কাঁব্য পড়িয়া মাইকেলেব কবিতা বুঝাইবার চেষ্টা হয় নাই। এ বিষয়ে বাঙ্গলাব একটা মস্ত 


অভাব আছে। সে অভাব দূব কবিবাব ভার এক! দীনেশবাবুব ঘাড়ে চাপাইয়! বসিয়। 
থাঁকিলে চলিবে ন। এই একটা ব্যাঁপাবে অনেকেই দেশেব ভাল কাজ কবিতে পাঁবেন। 
কিন্তু নির্ভয়ে দোষগুণ ছুইই দেখাইয়া দেওয়| দরকাব। বঙ্গিমবাবু “ব্দনর্শনে” একবার 
চেষ্টা কবিয়াছিলেন, তাঁহাব পর সে চেষ্টা আব দেখি নাই। এখন সংবাদপত্রে ও মাসিকপত্রে 


যে সব. দৌষগুণ-পৃবীক্ষা' হয়, সেটা যেন বিজ্ঞাপন দেওয়ার মত। “ওগো অমুক এই বই 
এলিখিয়াছেন, তোমরা কেন’।”--এই যেন সে বিচাবের মানে। অনেক মাঁসিকপত্র ও সংবাদ- 


পত্রেব সম্পাদকেবা বলেন, “আমাদেব পড়িবাব সময় নাই) গ্রন্থকাবেরা আপনাব গ্রন্থের 
দোষগুণ দেখাইয়। দিলে আমরা ছাপাইতে পাঁবি।* এ কথাটা যে নিতান্ত মিথ্যা তাহা 
মহে; কিন্তু এরূপ দৌষগুণ-বিচাব আমব| চাহি না । আসামী জজ হইয়া বিচাব করিবে, এটা 
যোধ হয় কেহই চাহিবেন না? 

বাদলা সাহিত্যের গতি যতদুর সংক্ষেপে পাবিলাম দেখাই দিলাম । কোথায় কি গুণ 
আঁছে, কোথায় কি অভাব আছে, তাহাঁও দেখাইবাব চেষ্টা করিলাম কোন্‌ মন্দ জিমিস 
ত্যাগ কবিতে হইবে, কোম্‌ ভাল জিনিস আবও ভাল কবিতে হইবে, তাঁহাও দেখাইবার 


চেষ্টা কৃবিলাম। কিন্তু ইহ| অপেক্ষা একট! গুরুতব কথা আছে-_সেটা বাদল! ভাষার গতি। 
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অনেকের সংস্কাব বাদল! ভাষ! সংস্কৃতেব কন্যা! শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সবকাঁব মহাশয় সংস্কৃতকে 
বাল! ভাষার ঠান্দিদি বলিয়াছেন। আমি কিন্তু সংস্কৃতকে বাঞ্চলাৰ অতি-অতি-অতি-অতি- 
অতি-অতিবৃদ্ধ প্রপিতামহী বলি। পাঁণিনির সময় সংস্কৃতকে ভাষা বলিত অর্থাৎ পাঁণিনি যে 
সময় ব্যাকবণ লেখেন, তখন তাহাব দেশে লোকে সংস্কৃতে বথাবার্তী কহিত। তাহার 
সময় আব এক ভাষা ছিল, তাঁহাব নাম “ছন্দদ”_-অর্থাৎ বেদেব ভাষা । বেদেব ভাষাটা 
তখন পুরাণ প্রায় উঠিয়া গিয়াছে। সংস্কৃত ভাষা চলিতেছে । পাণিনি কতদিনেব লোক 
তাহা জানি না, তবে খৃষ্টপূৰ্ব ষষ্ঠ, সপ্তম শতকের বোধ হয়। ভাঁহাব অল্প দিন পব হইতেই 
ভাষা ভাদিতে আবন্ত কবে। বুদ্ধদেবেব মৃত্যুব পবই তাঁহাব চুলার ছাই কুড়াইয়। এক 
পাঁথবেব পাত্রে বাথ হয়। তাহাব গায়ে যে ভাষায় লেখা আছে, সে ভাষা সংস্কৃত নয়) 
তাহাব সকল শব্দই সংস্কৃত হইতে আসা, কিন্ত সে ভাষা সংস্কৃত হইতে অনেক তফাৎ 
হইয়া পড়িমাছে। তাহাব পবই অশোকের শিলালেখেব ভীষা। তাহাব পর নিশ্রভাযা, 
ইহাঁব কতক সংস্কৃত ও কতক আব এক বকম। একটি বাক্যে ছ রকমই পাওয়া যায়। এ 


ভাষায় বইও আছে, শিলালেখও আছে। তাহা পব স্ুঙ্গ ও খাঁববেলদিগেব শিলালেখের_ 


ভাঁষ।। তাহাব পব সাতকর্ণিদের শিলালেখেব ভাষা। তাহার পর পালি ভাষা । তাহার পর 


নাটকেব প্রান্কত। সকল প্রাকৃতেব সহিত আমাদেব সম্পর্ক নাই। মাগধীব ও ওঢু মাগধীর * 


মহিত আমার্দেব কিছু সম্পর্ক আছে। তাহাব পব অনেক দিন কোন খবব পাওয় যায় না। 
তাহাব পর অষ্টম শতকেব বাদ্গলা। তাহার পব চণ্ভীদাসের বাবলা । তাহার পব প্ঘষ্ণব 
কবিদের বাদল!। সব শেষে আমাদের বালা । , 

সুতরাং সংস্কতের সঙ্গে বাঙ্গলার সম্পর্ক অনেক দূর। যীহাব! বাঁলাকে সংস্কতের 
পথে চালাইতে চান, তাহাদেব চেষ্টা সফল হইবাব সম্ভাবনাও খুব কম। সংস্কতেব 'গ্রতি 
একরূপ ছিল, এতদিনে বান্গলাব গতি আর একরূপ হইয়া গ্িয়াছে। এখন এই বান্গলাকে 
সংস্কতেব দিকে চালাইবার চেষ্টা, আর গঙ্গাব নৌতকে হিমালয়েব দিকে চালাইবাব 
চেষ্টা একই বকম। সাত শত বংসব মুসলমানেব সহিত একত্র বাস কবিয়া বাঙ্গলা 
মুমলমান হইতে অনেক জিনিস লইয়! ফেলিয়াছে। সে সব জিনিস বাললার হাড়ে মাসে 
জড়িত হইয়াছে। এখন তাহাকে বাহিব করিয়! দিবা চেষ্টা! কিছুতেই সফল হইবে না। 
মুনলমানেব| বাঞ্গল! ভাষাকে যেমন বদ্লাইয়া দিয়াছে, ভাবতবর্ষেব আব কোন ভাষাকে সেরূপ 
পাবে নাই। আমাদেব বাঞ্গলাব বিভক্তি “বা ও ‘দের’ মুসলমানদের কাছ হইতে লওয়া। 
সে বিভক্তি তুমি ভাষা হইতে তাঁড়াইবে কি কবিয়!? অথচ আমাদেব পণ্ডিত লেখক 
মহাশয়ের! প্রাণপণে চেষ্টা কবিয়া আঁদিতেছেন, তাহাব! মুসলমানী শব্ধ ব্যবহাব কবিবেন না। 
যেসকল শব্ধ একেবাঁবে আপামর সাধারণের ভিতব চলিয়া গিয়াছে, লিখিবাব সময় সেগুলি 
তীহাঁবা ব্যবহাৰ কবিবেন না। "কলম" মুসলমানী শব্দ, তীহাব! কলমেব বদলে “লেখনী” শৰ 
ব্যবহার করিবেন, অথচ “৫লখনীব” অর্থ_-উড়েদের তলিপাঁতায় আঁচড় কাঁটিবার লোহার খুস্তি, 


কিং 


ধু 
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তাহাতে কালি-লাঁগে.না। «কলম ও পলেখনী* ছুটি একেবাঁবে ভিন্ন জিনিস । «“দোয়!ত” 
মুসলমানী কথা । দৌয়াঁত লেখা হইবে ন! “মস্তাধাব” লিখিতে হুইবে। “পার” মুসলমানী 
কথা। পাটা লিখিবেন না, "ভোগবিধায়ক পত্র” লিখ্বেন। “আদালত” লিখিবেন না, 
লিখিবেন--৭বিচাবালয়”। এইবপে ভীঁহাব! বাঙ্গলাকে শুদ্ধ ঝা মার্জ্জিত করিয়া লইতে চান। 
ভীহাদেব ঘরে চেষ্টা কখনই সফল হইবার নয়। _ 

আবাব এক দল আছেন, তাহাৰা চলিত কথ! দেখিলেই নাক সিটকাইয়া উঠেন; 


, বলেন--”ওটা, ইতুবে কথা।” উহাব বদ্ধলে তাঁহাব! সংস্কৃত শব্দ ব্যবহাব কবিতে চান। 


আঁমবা বলি, “সময়. আব কাটে না", ভীহাব! বলেন, “কাঁটেনা, ছি !--ইতুবে কথা।” বলেন, 
“সময় কর্তন হয় না।” আমবা কথায় বলি, “বাড়িয়ে গুছিয়ে লও” ভাহাবা বলেন, "ছি! 
ও ইতুবে কথা । পরিবর্তিত ও পবিবর্ধিত কবিয়। লও ।” আমরা বলি, “দল বাধিয়া কাজ 
কবিতে হয়”, তীহাব! বলেন, “দলবদ্ধ হইয়| কাঁজ কবিতে হয়।” আঁমবা কথায় বলি, “এটা 
গালগন্প”, :তাহাব! -বলেন, পস্বকপোলক ললিত ।” আমব! বলি, “ভ্যাবাচাকা খাইয়া গেল”, 
তাহাবা বলেন, “কিংকর্ভব্যবিমূঢ় হইল।* এইবপে তীহাব! কেতাঁবেব ভাষাকে কথা কওয়ার 
ভাষা হইতে অনেক দুবে আনিয়! ফেলিয়াছেন। এখন ইংবাজী ও-সংস্কত পড়িতে যত কষ্ট 
*হয়, তাহাদের সাঁধু ভাষা পড়িতেও তত কষ্ট হয়। 

আব একদল আছেন, তাহার! পড়েন ইংবাঁজী, ভাবেন ইংবাজীতে, লিখিতে চাঁন 
বাঙঞ্গলায়_সে এক বকম সাহেৰী বালা হইয়। পড়ে। যথা 
. পশিক্গিবাসী যুবকগণ মহোৎসাহসহকাবে, এই কথা প্রচাৰ করিয়া সত্যকে লুপ্ত করিবাব 
মধ্যে আনিয়াছেন।* 

“ত্বাং যদি পাশ্চাত্য শিক্ষা যদি কিছু অনিষ্ট কবিয়! থাকে তাঁহাঁব জন্ত আমব! নিজ 
অদৃষ্টকেই ধন্যবাদ দিতে পারি।” 

"যে যে ক্ষেত্রে তিনি কাৰ্য্য কবিয়াছেন, সেই সকল ক্ষেত্রেই প্রায় তিনি .সমনাময়িকগণেৰ 
বৃহ পূৰ্ববৰ্তী ছিলেন ।” 

“দেশেব লোঁকেব চিন্তা তাঁহাঁব চিন্তা হইতে তখন কত পশ্চার্তী ছিল।” 

“দেখিলাম গরম পোলাও ও মাংস আমীব আহাঁবের অপেক্ষা কবিতেছে।” 

“্হবমোহিনী এখন স্ুচরিতাঁকে তাঁহাব পূর্বের সমস্ত পবিবেষ্টন হইতে ছাড়াইয়৷ লইয়া 
সম্পূর্ণ নিজেৰ আয়ত্ত কবিতে চান ।” 

, আব অধিক তুলিয়। ভিজ! কম্বল ভাবি কবিব না। মোট কথা দাড়াইতেছে এই যে, 
বাঙলা যখন একটা ভাল ভাষার মধ্যেই দীড়াইতেছে, তখন উহা! কিছু পবিমাণে শিক্ষা 
কবা আবশ্ঠক। উহাব একটা স্বতন্ত্র ব্যাকরণ আছে, স্বতন্ত্র পদ-যোজনার প্রণালী আছে, 
পদ বাছিয়া লইবাব প্রণালী আছে। সেগুলি নিপুণ হুইয়! দেখাব দবকাব, তবে ত বাদল! 
লেখক হইবে ?. নহিলে বাঞ্চল! জামীব মাতৃভাষা, আমি যাঁহাই লিখিব তাহাই বাঙ্গন।--এই 
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ব্লিয়। রাশি বাশি ইংরাজী ও সন্ত শব্দ বাদল! অক্ষবে লিখিয়া দিবে, তাহাকেও কি 
বাঙ্গল। বলিব? তাহ। হইলে ত এটি খাস! বাঙলা = 

"আমি ল্যাণ্ডে গাড়ীতে ডাইভ কবিতে কবিতে হাওড়া ষ্টেশনে পছছিয় বেনাবসেব অন্য 
বুক করিলাম ৷ ফা ক্লাসে লোয়াব বার্থ ভেকাণ্ট ছিল না, আপাঁব বার্থে বেডিংটা স্প্ড্‌_ করিয়া 
একটু সর্ট ন্যাপ, দিবার চেষ্টা কবিতেছি, এমন -সময় হুইসিল দিয়া Wl টার্ট কবিল।* 
ইহাকে কি আঁপনাঁব! বাঙ্গলা! বলিবেন? | 

দেশের লোকে যে সকল শব্দ বুঝে অথচ সত্যণ্সত্য ইতুবে কথা নয়, যে সব কথা ভদ্র , 
লোকেব কাছে কহিতে আমব! লজ্জিত হই না, সেই সকল কথায় মনের ভাব ব্যক্ত করিলে 
লোকে সহজে বুঝিতে পাঁবিবে, ভাষাও ভাল হইবে। প্গালগন্ন* লিখিতে আপত্তি কি'? 
গালগন্পে যেমন অর্থ বোধ হয় পস্বকপোল কল্পিত” বলিলে কি সে অর্থ বোধ হয়, না সকলে 
সহজে বুঝিতে পাবে? সুতবাং এই সকল সোলা! কথ! ছাড়িয়া দিয়া তাহাব জায়গায় 
অপ্রচলিত, কঠিন--অনেক-সময় অশুদ্ধ সংস্কৃত শব্দ ব্যবহাব কবার কি দবকাঁব-? একবার 
ববিবাবু বলিয়াছিলেন, “লেখ ন! সংস্কৃত! বাজারে তোমার বই কাটবে না। তাহাতে 
তোমার কি ক্ষতি হইবে ? পোকায় ত কাটিবে ?” বাস্তবিকই বেণী,সংস্কতওয়ালা বাঙ্গল! 
বই পোকাতেই কাটে ! ১৯৯ 

এখন বাঙ্গলাকে এই সংস্কৃত ও ইংবাজীব ছাত হইতে মুক্ত করিয়! সহজ কবা, মিষ্ট কবা 
ও সবল কবা আবশ্যক হইয়াছে। এতদিন পণ্ডিত মহাশয়েবা ইচ্ছা মত পাঁরসী শব্ধকে' 
তাড়াইয়া দিতে পাঁবিয়াছেন, কাবণ বাঙ্গিলাব মুসলমানের! বাদল! সাহিত্যে লিখিতে আবন্ত 
কবেন নাই। এখন তাহাব! বলিতেছেন, “চলিত মুসলমানী শব্দ তোমব। তাড়াইবে কেন? 
তাঁড়াইবাব তোমাদেব কি অধিকাৰ আছে? যেসকল শব্দ তিন,-চার, পাঁচ শত বংদব 
হইতে চলিয়া আসিতেছে, তাহাদেব ত ভাষায় থাকিবাব কায়েমী স্বত্ব জন্মিয়া গিয়াছে। 
তোমব! সে স্বত্ব হইতে তাড়াইবাব কে?” গুধু যে এই কথ! বলিয়! নিশ্চিন্ত আছেন তাহা 
নয়, তাঁহাব। আরও বলিতেছেন, গতোমবা যদি মুসলমানী শব্দ তাড়াইয়! বড় বড় সংস্কৃত 
শব্দ ব্যবহাব কর, আব যদি বুঝিতে আমাদেব বেণী কষ্ট হয়, তবে আমবা বড় বড় প্রাবসী 
শব্দ, আরবী শব্ধ ব্যবহাব কবিব) আমাদেব ভাষ! স্বতন্ত্র কবিয়া লইব-_ তোমাদেব মুখাপেক্ষা 
করিব ন1।” সুতরাং ভাঁষাব সমস্তাটি এখন বড় কঠিন হইয়! দ্বাড়াইয়াছে। এ বিষিয়ে 
নবাব আলি চৌধুরী মহাশয় “বাঞ্গল! ভাষাব গতি” নামে ঢাকায় যে প্রবন্ধ পাঠ কবিয়!- 
ছিলেন, সেটি সকলেরই মন দিয়া দেখ! উচিত। বাঞ্গলায় যখন অর্ধেক মুসলমান, তখন 
তাহাব! যে হিন্দুবা যাহা ঝলিবে তাহাই করিবে--এরূপ আশা! কব! যায় না। এখন উভয়ে 
মিলিয়া বাঞ্গল! কি হইবে স্থিব কবিয়! লওয়া উচিত। উহাৰ একট! ব্যাকবণ ও অভিধান 
স্থিব কবিয়া লওয়! উচিত। লেখকদিগেব স্বেচ্ছাচাবিতাব, উপর ভাষার উন্নতি আর নির্ভর 
করিতে পারে না। যত দিন যাইতেছে কথাটা ক্রমেই শক্ত হইয়া! দ্বাড়াইতেছে। আমি 


না 


সি 
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বনি, যাহা চলতি, যাঁহা সকলে বুঝে-স্তাহাই চাঁলওি) যাহ! চল্তি নয়, তাহাকে আনিও 


__২ না যাহ! চল্তি, তাহা ইংবাজীই হউক, পারসীই হউক, সংস্কতই হউক-_চলুক। তাহাকে 


Ta 


বদ্লাইয়! শুদ্ধ সংস্কৃত কবিবাব দরকাব নাই। “রেলওয়েকে” “লোঁহবত্ম” করিয়া লইবার 
প্রয়োজন নাই। একজন" সে দিন বড়বাস্তাকে প্বাঁজমীর্গ” ও বাশ লইয়া! যাওয়াকে 
“বংশপরিচালনা” লিখিয়! বড়ই বিপ্রদ্গ্রন্ত হইয়া পড়িয়া ছিলেন। আব একজন শবগ্তুর 
শব্দটাকে ইতুবে মনে করিয়া তাঁহার বদলে শব মহাশয়” লিখিয়া” বিপদ্গ্রন্ত" হইয়াছিলেন। | 
, একপ কব! বড়ই অন্ায়। _ ° 
ভাষাকে সোজা পথে চালান উচিত, এই ত গেল এক কথা । তাহাঁব পবে আর একট! 
কথা আছে--এই আমাব শেষ কথা, সেট! নূতন কথা গড়া। বাঙ্গলার সমাজ এখন আর 
নিশ্চল নয়। যে ভাবে বহু শত বৎসব কাটিয়া গিয়াছে, সে ভাবে এখন আর কাঁটিতেছে না। 
নান! দেশ হইতে নানা 'ভাৰ আসিয়! বাঙ্গলায় জুটিতেছে । যে সকল ভাব প্রকাশ করিবার 
কথা বাঙ্গলায় নাই, তাহাঁব জন্ত কথা গড়িতে- হইতেছে। যাহাদেব চলিত ভাষার কথা 
লইয়াই গোলযোগ, নূতন ভাবে নূতন কথা গড়িতে তাঁহাদের আবও কষ্ট পাইতে হইবে, 
আবও বেগ পাইতে হইবে-_সে বিষয়ে আর সন্দেহ কি। পূর্বে দেশে “মিউজিয়ম” ছিল না, 
"এখন হইয়াছে। মিউজিয়মকে কি বলিব? সংস্কৃত পণ্ডিত বলিলেন, «চিত্রশালিক1”। 
কথাটা কেহ বুঝিলও না, মিউজিয়মেব ভাঁবও উহাতে প্রকাশ হইল না| । চিত্রশালিক! 
বলিলে ছবির ঘব বুঝায়, স্ুতবাং মিউজিয়ম বুঝাইল না । এ জায়গায় “মিউজিয়ম” 
শব্ধ লইতে দোষ কি? দেশের লোকে কিন্ত চট, করিয়া উহাব একটা নাম দিয়! বসিয়াছে। 


' তাহাব উহাকে প্যাদুঘব’’ বলে। সুদুব পশ্চিমে উহাকে "আজবঘব” বলে। চিত্রশালিকাঁর 


চেয়ে এ ছটা কথাই ভাঁল। উহাব একটা চালাইলে দোষ কি? বাঙ্গলায় আকাশে 
তারা মাঁপিবাব যন্ত্রধব ছিল না। যখন কলিকাতায় সেই ঘর হইল, পণ্ডিত মহাশয়েব! 
তাহাব তৰ্জমা কবিলেন “পর্য্যবেক্ষণিকা”। কথাটা একে ত চোয়ালভাঙ্গা, তাহাতে আবার 
কঠিন সংস্কত--শুদ্ধ কিন! সে বিষয়েও সন্দেহ। হিন্দুস্থানী গাঁড়োয়ানের! অত শত বুঝে 
না,_তাহাবা উহাব নাম রাখিল “ভীঝা-ঘব”, মোটামুটি উহাব উদ্দেশ্য বুঝাইয়া দিল, 
কথাটি শুনিতেও মিষ্ট । তবে উহা! চালাইতে দোষ কি? এইকপ অনেক নূতন জিনিস, 
নৃতন ভাৰ নিত্যই আঁদিতেছে; তাহাদেব জন্ত কথা গড়! একট! বিষম সমন্তা হইয়া 
দ্রীড়াইয়াছে। আমাব বোধ হয়, বাঙ্গলা হইতেই শ্রী সমন্তার পূবণ হওয়া ভাল, বালা 
কথা দিয়াই নূতন, কথা গড়া উচিত। নিতান্ত না. গাঁবিলে, আসামী, উড়িয়া ও হিন্দী 


_ খুঁজিয়। দেখা উচিত; তাহাতেও না হইলে যে -ভাঁষাঁব ভাব, সেই দেশেব কথাতেই লওয়! 


উচিত। আমবা ত চিবকালই তাহাই ক্ৰিয়া আসিতেছি, নহিলে “বাতাবী লেবু’, 
দমর্তমান কলা, “চাপা কলা” কোথা হইতে পাইলাম? সেইরূপ এখনও সোজা বাঙলায়, 
সোজা কথায় এই সকল নুতন জিনিসের নাম দেওয়া ও নূতন ভাব প্রকাশ কবিবার চেষ্টা 


৩৭ 


হিন্দুর মুখে আরঞ্জেবের কথা 


আমাদেব দেশে ধাহীবা ইতিহাস লেখেন, তীহাঁদেব সংস্কাব এ দেশে ইতিহাসেৰ মালমদল! 
পাওয়া যায় না। ইতিহাস কাহাকে বলে, এ দেশেব লোক তাহা জানিত না। এ দেশে কখন 
ইতিহাস লিখিত না। এ পৃথিবীটাকে তাহারা -অসাব, অপদার্থ মনে কবিত বলিয়া, এ পৃথিবীর 
, কোন ঘটনাই তাহাদেব মনে লাগিত না। তাহার! পবকালের জন্তই ব্যস্ত থাকিত, পবকালের 
* চিন্তাতেই জীবন কাটাইয়া দিত। - 

এ দেশেব লোকেব এতটা নিন্দা কব! উচিত কিনা জানি না। ইহার! বড় বড় 
ইতিহাসের বই লেখে নাই সত্য, কিন্তু ছোটখাট বই যে একেবাবে লেখে নাই, তাহ! বলিতে 
পারি না। হর্ষচরিত পাকা ইতিহাস, বাঁমচরিত পাকা ইতিহাস, দ্যাশ্রয়কোষ পাকা ইতিহাস, 
বাঁজতবঙ্গিণীও পাক! ইতিহাস। খুজিলে আবও মিলে, নবসাহসাঙ্কচবিত, বিক্রমার্কচরিত 
ইত্যাদি পুস্তক কাব্য হইলেও এই পৃথিবীব ঘটনা লইয়াই লেখা। ইহারাও ইতিহাস। 
খুজিলে যে আরও ইতিহাস মিলিবে না, এ কথা কেহই বলিতে পাবেন না। নেপালে যে 

*চলিত বংশাবলী আছে, যাহাঁর উপব নির্ভর কবিয়া বাইট সাহেব তীহাব বই লিখিয়া গিয়াছেন, 
নেপালে যত পুথি আছে তাহাঁব পুষ্পিক! ধবিয়। দেখ|:গেল যে, সে বংশাবলী এখন হইতে 
৩০০৪০ বসব পর্য্যন্ত ঠিক হইলেও, তাহার আগে সব ভুল। তখন পুথিব পুষ্পিকা 
হইতেই প্রথম বাজাবলী ও পবে ইতিহাস বচন! কবাব চেষ্টা হইল। বাঁজাবলীট| এক বকম 

তৈয়ার হইয়াও গেল। চলিত বংশাবলীতে বলে যে, হবিসিংহ ১৩২১ খৃঃ অব্দে নেপাল 
আক্রমণ কবিয়া দখল কবিয়। লন ও নেই অবধিই তাহার বংশধবের! নেপালেব রাজা। 
কিন্তু পুষ্পিকায় বাজাবলী আর একবূপ হুইয়া গেল। হ্বিসিংহেব পর জন কতক নেপালী 
বাঁজাব নাম পাঁওয়! গেল। তাহাব পর দুজন বাণীর নাম, তাহাঁব পর মল্পগণের অর্থাৎ 
হবিসিংহের বংশধরগণেব নাম। পুণ্পিকাব কথাই আমবা বিশ্বাস কবিলাম। নেপালীবা 
চটিয়। গেল। বেশ গোলযোগ চলিতে লাগিল। তাহা পৰ ১৮৯৮৯৯ সালে খুজিতে 
খুজিতে একখানি তালপাতেব লেখা ছোট বংশাবলী পাঁইলাম। উহাব শেষ রাজা প্রান 
৩০৯ বৎমবেব পূর্বে রাজত্ব কবিয়া গিয়াছেন। বংশাঁবলীখানি প্রাচীন বলিয়! বিশেষ যত্ন 
করিয়া পড়া গেল। পড়া বড় কঠিন, সেকালেব কথাবার্ভাব ভাষায় লেখা । সে ভাষা 
কেহই জানে না। যাহা হউক তাহা হইতে জান! গেল যে, হরিসিংহ একবাব মাত্র আক্রমণ 
কবিয়াছিলেন, দেশ দখল কবিতে পাবেন নাই। তীহাব প্রায় ৫ পুকষ পবে বিবাহস্ত্রে 

'ভীহার বংশে নেপাল বাল্য যায়। পুশ্পিকাব ইতিহাস ও বংশাবলীব ইতিহাস মিলিয়া গেল। 
এখনকার বংশাঁবলী ভুল বলিয়া প্রমাণ হইয়া গেল। বাগলায়ও এইরূপ নূতন বংশীবলী 
ছুই শত, আড়াই শত বৎসর পর্যন্ত ঠিক থাকে । তাহাব আগে গেলেই একটু গোলমাল, সমাজ 


২৯০ সাহিত্য-পরিষত-পত্রিকা' [রথ সংখ্য 
যত দিন এক ভাবে রয়, তত দিন সব ঠিক থাকে। কিন্তু একটা যদি বিপ্লব-হুইয়া যায় তাহা 
হইলে ফেব বংশাবলীও গোঁপমাল হইয়া যায়। আবাব সেই কালের বংশাবলী খুজিতে হয়, 
তবে ঠিক কথা পাওয়া যায়। ব্ৰাহ্মণদেব কুলশাস্ত্র অনেক দিনের, প্রায় বাব শত বৎসবের। 
ইহাব মধ্যে অনেক বিপ্লব হইয়া গিয়াছে স্ৃতবাঁৎ অনেক জায়গায় গোল আছে। বিশেষ যত 
করিয়া বহুকাল ধৰিয়া খুজিয়া, খুব মন দিয়া পড়িয়া, তবে কোন্টা ঠিক, কোন্টা ঠিক নয়, স্থির 
কর! যাইতে পারে। সেইটা যখন হইবে, তখন বাব শত বৎসরের একটা ইতিহালের আদর! 
তৈয়াব হইবে। - ° 


অতি পুবাণ কালেব ইতিহাস লিখিতে গেলে হিন্দুদের বই পাওয়া! যায় ন! সত্য, কিন্ত ky 


মুসলমান-বিজয় হইতে এই যে আঁট শত বৎসব হইয়া গিয়াছে, ইহাব জন্ত সত্য সত্যই কি 
মুসলমানদের লেখ! ছাড়া আর কোনও ইতিহাস নাই? অন্তত ,ইতিহাসের মালমদলাও 
কি একেবাবে পাওয়া যায় না? যদি ন! পাওয়া যায়, তাহা হইলে কলঙ্কেব কথা -বটে।" কিন্তু 
আমাব বিশ্বাস খুব বড় বই না থাকুক, ছোট ছোট রাজাদের ছোট ছোট ইতিহাস আছেই 
আছে এবং খোজ কবিলে পাওয়া যাইবেই যাইবে । আমাদের অন্বকাব সভাপতি মহাশয় 
” আবঞ্জেবেব বাজত্ব সম্বন্ধে মুসলমানদেব দিক হইতে যত সংবাদ পাওয়া যায়, সব সংবাদই 
দিয়াছেন। ভাঁহাব আবঞ্জেবের ইতিহাস অতি সুন্দব গ্রন্থ । লোকে আরঞ্জেবকে'যত মন্দ* 
বলে, তিনি যে ততটা ছিলেন না, সেট! উনি বেশ ধরিয়। দেখাইয়াছেন। উনি আবও 


দ্েখাইয়াছেন যে, আবঞ্জেৰ একজন খুব ভাল বাজ! ছিণেন। প্রজা! হিন্দু হউক আব- 


মুসলমান হউক, প্রজার উন্নতিতে যে রাজার উন্নতি, তাহ! তিনি বেশ বুঝিয়াছিলেন এবং সেই 
মৃত কার্ধ্যও করিতেন। সুতবাং তাঁহার রাজত্বে প্রজা! বেশ সুখে ছিল। তাহাব স্ৃবেদাবের| 
গর্ব কবিতেন যে, তীহারা' টাকায় ৮ মণ চাউল বিক্রয় কবাইতেছেন। কিন্ত আমি বলি, 
- হিন্দুর দিক হইতে মাঁলম্লা সংগ্রহ কবিয়! কি আবঞ্জেবেব একটা ইতিহাস লেখা যায় না? 


‘এত বড় ভারতবর্ষটা,-.এ 'দেশেব নানা তাষা, নানা সাহিত্য বহিয়াছে, মস্ত একত্র কবিয়া 


খুজিলে কি আরগ্জেবেব একটা ইতিহাস লেখা যায় না? আমাব বিশ্বাস যায়। কেন বিশ্বাস 
ক্রমে বলিতেছি। 

ইতিহাসে বাঙ্গলাই ' দকলেব পিছনে য়ে | ন হতে আবঞ্জেবের ইতি- 
হাসেব কোন খবরই পাওয়া যাইবে না, লোকেব দৃঢ় বিশ্বাস । আমি কিন্তু জানি, এখান হইতেও 
গোঁটা কতক মাঁলমসলা সংগ্রহ হইতে পাবে। কিন্তু চেষ্টা করিয়া খুজিতে হয়। ১০1১২ 
' বৎসর পূর্বে শ্রীযুক্ত ব্রহ্মমোহন মল্লিক ছুইখানি সংস্কৃত পুথি আমাব হাতে দিয়া বলিলেম, “দেখ 


দেখি এই ছুইখানি কি?” আমি দেখিলাম, এক খানি ১৬২৯ শকে' লেখা, আর তাঁহাব পাশে la 


'লেখ আছে ‘সাহারং দেবস্ত পঞ্চত্থাব্দে ৷ ব্রিন্মনোহনবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, “ও 'বাজাটি কে? 
লাহারং দেব কে?” আমি ত প্রথমে ভাবিয়াই আকুল। হঠাৎ ,১৬২৯ শকে ৭৮'যোগ 
বিয়! দেখিলাম ১৭০৭ হয়। ভখন আমি বলিলাম,'“সাহারং দেব-=সাহা আবঞ্জেব।' কারণ, 


6 


টা: 


দন ১৬২১] হিন্দুর মুখে আঁরঞ্জেবের কথা ২৯১ 
তিনি ১৭০৭ অথবা! ১৬২৯ শকে মবেন।* আমর! সেই কাঁলেব লোকেব হস্তের একটা! প্রমাণ 
পাইলাম যে, আরঞ্জেব ১৭০৭ খৃঃ অব্দে মরেন। অথচ এট! এক জন পাক! হিন্দুব হাতের 
লেখা পুথি হইতে। 

বদ্ধচবিত নামে এক অদ্ভুত পুথি আছে, পুথি এক খানি বৈ লেখা হয় নাই। নাথুবাম 
নামে যোশীমঠে এক পণ্ডিত কাশীতে বামাপুবায় বাস কবিতেন। তিনি মাঁবাঠী, মৈথিলি, 
বাঙ্গালী, হিন্দুস্থানী জন কতক বিদ্ার্থী লইয়! বুদ্ধচবিত নামে এক প্রকাণ্ড পুথি লেখান, পুথির , 
আগাগোড়া পাওয়া যায় না, কিন্তু এখানে এক টুকব! ওখানে এক টুকর! পাওয়া যায়। 
বিদ্বেষ্ববীগ্রসাদ ছুবে মহাশয়েব নিকট যে অংশ আছে, সেট প্রায় এক শত পাতা । কিসের 
জন্য সে পুথি লেখ হয়, তাহা বুঝিতে পাবিলাম না, কিন্তু ফকথপিয়াবেব বাজত্বকলে 
লেখ! হয়। তাহাতে সব মোগল বাদসাদেব নাম পাইলাম এবং কাঁহাব পর কে বাজ! 
হইয়াছেন, তাহাঁও পাইলাম । 

ত্রিপুব। ও কুচবিহাবে হাঁতেব লেখা যে সকল বাজাবলী আছে, তাহাতে অনেক জায়- 
গায় আবঞ্জেবেব সহিত যে তাহাদের সন্ধি-বিগ্রহ হইয়াছিল, তাহ! লেখা আছে। কুমাযুন- 
গড়োয়ালেব বাজাবলীতেও তাহাই আছে। আবঞ্জেবেব সময় কুমাযুনে বাজবাহাছুর চন্দ্র নামে এক 
জন বড় রাজা ছিলেন। তিনি একবার মহাঁসমাবোহে আবঞ্জেবের সহিত দেখাও করিয়াছিলেন। 
কিন্তু বিশেষ আদব পান নাই। তাহার ঠাকুবদাদা আকবরেব কাছে যে আদর পাইয়াছিলেন, 
তাহাঁব দশভাগেব এক ভাগও তিনি পান নাই। সুতরাং দেশে ফিবিয়া গিয়া তিনি আব- 
প্রেবেব অনেক বিরুদ্ধাচবণ কবিয়াছিলেন। বাজবাহাহুব চন্দ্র এক জন বড় বাল! ছিলেন। 
তিনি আপদেবেব পুত্র অনস্তদেৰ নামে একজন মাহীবা্্র ব্রাঙ্মণকে মহারাষধর হইতে. আনাইয়া 
কাশীতে বাস করাইয়াছিলেশ এবং তীহাব দ্বাবা একটা স্থৃতি-নিবন্ধ লেখাইয়া ছিলেন। 
আরঞ্জেবের সময় অনেক বাজপুত রাজ! তীহীব চাকরী কবিতেন, কেহ কেহ তাহাবৰ সহিত 
,যুদ্ধও কবিতেন। তাহাদের সকলেবই ইতিহাস আছে। কাহীবও দপ্তবখানায় যাইবার 
প্রয়োজন হয় না) ভাট ও চাবণের পুথি হইতেই অনেক মালমসলা সংগ্রহ হইতে পাবে। 
আবঞ্জেবেব একজন প্রধান সেনাপতি যৌধপুরেব রাজা যশোবস্তসিংহেব প্রধান মন্ত্রী মুতা 
নয়ানমী বাজপুতানাব একখানি মস্ত ইতিহাস লিখিয়া গিয়াছেন। তাহাঁব নাম খ্যাত 
ময়ানদী'। বাজপুতেবা বলে, খ্যাত নয়ানসী তাহাদেব যথার্থ ইতিহাস। কিন্তু নয়ানসীব কথা 

তাহাব পূর্বের ছুই তিন শত বৎমব পর্য্যন্ত ঠিক। তাহাব আগে গেলেই শিলালেখেব সহিত , 
তফাৎ হইয়া পড়ে। নয়ানসীব পব অনেক ময়েব লেখা হইয়াছে। সেই সময়েব কথ! 
যাহা লিখিয়াছে, তাহাই ঠিক, তাহার আগেব কথা একটু একটু বেঠিক। 

নয়ামসী যে ঃশুধু একখানি খ্যাত লিখিয়াই নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন, তাহ! নয়। আমি 
তাহার বাড়ী গিয়! দেখিয়াছি যে, তিনি সমস্ত বাঁজপুত বাঁজ্যেব আয়-ব্যয়েব বিবরণও লিখিয়া 
যাখিয়াছেম। তাঁহার ইতিহাস যেমন প্রসিদ্ধ, এ আয়-ব্যয়েব বিব্রণট! তত প্রসিদ্ধ নয়। 


২৯২ ' নাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ ৪ সংখ্য! 


কিন্তু এ বিবরণ খুব বিস্তৃত, ইহাতে মোগল-সাম্রাজ্যের আরবেবেৰ সময়ের একটা প্রকাণ্ড 
দেশেব অনেক বিববণ পাওয়া যায়। ; 
আবঞ্জেবের মৃত্যুর ২০ বৎসরের মধ্যে যোধপুবেব রাজ! ইসা গুজরাটেব সুবাদার 


* ছন। তিনি একজন পোকর্ণা ব্রাহ্মণকে হিসাবের কার্ধ্যে নিযুক্ত করেন। সে ব্রাহ্মণেব বংশ 


এখনও আছে। তাহাদেব বলে খ্যাতবাল! জোযী। তাহাদের বাড়ীতে গুজবাঁট স্থবার অনেক 
দিনেব হিসাবপত্র মজুত আছে, ইহাঁতেও আবঞ্জেবের আর একটি সুবাব বিশেষ বিবিধ 
পাওয়া যায়। 

যোধপুরেব কেল্লায় পুস্তকপ্রকাশ নামে একটি বিধান ' আছে। i সংস্কৃতে 


লেখা ২ খানি মহাকাব্য আছে, ' এক খানিব নাম অজিতোদরয় ও আব এক খানির নাম 


অভয়োদয়। অজিতোদয়ে অজিতসিংহের বাল্যকাল হইতে তাঁহার মৃত্যু পর্য্যন্ত মোগলদের 
সহিত তীহাব যত যুদ্ধ-বিগ্রহ হয়, সমস্ত ইতিহাস আছে। বান্তবিকই আরঞ্জেব অজিতসিংহের 
উপব যেরূপ কঠোর ব্যবহার কবিয়াছিলেন, তাহ! শুনিলে আশ্চর্য্য হইতে .হয়। তিনি 9৫ 
বাব অজিতসিংহকে আপন দরবারে লইয়া যাইবার চেষ্টা করেন। অজিতসিংহ কিছুতেই 


যান নাই। যোধপুবেব সিংহদেব বাড়ীতে আবঞ্জেবেব পাঞ্জাওয়ালা ও সকল চিঠিপত্র আছে। ' 


যশোবস্তসিংহ যখন মরেন, তখন অজিতের বয়স ৫ বৎসর। অজিতেব একটি ভাই ছিল, 
তাহাব বয়স ৩ বংসব। উহাদিগকে দিল্লীতে আটক করিয়া আবঞ্জেব সমস্ত মাড়বাব 
রাজ্য দখল কবিয়া লন। দিল্লীতে উহাদের প্রাণনাশেব সম্ভাবন! দেখিয়া হুর্গাদাস রাঠোব ও 
মুকুন্দ খীচী উহাদিগকে লইয়া পলায়ন কবেন। চারিদিকে পাহাবা, দিল্লী সহব, তাহার ভিতর 
হইতে পলায়ন-_অতি অভত-ব্যাপাব। শিবাজী সঁন্দেমের ওড়ায় পালাইয়া ছিলেন? মুকুন্দ 
খীচী এবাব সাপুড়ে সাজিলেন, জোড়া বাঁশী বাজাইতে বাজাইতে দিল্লীব মাঝখান দিয়! চলিয়! 
গেলেন) কাধে বাক, বাঁকেব ছুই দিকে সিকে, প্রত্যেক সিকেয় ৩টি কবিয়! সাপের পেঁড়ি। 
উপরেব পেঁড়িতে গোখবো সাপ, মাঝেব পেঁড়িতে অজিত ; নীচের পেঁড়িতে আবার গোখবে! 
সাপ। এইরূপ আর এক দিকেব মাঝখানে অজিতেব ভাই। মুকুন্দ খীচী জোড়া বাণী 
বাঁজাইতে বাঁজাইতে দিল্লীব মাঝখান দিয়া যাইয়া যমুনা পাব হইয়া, কিছু দুরে ঘোড়া তৈয়ার 
ছিল, তাহাতে চড়িয়া পলায়ন কবিলেন। অজিতের প্রাণরক্ষা! হইল। হুর্গাদাস বাণীকে 
‘লইয়! ক্রমে দিল্লী ত্যাগ করিলেম। ভয়ানক যুদ্ধ আবস্ত হইল। ছুর্থাদাস সন্ন্যাসী সাজিলেন। 
অজিত তীহার চেল! হইলেন। অজিতেব ভাই মরিয়া গেল। . দুর্গাদাস ক্রমে রাঠোরদিগকে 
একত্র করিয়! অনেকগুলি পরগণ| ও শেষে যোধপুবেব কেল্লাটি পর্যন্ত দখল করিয়া লইলেন। 
মেড়তা ও তাহাব নিকটবর্তী পৰগণাগুলি দিল্লীর হয়! গেল। ১০1১২ বৎসর পরে রাঠোবের! 
'যখন দুর্গাদাসকে ধরিয়া বসিল, “আমবা কাহার জন্য যুদ্ধ কবিতেছি? আমাদেব বাজ। 
কোথায় ?” ছুর্ধীদান বলিলেন) "৩৪ দিন পরে তোমাদের রাজা! আসিবেন ও এখানে দরবার 
,করিবেন।” দববার হইল, সব রাঠোর আসিয়া জুটিল, কেহই রাজাকে চেনে না। রাজা 


শশা 


A 


সন ১৩২১] হিন্দুর মুখে আঁরঞ্জেবের কথা ২৯৩ 


কিন্তু সকলকেই চিনেন এবং যে যেউপকার কবিয়াছে এবং যে স্থানে যে বীবত্ব দেখাইয়াছে, 
তিনি সব জাঁনেন। . দুৰ্গাদাসেক্‌ চেলাভাবে তিনি সব. চিনিয়া রাখিয়াছিলেন। রাঁঠোব্বে] 
আশ্চর্য্য হইয়া গেল। রাজার এই অদ্ভুত শক্তি দেখিয়া তাহাবা আরও আশ্চর্য্য হইয়া গেল। 
তাহাবা অদম্য উৎসাহে 'মোগলেব অধিকৃত সকল যায়গা দখল কবিতে লাঁগিল। 

: আরপ্জেব আবার অজজিতকে . তুলা ইয়! দিলী লইবাঁর চেষ্টা কবিলেন, হইল ন|। তিনি 
এক নূতন কল কবিলেন, তিনি দুর্গাদায়কে দিল্লীতে ভাকাইয়! লইয়া তাঁহাকে যোধপুরের 
পাটা লিখিয়া দিলেন । মনে কবিলেন, ইহঁতে অজিত ও দুর্গাদান--ইহাদের পবস্পরের মধ্যে 
অবিশ্বাস হইবে । কিন্তু দুর্মাদাসেরও গ্রতৃভূক্তি টলিল না, অজিতেরও অবিশ্বীদ হইল না। 
আরঞ্জেবেব মতলব সিদ্ধ হইল ন! বলিয়া তিনি আব এক কল করিলেন। তিনি ছুর্গাদাসকে 


* দিল্লীব মুন্সবদারি দিলেন। ক্রমে অজিত ও দুর্াদাসের মনোমালিন্য হইল।. ছূর্গাদাস মাড়বাব 


ছাঁড়িয়া চলিয়া গেলেন, কিন্তু আবঞ্জেব তথাপি অজিতেব কিছু কবিতে পাবিলেন নু!) 
রাঠোরের। এখন খুব দল বাঁধিয়া ফেলিয়াছে। 

এইবপে যাবজ্জীবন আঁবঞ্জেবের জালায় জাঁলাঁতন হওয়ার পর এক দিন থববওয়াল! 
আসিয়! খবব দিয়! গেল, আঁরঞ্জেব মরিয়াছে। সেই দিন অজিতের বুক ফাটিয়া এক গাথা 
রাহির হইল-- ং 

"আহিয়ে খবর অচিস্তযরী 
মিট গীয়ে! তনরী দাহ। 
কমীদা ইম ভাখী ও 
মরগীও'আওরগ সাহ।” - 

‘যাহ! আমি কখন চিন্তা করি নাই, এমন খবর আনিয়াছে। আমার তন্থুর দাহ মিটিয়! 
গিয়াছে। খবরওয়ালাবা বলিয়া গেল, আওবঙ্গ স! মরিয়াছে। যৌধপুবের লড়াই লইয়৷ কত 
কাব্য, কত গীত, কত দোহা যে আছে--তাহা গণিয়া শেষ কর! যায় না। 

যৌধপুবে যেমন, তেমনি প্রত্যেক রাজপুতরাজ্যের ইতিহাসে ও ভাট-চাঁরণের পুথিতে 
আঁরঞ্জেবের রাজ্যের অনেক" খবব পাঁওয়! যাইতে পাঁবে। বিকানিয়ারের বাঁজা অনুপসিং 
আবঞ্জেবেব একজন সেনাপতি ছিলেন । তিনি দক্ষিণ দেশে আবঞ্জেবের সহিত যুদ্ধ কবিতে 
গিয়াছিলেন। ভাঁহারই বীরত্বে আদোনী সহর দখল হয়। আঁ্দোনীতে ইহাব পূর্বে কখনও 
মুসলমান যায় নাই, আদোনীব ব্রাহ্মণের! সমস্ত পাঁজি-পুথি লইয়! নদীর জলে ভাঁসাইয়! দিতে 
গেল। অনুপসিং তীহাদেব বলিলেন, “কেন নষ্ট কবিয়া ফেলিবে, আমাকে দাও। আমি উহ! 
যত করিয়া রাখিব।* সেই পুথি তিনি আনিয়! বিকানিয়ারের কেল্লায় রাখিয়াছেন। রাঁজ- 
পুতানায়.তত বড় পুথিখানা আর কোথাও নাই। অনূপসিং দক্ষিণদেশ,হইতে ৩৬ ক্রোব দেবতা 
লইয়া আসিয়াছিলেন। বিকানিয়ারের কেল্লায় এখনও তাঁহাদের পুজা হয়। তিনি অনেক 
দেশের পণ্ডিত; সংগ্রহ করিয়া এক থানি প্রকাণ্ড শ্ৃতি-নিবদ্ক লেখাইয়াছিলেন। উহার নাম 


২৯৪ “এ সাহিত্য-পরিধহস্পত্রিকা [ র্ঘদংখা। 
“অনৃপবিলাঁস” ৷ উহ! এখনও কোথাও কোথাও চলে। তিনি কাণীৰ প্রসিদ্ধ পণ্ডিত নাগোলী 
ভট্টকে লইয়া গিয়া একখানি পুথি লেখাইয়া ছিলেন. অনুপসিংএর তত্বাবধানে শিবতাগুব 
'তন্ত্রেব টাকাও লেখ হয়। টি ০ & ৰণ 
জয়পুরের মহারান্জ| জয়সিংহ আবঞপ্তেবের একজন সেনাপতি ছিলেন। তাঁহার ইতিহাসেও 
আরঞ্জেৰের রাজত্বের অনেক খবর পাওয়া যায়। ভাঁহারই কথামত . শিবাজী দিল্লী 
আদিয়ছিলেন। যাহার তত্বাবধানে শিবাঁজী দিল্লীতে থাঁকিতেন, তিনি জয়পুরেব একজন 
জায়গীরদার আঁচ.বোলের 'ঠাকুর। 'আচ.বৌলের, বাড়ীতে শিবাজীর অনেক কথা এখনও 
গাওয়া যায়। বুঁদীব হাঁড়াচৌহানরাঁজ আবপ্তেবের এক জন সেনাপতি ছিলেন। বংশ 
ভাস্কর নামে হাঁড়াচৌহানদের এক গ্রকাঁও ইতিহাস আছে, উহাতেও আরঞ্জেবের রাজত্বের 


অনেক খবর পাওয়া যায়। কারণ, হাঁড়ার! খুব বীর ছিলেন এবং আরগ্রেবের হইয়া অনেক _ 


যুদ্ধ করিয়াছিলেন। শক্রশল্যচরিত নামে এক খানি সংস্কৃত বই আছে, এখানি আরঞ্জেবের 


সেনাপতি হাঁড়া-বাঁজ শক্রশল্যের জীবনচবিত। উদয়পুরের রাঁজাঁদের সহিত আবঞ্জেব - 


যাবজ্জীবনই যুদ্ধ করিয়াছিলেন। তাহার খবর টাডর রাজস্থানে পাওয়া যায়। কিন্তু টড 
খবর পান-নাই, এমন অনেক খববও আছে। মহামহোপাধ্যায় শ্যামল দানের চেষ্টায় বীর- 
বীরবিনোদ নামে উদয়পুরের একট! প্রকাণ্ড ইতিহাস লেখা হয় ও ছাপ! হয়, কিন্তু উদয়পুরের 
মহাঁরাণ! তাহ প্রকাশ হইতে দেন নাই, একটি কুটুরীতে বন্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। কিন্ত 
এখনও কুটুরীব বাহিরে কোথায়ও প্রুফ আকারে, কাপি আকাবে, ফণ্মী আকারে বীব- 
বিনোদের টুকরা বাঁজপুতানাময় ছড়াইয়া আছে। তাহা হইতেও আরঞ্চেবের বাজত্বের অনেক 
খবর পাওয়া যায়। প্রসিদ্ধ ইতিহাঁদ-লেখক গৌরীশঙ্কর ওঝা! শিরোহির দেবড়া ও সোলংখি 
রাজপুতদিগের ইতিহাস লিখিতেছেন, তাহা হইতেও আরগ্রেবেব বাঁজত্বেব অনেক সংবাদ 
সংগ্রহ হইতে পারে। বতলামের ইতিহাস আঁরঞ্জেব হইতেই আরম্ভ । রতনসিংছের বচনীক! 
চারণদের মধ্যে খুব প্রসিদ্ধ। উহাতেও আঁবঞ্েবেব অনেক কীর্তিব কথা লেখ! আছে। - 
শিখদিগের উপর আবপ্জেৰ কিরূপ আচরণ করিয়াছিলেন, তাহাব ইতিহাস শিখদেব 
সাহিত্য হইতে অনেক পাওয়া যায়। শিখের! ইতিহাস লিখিতে খুব মজবুত) ও সকল 
ইতিহাস পঞ্জাবী ভাষায় লেখ । মহারাষ্রদেশেব লোকেও অনেক ইতিহাস লিখিয়া 
গিয়াছেন। মাবাঠাদের প্রথম অভ্যুদয় আরঞ্জেবেব সময়েই হইয়াছিল, সুতরাং সেই সময়ের 
মারাঠা-ইতিহাঁস ও-আরঞ্জেবেব ইতিহাস এক | ইহ! ছাড়া রাজপুতানায় যেমন ভাট 
চারণ আছে, তেমনি মহারাষ্ট্রদেশে গন্ধালী নামে একটি জাতি আছে। তাহাবা ছড়া কাটে 
ও গান করে। মারাঠারা যুদ্ধে গেলে ২১ জন গন্ধালী সঙ্গেই থাকিত। যুদ্ধে জয় হইলে, 
কর্তাবা সব একত্র হইয়া সেই যুদ্ধের ঘটনা গান কবিতে বলিতেন, তাহাবাও ন্ফর্তি কবিয়া 
গাইত, উহারাও ক্ফুর্তি করিয়া শুনিতেন। মারাঠা-ইতিহীসের প্রত্যেক ঘটনার এইরূপ 
£গোবাড়া আছে। তাহা হইতেও ইতিহাসের,অনেক উৎকৃষ্ট মনল! সরবরাহ হইতে পারে। : 


A 


সন ১৩২১] হিন্দুৰ মুখে আঁরপ্জেবের কথ! ২৯৫ 


নাগবী-প্রচ।রিণী-সভ। হিন্দী পুস্তকের যে সকল বিবরণ প্রস্তুত করিতেছেন, তাহা হইতেও 
--- আনেক সময় বথেষ্ট ইতিহাঁদ পাওয়া যায়। বগেলখণ্ড ও বুন্দেলখণ্ডের রাজার! অনেকেই 
হিন্দী পুস্তক লিখিয়াছেন এবং রাজকবিদের দিয়! পুস্তক লিখাইয়াছেন। তাহাদের ভণিতায়, 
কুচনাঁয় ও শেষে অনেক ইতিহাসের কথ! পাওয়া যায়। হিন্দী পুস্তক হইতে ইতিহাসের 
অনেক মাঁলমনল! সংগ্রহ হইতে পাঁবে। কবিগণের জীবনচবিত আছে, অনেক সময় তাহা 
হইতেও ইতিহাসের যথেষ্ট উপকার হইতে পাঁবে। সংৎনামীবা অতি নিরীহ লোক । তাহাদেৰ 
* * মঠ হিনুস্থানের সর্বত্রই ছিল। আবঞ্জেব তাহীদেব উপর বড়ই অত্যাচাৰ কবেন। তাঁহারা 
নিরাঁহ লোক, কিন্তু এতই চটিগা যায় যে, ছুই বৎসর ধরিয়া তাঁহার সহিত যুদ্ধ কবে। পরে 
হারিয়! গিয়া আবাব শীস্তমুন্তি ধাঁবণ করে। তাহাদের মঠ খুঁড়িলে এই সকল যুদ্ধের বৃত্তান্ত 
প1ওযা৷ যাইতে পারে। গোকুলে বল্লভীসম্প্রদায়ের বারটি মঃ ছিল, বাঁবটি কৃষ্ণমুত্তি ছিল। 
আরপ্রেব-যখন বৃন্দাবনে গোবিন্দজীর মন্দির ভার্ষিবাঁর হুকুৰ দেন, বল্লভীরা মনে করিল 
আমাদের মন্দিবও বোধ হয় ভাঙ্গিয়া দিবে । তাহার! ঠাঁকুর “ইয়া পলাইল,--কেহ করৌলি 
গেল, কেহ জয়পুর গেল, কেহ কোট! গেল, কেহ বুন্দী গেল। বল্লভেব নিজ বিগ্রহ, বল্লভী 
দিগের প্রধান বিগ্রহ-+উদয়পুরে যাইতে যাইতে পথে আটকাই | গেলেন। যেখানে আটক 
ছিলেন, সে জায়গা উদয়পুর হইতে দশ পোনের মাইল। ভক্তের! বিশ্বাস কবিলেন, ঠাকুর এই 
খানেই থাঁকিবেন। সেখানে এক প্রকাণ্ড নাথহয়াব। (নাথদ্বাব) প্রস্তুত হইল, উহার আয় এখন 
বার লক্ষটাকা। একজন ইংরাঁজ লিথিয়াছেন, সমরকন্দ হইতে বঙ্কক পর্ধ্স্ত এই সমস্ত 
ভূভাগে যাহ! কিছু ভাল জিনিস পাওয়| যায়, অবই নাঁথজীর সেবায় আনিয়! দেওয়া হয়। এই 
যে বল্লভীদের পলায়ন, ইহ! হইতেও আঁবঞ্জেবেব সময়ের অনেক ইতিহাস সংগ্রহ হইতে 
পাবে। কাশীর বিশ্বেশববের মন্দির আরঞ্জেবেব একজন সুবাঁদার ভার্দিয়। দেন, মন্দির ভাঙ্গার 
জন্য আরঞ্জেব সুবাঁদারকে খুব ধমক দিয়াছিলেন। তাঁহার দেং' ধমকেব পত্র সম্প্রতি বাহির 
হইয়াছে ও ছাপ! হইয়াছে। বিশ্বেশ্বরেব মন্দির কয়েকবাঁব ভ'ঙগ! হইয়াছে ও গড়া হইয়াছে। 
তাঁহারও ইতিহাস সংগ্রহ করিতে পারিলে, শুধু আরঞ্জেবের ১ময়ের কেন, মুসলমানদিগের 
শাসনের অনেক ইতিহাস বাহির হইতে পারে। 
কাথিবাড়, মাড়বাব, উদয়পুর, গুজরাট প্রভৃতি স্থানে অনেক জৈন মঠে নানাবিধ ইতিহাসের 
গ্রন্থ পাওয়া যায় । এক প্রকারে গ্রন্থের নাম “বাসা” ; উহ! হইতেই ফরবেস সাহেব 'বাঁসমাল!ঃ 
নামক একখানি ইতিহাসের গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়াছেন। আর এক প্রকারের গ্রন্থ আছে, তাহার 
নাম প্টাল*, তাহা হইতেও অনেক ইতিহাসের তথ্য সংগ্রহ হইতে পাঁবে। আর এক রকম 
গ্রন্থ আছে তাহার নাম “সিঝাই”। দিঝাইগুলি হইতেও অনেক প্রকাব ইতিহাসে তথ্য 
সংগ্রহ হইতে পারে। 
আমার প্রবন্ধ লম্বা হইয়া আসিল, আব লম্বা করিয়! শ্রোতৃবর্গের ধৈর্্যচ্যাতি করিতে চাহি 
না। আজ আমার শেষ "কথা.“এই: যে, হিন্দুর তঃফ হইতেও চেষ্টা করিলে মুদলমাঁন- 
৩ 


উদ্ভিদে গৌঁণকোষ-বিদারণ-(RARYOKINESES) 
শিক্ষাপ্রণালী সহন্ধে কয়েকটা কথা+ 


উদ্ভিদ ও প্রাণী উভয়ের গৌণ-কোষ-বিদারণে নাভির (nucleus ) গঠনে যে ধারাবাহিক 
পরিবর্তন ঘটয়! থাকে, তাহা পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বিশেষরূপে শিক্ষা কবিয়। লিপিবদ্ধ করিয়া- 
ছেন, কিন্তু ইহার শিক্ষাপ্রণালী কোনও পুস্তকে বিস্তারিতরূপে লিখিত হয় নাই। যে সকল 
** ক্রিয়াপ্রণালী পুস্তকে পাওয়া যায়, তদন্যায়ী কার্য করিয়া কোনটাতেই কৃতকাৰ্য্য হইতে পাবি 
নাই, অবশেষে নিম্নলিখিত উপায়টী খুব সহজসাধ্য ও সুসিদ্ধ বলিয়! স্থির কবিয়াছি। 
প্রথমতঃ- দ্রব্য-সঞ্চয়। উত্ভিদেব যে অংশ বর্ধিষু্, তাহাতেই কোধ-বিদারণ হুইয়! থাকে, 
পত্র ও পুষ্পের কলিকাতেও কোধ-বিদারণ শিক্ষা! কর! যায়, কিন্ত মূলেব অগ্রভাগস্থ কোষগ্ডুলি 
এই কার্যে বিশেষ উপযোগী । নানাবিধ উদ্ভিদের মূল পরীক্ষা করিয়া দেখ! গিয়াছে যে, 
পিয়াজের শককন্দেব (1১01 ) মূলের অগ্রভাগ এই কার্যে বিশেষ উপযোগী । বরবটা ঝ 
ছোলার বধ্ধিষণ মূলাপুতেও (728101-এ ) বেশ কাজ চলে। 
দ্বিতীয়তঃ--সকল সময়ে কোধবিদারণ হয় ন! । বিলাতে কোধ-বিদারণ প্রাতঃকালে ঘটিয়! 
থাকে) বিস্ত এ স্থানে কোন্‌ সময়ে কোষবিদারণ হয়, তাহা জান! ছিল না। আমি পরীক্ষাদ্বারা 
স্থির কবিয়াছি যে, অন্ততঃ কলিকাতায় বাত্রি ওটার সময় অধিকাংশ কোষেই নাভির নানারূপ 
পরিবর্তন দৃষ্ট হয় এবং এই সময়ে শিকড়গুলি উপযুক্ত দ্রবে (নিম্নে লিখিত হইয়াছে ) ফেলিয়া 
দেওয়া উচিভ। রাত্রি তিনটার পূর্বে কোন কোষই এই অবস্থায় দৃষ্ট হয় না এবং চাবিটার 
৮ সময় কোষগুলির নাভি স্থিরাবস্থায় থাকে ; সুতরাং তিনটা! হইতে সাড়ে তিনটার মধ্যে শিকড়- 
গুলি তুলিয়া লওয়! উচিত। | 
একটা ছোট মাঁটিব টব, গামল। বা মালসায় পাঁচ-ছয় ইঞ্চি পুরু করাতের গুঁড়া (অর্থাৎ 
কবাতে কাঠ কাটিলে যে গুঁড়া পড়ে, ত।হা)- বাখিয়া, তাহাতে তিন চারিটা পেঁয়াজের শককন্দ 
পু'তিয়! দিতে হইবে। ইহাব উপর এমন তাবে জলসেচন করিতে হুইবে, যাহাঁতে কাঠের 
গুঁড়াগুলি কেবলমাত্র ভিজা! থাকে । এইরূপে চারি পাঁচ দিনে, কন্দ হইতে যে শিকড় জগ্মিবে, 
তাহাতে আমাঁদেব কার্ধ্য বেশ সাধিত হইবে। 
রাত্রি তিনটার সময় কন্দগুলি কাঠের গুড়া হইতে আস্তে আস্তে (যাহাতে শিকড়গুলির 
অগ্রভাগ না ছি'ড়িয়া যায়, এত ধীরে ) তুলিয়া জলে ডূবাইয়া দিলে, কাঠের গুঁ'ড়াগুলি ধুইয়া 
যাঁইবে। মূলগুলির প্রায় আধ ইঞ্চি লম্বা অগ্রভাগ কাঁচি দিয়! কাটিয়া নিয়লিখিত দ্রবে তৎক্ষণাৎ 
ফেলিয়া দিবে। এই দ্রবে ফেলিলে কোষগুলি শী সময়ে যে অবস্থায় ছিল, ত্দবস্থায় থাকিয়া 
যাইবে। দ্রবটীর নাম এসিটিক্‌ পিক্রো ফরমল। ইহা এই উপাদানে প্রস্তুত, 
জলে পূর্ণ মাত্রায় পিক্রিক এসিডের দ্রব--৭৫ অংশ 
ফরমল 5 ৯০০ 5 ২৫ অংশ 
i এলিটিক এসিড (ছিৰ্কান্ন) *** ৫ অংশ 
চব্বিশ ঘণ্টা এই দ্রবে রাখিবার পর, এই শিকড়গুলিকে সুরার ভিতর ডুবাইয়া রাখিতে 


+ বঙ্গীয় সাহিত-পবিবদের ২১শ বর্ষের ৮ম মাসিক অধিবেশনে গঠিত। 


২৯৮ সাহিত্য-পরিষৎ-পন্রিক। [৪র্থসংখ্য। 


হইবে। দশ পনেরটা শিকড়ের জন্য ছুই আউন্স পরিমিত দ্রব যথেষ্ট হইবে। ইহ! ব্যতীত 
নিয়লিথিত আরও কতকগুলি দ্রব আবশ্যক । 

(১) পরিক্ষত সুর! (Absolute alcohal), (২) ৭০] ০, সুরা, (৩) ৫৯ 7, ০, সুরা, 
(৪) ২* 0.০. সুবা, (৫) ফইলল্‌, (৬) ফইলল্+লবঙ্গ তৈল (সমভাগ), (৭) ৯০ 0, ৪, 
সুর! ( Rectified ৪917 পরিক্রত ) 

সাধারণতঃ শিকড়গুলি প্রথমে ৫০ 7, ০, স্থ্রায় এবং পরে পরিক্রুত সুরায় ছুই ঘণ্টা! কবিয়া! 
ডুবাইয়া বাথিলে কাজ চলিতে পারে; কিন্তু কাজটি ভাল করিয়া করিতে হইলে ২০ 7.০, সুবা 
হইতে ক্রমশঃ ৫০ 6. ০১ ৭০ 7, ০. ও পরিক্রুত স্থুরা আন্দাজ ছুই ঘণ্টা কবিয়া ডুবাইয়া 


বাখিতে হইবে। প্রত্যেক দ্রব দুই আউন্স করিয় লইলে কাজ চলিবে । পরিক্রত সুরাব পর * 


শিকড়গুলিকে ষাইলল-+লবঙ্দ তৈল দ্রবে রাখিয়া দিতে হইবে । যখন শিকড়গুলি প্রায় স্বচ্ছ 
(tr৮anslueent ) দেখাইৰে, তখন জানা যাইবে যে ওঁ গুলি ঠিক ভিজ্িয়াছে। যাইলল-লবঙ্গ 
তৈল ভরবে ভিজিতে এক ঘণ্টাব কিছু উপর লাগিবে। 

তৃতীয়তঃ__শিকডগুলিকে কাগজের স্তায় পাতলা করিয়া কাটিবাঁব লন্ত গলিত প্যারাঁফিনে 
ফেলিয়া দিয়া, প্যারাফিন জমাট বাধিতে দিতে হইবে। ইহার কিছু বিশেষত্ব নাই, তবে, যে 
বিষয় গুলি জ্ঞাতব্য, তাহা! সংক্ষেপে বর্ণিত হইল? 

প্যারাফিন গলাইবাঁর জন্ত এবং গলিতাবস্থায় রাখিবার জন্য একটা যন্ত্র আছে। ইহাকে 
গ্যারাফিন এন্ছেডিং বাথ বলে? কিন্তু ইহা ব্যতীত অন্য উপায়েও আমাদের কার্য্য সাধিত হইতে 
পারে। একখানা দেড় ইঞ্চি চওড়া, ছয় ইঞ্চি লম্বা এবং ১; ইঞ্চি পুরু পিতলের পাত একটা 
লৌহ নির্শিত টিপাই এর উপর বসাইয়! দিয়া, তাহার এক ধারে একটা ছোট পাতলা পিতলেব* 
বাটীতে ( এলুমিনিয়ামের ৰাটীতেও বেশ চলিতে পারে) প্যারাফিন রাধিয়া বদাইয়! দাও । 
বাটার একটা হাতল থাকিলে ভাল হয়, কারণ যখন বাঁটাটা গরম হইবে, তখন হাঁতল ধরিয় 
বাটাটা নামাইতে পারা ষাইবে। পিতলের পাতের অপর ধারের নীচে একটী স্পিরিট ল্যাম্প 
জালাইয়া দাও। পিতলের পাতটী গরম হইতে থাকিবে, ক্রমে বাটাটা গরম হুইয়া প্যারাফিন 
গলিয়া যাইবে। ল্যাম্পটী এদিক ওদিক সরাইয়! পাতের তলায় এমন স্থানে রাখা চাই, যাহাতে 
প্যারাফিন মান্র গলিতাবস্থায় থাকিবে ( অর্থাৎ ইহার কম উত্তাপে প্যারাফিন জমাট বাঁধিয়া 
যাইবে )। এই গলিত প্যারাঁফিনে শিকড়গুলিকে ফেলিয়া তাহাতে ৪1৫ ঘণ্টা রাখিয়া দেওয়া 
উচিত। শিকড়গুলি তুলিবার জন্য এক জোড়া সাড়াশি আবশ্যক, হাত দিয়! নাড়া উচিত নয়। 

প্যারাফিন সম্বন্ধে দুই একটা কথা বলা আবশ্যক । জমাট বাঁধা প্যারাফিন বেণী শক্ত হইলে, 
ফাঁটিবার সময় গুড়াইয়। যাইবে, আবার খুব নরম হইলে, কাটিবে না, এজন্য -সুবিধা-জনক 
প্যরাফিন লইয়া কাজ কর্য আবন্তক। বিভিন্ন তাঁপে দ্রবণশীল ভিন্ন ভিন্ন বকমের প্যারাফিন 
পাওয়া যায়। এ স্থানে গ্রীক্মকালে (চৈত্র হইতে জ্যৈষ্ঠ ) ৬৫ হইতে ৭০ ডিগ্ৰি সেটিগ্রেতে 
থে প্যারাফিন দ্রবীভূত হয়, তাহা ব্যবহার কর! উচিত। শীতকালের জন্য এবং বর্ষার সময় 
যখন বাযু খুব শীতল থাকে তখন ৫০* হইতে ৫৫৭ সেটিগ্রেডে দ্রবণণীল প্যারাফিন কাধ্যের 
উপযোগা হইবে । |] 

এক্ষণে শিকড়গুলিকে প্যারাফিন হইতে তুলিয়া' অন্ত স্থানে প্যারাফিনৈব মধ্যে জমাট 
বাঁধিতে দিতে হইবে। তজ্জন্ত কয়েকটা জিনিষের দরকার (১) | আকৃতির ছুই খানা পিত্তল 
খও, প্রত্যেকটা সিকি ইঞ্চি পুরু, পৌনে এক ইঞ্চি উচ্চ, দীর্ঘশাখাটা দেড় ইঞ্চি লম্বা ও খর্ব 
শাখাটা পৌন ইঞ্চি লদ্বা। ইহার প্রত্যেক থানিতে মেকরাদের সোণা ঢালাইবার থালকাট! 
ইষ্টকের ন্যায় একটা করিয়া খাঁন কাট! থাকিবে। (২) একখান! কাঁচ ইঞ্চি € ৪ইঞ্চি), ইহা 
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না থাকিলেও চলিতে পারে। পিতলের খণ্ড ছুইথানি মুখোমুখি জুড়িয়া রাখিলে, তাঁহাদের মধ্যে 
একটী খাত হইবে । পিত্তল খণ্ড ছুই খানি কাচের উপর বা কোন সমতল স্থানের উপর এরূপে 
রাখিয়া তাহার মধ্যে গলিত প্যারফিন ঢালিয়া দিয়া একটি শিকড় সাঁড়াশী দিয়া তুলিয়া তাহাব 
মধ্যে ফেলিয়া দিতে হইবে । শিকড়গুলি তুলিবাব আগে সীঁড়াশীটী একটু গরম করিয়া! লওয়া 
উচিত। নচেৎ প্যারাফিন অমিয়! গিয়া! শিকড়গুলি সড়াশীতে লাগিয়া যাইবে। 

পিত্বলখণ্ড ছইটার মধ্যে প্যাবাফিন ও শিকড়টা দিবাঁর পর কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া প্যারা- 
ফিন জমাট বাধিতে দিতে হইবে। পাঁচ ছয় মিনিটেব মধ্যে প্যাবাঁফিন জমাট বাঁধিয়া! যাইবে। 
প্যারাফিন যদি আন্তে আস্তে জমাট বাধিয়া দান! বাধিয়! যায়, তাহ! হইলে ভাল কাঁটা যায় 
না; এজন্য আর একটা উপায় কবিলে, প্যারাফিন খুব শীঘ্র জমাট বাঁধিবে। এক টুকরা বরফ 
পিত্তলখণ্ডের গাত্রে ধরিয়া রাঁখিলে, প্যারাফিন শীঘ্রই জমাট বাঁধিবে। গ্রীষ্মকালে এই ক্ষেত্রে 
বরফ ব্যবহার কর্তব্য, নচেৎ প্যারাফিন ভাল কবিয়া! জমাট বাঁধিবে না । বরফ কিম্বা জল যেন 
প্যারাফিনে না পড়ে, তাহা হইলে ইহা প্যারাফিনেব মধ্যে প্রবেশ করিয়া সমস্ত নষ্ট করিয়া 
দিবে। প্যাবাফিন জমাট বাঁধিয়া গেলে পিত্তলখণ্ড দুইটা সরাইয়া লইলে জমাট প্যারাফিন খণ্ড 
আলাদা হইয়া যাইবে। এই প্যারাফিন খণ্ড এক্ষণে যন্ত্রের সাহায্যে বা হস্তে ক্ষুরদ্বারা কাগজের 
ন্যায় পাতল! করিয়! কাটিতে হইবে। যদি গ্যারাঁফিন খণ্ডটী ঠিক হইয়া থাকে, তাহা হইলে, 
রা চুরি দিয়! চাচিলে গুড়াইযা যাইবে না ও শিকড়টী কাঁটিলেও বেশ মস্থণ ভাবে কাটিয়া 
যাইবে। . 

চতুর্থতঃ-_প্যারাফিন খণ্টাকে কর্তন-বন্ত্রে (০৮০১০০৪) চড়াইয়া কাগজেব মত গাঁতল! 
করিয়া কাটিতে হইবে। আমর! কেন্িজ রকিং মাইক্রোটোম (Cambridge Rocking 
microLome ) ব্যবহার করিয়া থাকি। 

প্যাবাফিন খণ্ডটী টাচিয়া ছুলিয়া চৌকা করিয়া লইয়া যন্ত্রে বসাইয়! দিতে হইবে। যেখানে 
বসাইতে হইবে, সেই অংশটা ও প্যারাফিন খগণ্ডটার পাঁদদেশ গলাইয়া সংলগ্ন কবিয়| দিতে 
হইবে। প্যাথাফিন খগ্ডটা এমন ভাবে বসাইতে হইবে যাহাতে শিকড়টা লম্বালঘি কাটিয়া! 
যাঁয়। এক্ষণে প্যারাফিনের কাগজের মত পাতগুলি কাট! শিকড় সমেত কাঁচখণ্ডে (811098) 
সারি বাধিয়া বসাইয়া দিতে হইবে। 

যে কাচগুলিতে প্র পাতল! কাটা শিকড়গুলি বসাইতে হইবে তাহা খুব পরিফাঁব ও মেদ- 
শুন্য থাক উচিত। বোর্ডে লিখিবাঁব খড়ি দিয়া মিনিট খানেক মাজিয়া লইলে কাঁচখানি বেশ 
পরিষ্কার ও মেদশৃষ্য হইবে। তাহার প্রমাণ এই যে, এক ফোঁটা জল কাঁচের উপর ফেলিয়া 
দিলে, তাহ! সমানভাবে, ছড়াইয়! পড়িবে এবং কাঁচটী তেল"কাটিবে না । এই কাচের উপর 
আঙুল দিয়! হংসডিঘ্বের শ্বেতঅংশ খুব পাতলা করিয়! মাখাইয়! দিতে হইবে । প্যারাফিনের 
পাতগুণি কাচের উপর সাজাইয়! তাহাতে (পাতগুলির ধারে, উপরে ন! পড়ে) একটু জল 
দিলে পাতগুলি ভাদিয়া উঠিবে। কাঁচখানি একটু গরম করিলে, প্যারাফিনের পাঁতগুলি 
বেশ মহযণ হইয়া যাইবে, বেশী গরম করিলে পাঁতগুলি গলিয়া যাইবে । এখন জলটুকু 
ফেলিয়া দিয়! কাচখানি এক দিন রাখিয়া দিলে প্যার!ফিনের পাতগুলি কাচে দৃঢ়রূপে সংলগ্ন 
হইয়া যাইবে। 

. পঞ্চমতঃ--কাগজেব গায় পাতল! শিকড়ের খণ্ডগুলিকে রং করিলেই আমাদের কার্য 
শেষ হুইয়া যাইবে। কয়েক রকম রং এই কার্যে ব্যবহার হয়, তন্মধ্যে আলিকৃন্‌ হিম্যাটক্সিলিন 
সস্তা ও সুৰিধালনক। ইহা কিনিতে পাওয়া যায় অথবা তৈয়ারি করিয়া লওয়া যায়। এই 
সঙ্গে আরও ছুই চারিটা দ্রব আবশ্যক £-=(১) অন্নযুক্ত সুর! (৯০ ০. ০, সুরাতে শতকরা 
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এক অংশ হাইডেক্লোকিক এসিড), ২। পরিক্রুত জল ৩। এমোনিয়াম কৃঁবোঁনেট 
মিশ্রিত জল (মটর প্রমাণ এমোনিয়াম কাঁবে্ধনেট চারি আউন্স জলে দ্রব কবিয়া লইতে হইবে) 
৪। লবঙ্গ তৈল €। ক্যানাড। বালসাম (ফইললে দ্রবীভূত )। i; 

নিয়লিখিত প্রণালীতে শিকড়গুলি বং করিতে হয়।+ 

১। কাঁচখানি একটু গরম করিয়া লইতে ইবে; প্যারাফিন গলিয়া যাইবামাত্র 
ইহা ফইললের ভিতর ডুবাইয়া দিলে প্যাবাফিন সমস্ত গলিয়া যাইবে । ইহাতে এক 
মিনিট রাখিলে যথেষ্ট হইবে। ২। উহা! হইতে তুলিয়া পরিক্রুত সুরার মধ্যে ছুই এক মিনিট 
ডুবাইয়া রাখিতে হইবে । ৩। তৎগরে ৫* ৮, ০. সুবায় দুই এক মিনিট ভূবাইয়! রাখিবে। 
৪।, তাঁহার পর পরিক্রত জলে ডুবাইতে হইবে।* ৫। আলিক্দ্‌ হিম্যাটব্সিলিন পিপেটে , 
করিয়া! কাঁচের উপর (শিকড়েব উপব) ছড়াইয়া দিয়! পাঁচ মিনিট রাখিয়া দিবে। ৬। পুনর্ববার 
পরিক্রুত জলে ধুইয়া লইতে হইবে। ৭। এমোনিয়াম কার্বনেট মিশ্রিত জলে ডুবাইয়া: 
ধরিবে। যখন লাল বং বা (বেগুনি রং) একেবারে নীল হইয়া যাইবে, তখন তুলিয়া লইয়া 
সাধারণ জলে ধুইয়া লইবে। ৮। অন্নযুক্ত জলে ডুবাইয়া ধরিলে যখন রং আবার লাল 
হইয়া যাইবে, তখন তুলিয়া লইয়া । ৯। আঁবার পরিস্রত জলে ভাল করিয়া ধুইয়া লইবে। 
১০। আবার এখোনিয়াম কার্বোনেট মিশ্রিত জলে ডুবাইয়! ধরিলে শিকড়গুলি নীলবর্ণ ধারণ 
করিবে। ১১। পুনরায় পরিক্রত জলে ধুইয়া ১২। ৯* 0, ০ স্থুরাতে ( Rectified 
৪চiri৮এ ) ভুবাইয়া রাখিতে হইবে। মিনিট পাঁচেক রাখিলেই চলিবে। ১৩। পরিক্রত 
সুরায় মিনিট 8৫ রাখিয়া ১৪। লবঙ্গ-তৈলে ডুবাইয়া দিবে। ১৫। লব্ল তৈলে মিনিট 
খানেক রাখিয়া কাঁচটার তলদেশ ও পার্খ রুমালে মুছিয়া ১৬। উহার উপর ক্যানাডা * 
বালদাম দিয়া শিকভ গুলির উপর পাতলা কাচ (০০%৪£ ৪1) ) বসাইয়| দিলেই আমাদের 
কাৰ্য্য সমাপন হইয়! গেল । 

উপরোক্ত দ্রব ব্যতীত এই কয়েকটা দ্রব্য আমাদের ব্যবহারে লান্মিবে,_- 

১। ছুইটী হাতল সমেত চুচ। ২। এক জোড়! সাঁড়াশী। ৩। এক খাঁন! ধারাঁল 
ছুরি । ৪। এক খানা লোহার ছুবি। 


bd 


শ্রীএকেন্দ্রনাথ দাস ঘোষ । 


* দ্রবগুনি বড় মুখ-বিশিষ্ট এমন শিশিতে রাখিতে হইবে, ধাহাতে (৩ই১১ই) কাঁচখানি ইহার ভিতর 
অনায়াসে ডুবাইতে পারা যায়। | 





দ্বিতীয় বিশেষ অধিবেশন 


স্থান--বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-মন্দিব 


সময়--৩১শে শ্রাবণ, ১৩২০, ১৬ই আগষ্ট, শনিবার, অপরাহ্ণ ৬টা 
আলোচ্য বিষয় 


vনগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পবলোকগমনে শোঁক-প্রকাশ । 


নিয়লিখিত ব্যক্তিগণ উপস্থিত ছিলেন, = 


শ্রীযুক্ত চণ্ডীচবণ বন্দ্যোপাধ্যায় 
» শৈলেশচন্দ্ৰ মজুমদার 
» বিপিনচন্দ্ৰ পাল 
৯ হেমচন্দ্ৰ দাশগুপ্ত 
» দুর্গানারায়ণ সেন শান্তী 
» গ্রবোধচন্ত্র চট্টোপাধ্যায় 
» ব্যোমকেশ মুস্তফী 


উপযুক্ত সংখ্যক লোকাভাবে সভাধিবেশ্টন হয় নাই। শ্রীযুক্ত ব্যোমেকেশ মুস্তফী মহাশয়ের 
্রস্তাবক্রমে এবং শ্রীযুক্ত চণ্ভীচবণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সমর্থনে স্থির হইল যে, কার্য্য- 
নির্বাহক-সফিতির নির্দেশানুসারে পরে এই সভার পুনরধিবেশন হইবে । 


শ্রীপ্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যাঁষ জরীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী 
সহঃ সম্পাদক। সভাপতি । 


সহকারী সম্পাদকগণ 


তৃতীয় মাসিক অধিবেশন 
স্থান-__বদীয়-সাহিতা-পরিষৎ-মন্দির 
সময়__-১লা ভাদ্র, ১৩২০, ১৭ই আগষ্ট, ববিবাঁর, অপরাহ্ণ ৬টা 


আলোচ্য-বিষয়,--১। গত অধিবেশনের কাধ্যবিবরণ পাঠ। ২। সদস্ত-নিৰ্ব্বাচন। , 
. ৩। পুথি ও পুস্তকোপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতাক্ঞাপন। ৪। প্রদর্শন--্রীযুক্ত অমৃতলাল 
দ্াসগুণ্ড বি এ মহাশয়ের প্রদত্ত কতকগুলি প্রন্তবমূত্তি। ৫1 গ্রবন্ধ-পাঠ--€) শ্রীযুক্ত 
বনমালী চক্রবর্তী বেদাস্ততীর্ঘ এম্‌ এ মহাশয়ের “তর্কেব পরিভাষা”, (খ) শ্রীযুক্ত যোগেন্রচন্দ্ 
ভৌমিক মহাশয়ের “ময়মনসিংহের গীতি-রামায়ণ” এবং (গ) শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় 
এম্‌এ, এম্‌ আর এ এম্‌ মহাশয়ের “চ-বর্গীয় বর্ণপমূহের উচ্চারণ”। ৬। বাঁকুড়া, বর্ধমান _ 
ও কালনায় পরিষৎ-শীঁথাস্থাপন-সংবাদ। ৭। বিবিধ । 


উপস্থিত 
মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শান্্রী এম্‌ এ, সি আই ই ( সভাপতি ) 
শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্্র দে শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্রমোহন দাস 
»  শশিভ্ষণ মুখোপাধ্যায় ॥ গৌরহবি সেন ৃ ক 
» শৈলেশচন্দ্ৰ মজুমদার ৮ রাজকুমার চক্রবর্তী | 
৯» নগেন্দ্রনাথ বন্ধ প্রাচ্যবিদ্থামহার্ণব » মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় 
» অসিতকুমার মুখোপাধ্যায় বি এ ৬ কৈলাসচন্তর চক্ৰবৰ্ত্তা 
» ক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কাব্যক » খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্‌ এ 
» ধীরেন্দ্রনাথ ‘বন্দ্যোপাধ্যায় এ. বসন্তরঞ্জন রায় 
» ভুবনমোহন গঙোপাধ্যায় » কামকমল সিংহ - 
» যাঁমিনীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় » বিনোদবিহাবী গুপ্ত 
শ্রীযুক্ত হেমচন্ত্র দাশগুপ্ত এম্‌ এ. 


» কবিরাজ ছুর্গানাবায়ণ সেনশান্্রা { সহকারী সম্পাদকগণ। 
» প্রবোধচন্ত্র চট্টোপাধ্যায় এম্‌ এ 

সভারস্তে সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হর প্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় উপস্থিত না থাকায় - 

“ কবিরাজ গীযুক্ত দুর্গানারায়ণ সেন শান্তী মহাশয়েব 'প্রস্তাবক্রমে এবং শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বন্স 

প্রাচ্যবিদ্ধামহার্ণব মহাশয়েব সমর্থনে ও সৰ্বসন্মতিক্ৰমে শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র দে সভাপতির আদন 

“গ্রহণ করেন। পরে শাস্ত্রী মহাশয় উপস্থিত হইলে প্রবোধবাৰু সভাপতিব আসন ত্যাগ করেন। 


5 
কার্ধ-বিবরণী ৪৭ 
গত অধিবেশনেব কার্ধ্যবিববণ পঠিত ও গৃহীত হইলে পর নিয়লিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি 
“২ সন্ত নিৰ্বাচিত হইলেন। 


প্স্তাবক সমর্থক্‌ স্দ্না 
শ্রীঅস্বিকাচরণ ব্রহ্মচারী শ্রীরামকমল সিংহ শ্রীবামচন্ত্র চক্রবর্তী বি এ 
উকীল, কাঁলনা। 
is iy শরস্্ধ্যকুমার মুন্সী 
০৯ মধুপুর, মাজিদা, বর্ধমান । 
ft ভীপৃথীনাথ বঙ্গ মুন্সী 


জমীদার, কাইগ্রাম, বর্দমান। 
শ্রীরামকমল দিংহ শ্রীবিনোদবিহারী গুপ্ত শ্্ীপ্রবোধগোপাঁল বঙ্গ 


৫৮ শিকদারবাগান স্বীটূ। 
& শ্রীপ্রভাতচন্ত্র দত্ত 
ঃ ৭৬২ কর্ণওয়াঁলিস্‌ ষ্ট্ৰীট । 
শ্রীবিনোদবিহারী গুপ্ত শ্রীরামকমল সিংহ শ্রীপ্রেমনুন্দর বঙ্গ 
* অধ্যাপক টি, এন জুবিলি কলেজ, ভাগলপুর । 
" প্রীরামকমল সিংহ - * গ্রীবিনোদবিহাঁরী গুপ্ত শ্রীচুণিলাল মুখোপাধ্যায় 
১৯ সুকিয়াস লেন। 
শ্রীহ্মচন্্র দাশগুপ্ত  শ্রীবৈদ্ধনাথ সাহা, শ্রীনলিনীনাথ সেন ী 
Court Sub Inspector, আলিপুর (সাকুলার রোড)। 
শ্লীসতীশচন্্র মিত্র শ্রীরামকমল সিংহ শ্রীচাকচন্ত্র সেনগুপ্ত 
পু - ৭০ স্থুবিয়া সীট । 
গীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত t শ্রীঅক্ষয়কুমাব বসু বিএল্‌ 


২২এ প্রেমটাদ বড়াল ষ্রীট্‌ 
শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী শ্রীথগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় শ্রীন্গ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় 
৬গোপাললাল শীলের ষ্টেটের ম্যানেজার, 


৯০ হরিঘোষেব স্রীট। 
রি ্ শ্রীশটীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় 
রি ৯২ বহুবাজার স্রীট্‌। 
রঃ রর শ্রীরাধানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বিএল্‌ 
৩৩ রামধন মিত্রের লেন। 
ডি iy শ্রীব্রদাপ্রসাদ সেন 


৪৯ ফাসারীপাড়া রোড । 


৪৮ 
প্রস্তাব্ক 
শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী 


#5 


শরীচৌধুরী বিশ্বরাঁজ 


প্ীগরুদাস সরকার 


শ্রীজীবেন্্রকুমার দত্ত 
এব্যোমকেশ মুস্তফী 


শ্রীরামেন্দু্নদর ত্রিবেদী 


বঙ্গীয়-সাঁহিত্য-পরিষদের 


সমর্থক 


সন্ত 


নখগেন্্নাথ চট্টোপাধ্যায় শরীউপেন্্নাথ মুখোপাধ্যায় বিএল্‌ 


১ 


শ্রীহ্মচন্ত্র দাশগুপ্ত 


1 


ছোট আদালতের উকীল । _ 


শ্রীচারন্্র রায়চৌধুবী এম্‌এ 
কুটিঘাটা, বরাহনগর । 
শ্রীদরোজরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় এম্‌এ 


রায় বাহাছ্বর ডাঃ আব, পি, বাঁগচি, এম, ডি 


Medical Adyisor, the Balwanto Rajput 


H. E, School, Agra, 
শ্রীচিন্তামণি মুখোপাধ্যায় বিএ 


Second master 73, R. H. E, School, Agra. 


৮ 


শ্রীচারুচন্ত্র সরকার বিএ 


Asst, master B. চি, H. E, School, Agra. 


রীক্ষুদিরাম সেন বিশ্বাস কবিরাজ 
বোধখানা, অমৃতবাজার। 
১ পরীদ্বিলবর সেন বিশ্বাস কবিরাজ 
মহাঁদেবপুর, যশোহর। 
* শ্রীঅঘোবনাথ দাস, বোধথানা। 
শ্রীকার্ডিকচন্দ্র রায় চৌধুবী 
Hd. master. H, 18, School, 
bs Gatipara, Beuapole, Jessore, 
ীপার্বতীচরণ বিশ্বাস, বেনাপোল, যশোহর। 
শ্রীবসস্তকুমার রায় 
তেঘরী, জঙ্গীপুব, মুরশিদাবাদ। 
রত্রিপুরাচরণ চৌধুবী, চট্টগ্রাম । 
শ্রীত্বিসাম্পতি চট্টোপাধ্যায় 
জমিদার, কাটোয়!। 
শ্রীঅন্নদাপ্রসা্ সাহা, 
শপ্রফুল্লকুমার গুহ এম্এ 
অধ্যাপক, এ এম কলেজ, ময়মনসিংহ । 
শরীস্বেন্ত্রনাথ সেনগুপ্ত এমএ 
| অধ্যাপক, রিপণ কলেজ। 


শা 


ট্রাস্টের অব. দি রাইটার্স বিন্ডিং। “৯ 


কাৰ্ধ্য-বিবর 


প্রস্তাৰক সমর্থক 
১৬ শ্রীরামেন্দ্রহন্দর ভ্রিবেদী শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত 


ণী ৪৯ 


সাস্ত 
শ্রীনগেন্দ্রন্ত্র গঙ্গোপাধ্যায় এম্‌এ 
অধ্যাপক, রিপণ কলেজ । 
শ্রীচাকচন্ত্র বস্তু বি এস দি ৮ 
অধ্যাপক, রিপণ কলেজ । 
শ্রীহাবাণচন্ত্র চাকলাদাব এমএ 
অধ্যাপক, রিপণ কলেজ । 
শ্রীজিতেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত এমএ, বিএল 
অধ্যাপক, রিপণ কলেজ । 
শ্রীরজনীকাস্ত দত্ত এম্‌ এ 
অধ্যাপক, রিপণ কলেজ । 
এন, এন, ঘোষ এমএ, বিএল 
অধ্যাপক, বিপণ কলেজ। 
শ্রীনৃপেন্ত্রনাথ দে এমএ, বিএস সি 
অধ্যাপক, রিপণ কলেজ । 


শ্রীমন্মথমোঁহন বন্ধু শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী শ্রীঅখিনীকুম!ব চক্রবর্তী বিএল 


৫৩ মিকদারবাগান স্রীট। 


শ্ীক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীবাণীনাঞথ্নন্দী গুণালঙ্কাব মহাস্থবির, বৌদ্বধর্মাস্থুর-সভা 


কাব্যক$ 


৪৭1১ হাবিসন রোড । 


তৎপৰে নিয়লিখিত পুস্তক ও পুথি প্রদর্শিত হইল ও উপহারদ্বাতৃগণকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন 


কর! হইল। 
| উপহারদাতা উগহৃত পুস্তক 
শ্রীযুক্ত অতুলকুষ্ণ রায় ১। মা ও ছেলে 
৯ বঙ্কিমচন্দ্র মিত্র ২। আকিঞ্চন (কবিত1) 
১ রাঁমনাথ ভট্টাচার্য্য বিরত ৩। দান্ুবা স্থৃতিসন্দর্ভ 
» দিলীপকুমার রায় "৪। পরপাবে 
৫1 মেবাব-পতন 
৬। চন্দ্রগুপ্ত 
৭। নুরজাহান 
৮$ সাজাহান 


৯ | 


হুৰ্গাদাস 


৫৪ 


বঙ্গীয়-দাহিত্য-পরিষদের 


উপহাব্দাতি! 
শ্রীযুক্ত দিলীপকুমাব রায় 


শ্রীযুক্ত মন্মথয়োহন বস্থ এমএ 


» ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এমএ 


» পুলিনবিহারী দত্ত 

১ কিরণচন্দ্র দত্ত 

» সন্তোষকুমাব মুখোপাধ্যায় 
=» নকড়ি রায়গুপ্ত 

». রামপদ বন্দ্যোপাধ্যায় 


৯» শীতলচন্ত্র রায় 


» সৌরীন্্রমোহন মুখোপাধ্যায় বিএল* ৩৭ । 
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1 


উপহীব্দাতা উপহত পুস্তক 

Offi cer-in-charge— ৩৯) Administration Report of the 

Bengal Sectt. Book Depot, ১২ Jails of Bengal for 1912, 
শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকা'ৰ এম্এ ৪০। Sukra-Nitisara, Vol 18. pt. I রা, 
Superintendent 8১! Statistics of British India, 
Govt, Printing, India, | (Industrial) 1911-12. pt. I, 

-8২। js (Local Funds) pt. 8, 
The Registrar— - » 8৩) 0. 0, Calendar for 1918. pt, III, 
~ Calcutta University নী 

Surveyor General of India 881 General Report of the Survey of 


India for 1911-12, 


উপহারদাতা উপহৃত পুথি 
শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রমুন্দব ত্রিবেদী / ১। গীতাবলী 
২। নিত্যবৃন্দাবন-রহন্ত 
৩। বৈষ্ণবাভিধান 
৪। বিলাপকুক্থমা্ীলি 
৫। ব্ৰজ্জমণ্ডল-বৰ্ণনা 


৬। সংস্কৃত শ্লোক-দংগ্ৰহ 

অতঃপব শ্রীযুক্ত অমৃতলাল দাসগুপ্ত, বিএ মহাশয়-প্রদ্ত নিয়লিখিত প্রস্তর-ূর্তিগুলি - 
শ্রীযুক্ত নগেন্দ্নাথ বন্ধ প্রাচ্যবিগ্ামহার্ণব মহাশয় প্রদর্শন কবিলেন এবং সভার পক্ষ হইতে- 
প্রদাতাকে ধন্তবাদ জ্ঞাপন করিলেন। 

১। ভগ্ন বিষুমুত্তি । 

২। কোন দেবী-মূর্তির ভগ্নাংশ । এক দিকেব দুই হস্ত ও আঁব একটি বাহুমূগ বর্তমান । 
এক হস্তে ধনু, অপর হস্তে সম্ভবতঃ বজ্রঘণ্ট।। 

৩। পদ্মাসনে সমাঁসীন ধ্যানস্থ মূর্তির নিয়াংশ। পাদদেশে বৃষমূর্তি। প্রধান মূর্তির * 
পরিধানে জানুদেশ পর্য্যন্ত ফুলকাট| বন্ত্র বা ব্যাপ্রচর্ম। বৃষের পশ্চাতে উপাসিকা মূর্তি । 
বুষের সম্মুখে নর্ভভনশীল পুকষমূর্তি । 

৪। কোন দেবমুর্তির উপরিস্থ কীর্ডিমুখ। 

৫। কোন দেবমুত্তির পাঁদগীঠেব ভগ্নাংশ । এ সম্বন্ধে অমৃতবাবু একটি ক্ষুদ্র প্রবন্ধ 
লিখিয়াছেন। 

অতঃপর প্রবদ্ধ-পাঠ আরম্ভ হইল। প্রথমেই শ্রীযুক্ত যোগেন্ত্রন্্র ভৌমিক মহাশয় 
“ময়মনসিংহের গীতি-রামায়ণ* নামক প্রবন্ধ পাঠ কবিলেন। প্রবন্ধ-পাঠককে ধন্যবাদ দেওয়া 
হইলে শ্রীযুক্ত দুর্গানারায়ণ সেন শান্তী মহাশয় শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এমএ, এষ আব 


নি 
৫২ বঙ্গীষ-সাহিত্য-পরিষদেৰ 


এ এস মহাঁশয়-লিখিত “চ-বর্গীয় বর্ণসমূহের উচ্চারণ” নামক প্রবন্ধ পাঠ কবেন। অতঃপর 
অধ্যাপক শ্রীযুক্ত খগেন্দ্ৰনাথ মিত্র এম্এ কর্তৃক শ্রীযুক্ত বনমালী চক্রবন্তাঁ বেদাস্ততীর্থ এমএ 
মহাশয়ের লিখিত “তর্কের পরিভাষা” নামক প্রবন্ধ পঠিত হুইল। সম্প্রতি বঙ্গীয়-সাঁহিত্য- 
পবিষদেব কার্য্যনির্বাাহক-সমিতি এই নিয়ম করিষাঁছেন যে, মাসিক অধিবেশনে পাঠ জন্ত 
নির্ধারিত প্রত্যেক প্রবন্ধেব সাধারণতঃ সার মৰ্ম্ম মাত্র পঠিত হইবে। সেই নিয়ম অনুসারে 
উপরিলিখিত প্রবন্ধগুলির সার মৰ্ম্ম মাত্র পঠিত হষ্টয়াছিল। ইহাতে সভায় উপস্থিত সভ্যগণ 
ও শ্রোতৃবর্গ উভয়েবই প্রত্যেক প্রবন্ধের জ্ঞাতব্য বিষয় জাঁনিবার স্থবিধা হইয়াছে। 

শেষ গ্রবন্ধেব আলোচনা হইয়াছিল। এও আলোচনাঁষ নিয়লিখিত ব্যক্তিগণ যোগদান 
করেন ; শ্রীযুক্ত মনোমোহন ভট্টাচার্য্য এম্‌ এ, শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত 
হবপ্রসাদ শাস্ত্রী | 

মনোমোহন বাবু বলিলেন,__1108180 এর অনুবাদ "তায় হইতে পাবে না, ‘অবয়ব’ হওয়া 
উচিত । 990৪)9] ₹:দ৷এব পাৰিভাষিক শব্দ “সামস্তি নাম’ ঠিক হইয়াছে কি? ০০70]?র 
অর্থ বিশেষণ ভাব হওয়া উচিত, ‘বিশেষ’ অর্থ particularity, singular €971এর অনুবাদ 
“বিশেষ নাম” হইলে মানে হয় না। 1৪ 01109) পারিভাষিক শব্দ 'তাদাঁত্ময+ নিয়ম ঠিক 
হইয়াছে, কিন্তু বডই কটমট, একটা মোলায়েম শব্দ সৃষ্টি করিলে হইত। [০৪i০এর অন্থ্বাদ* 
'আন্িক্ষিকী* ব্যবহার করিলে মন্দ হয় ন1। রি 

খগেন্জরবাঁবু প্রবন্ধ-লেখককে ধন্যবাদ দিয়া বলিলেন যে, বনমালী বাবু যে সকল সংস্কৃত 
শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন, তাহার সকলগুলির সহিত তিনি পবিচিত নহেন। সংস্কৃত ও 
ইংরাজি স্যায়শান্ত পৃথক ভাবে উৎপন্ন, এইবর্প অনেকের মত। কিন্তু গার্কের 2০709 
মতে সংস্কৃত ন্যায়শান্ত্রের অনেক কথ! আরব্য ভাষার মধ্য দিয়া ইংরাঁজিতেও আসিয়াছে। 
পরে বহু সংস্কৃত শব্দের গৌণ অর্থ হইয়াছে, কিন্তু ইংবাঁজিতে সেগুলি সেই ভাবে গৃহীত 
হয় নাই। হাব মতে 951102190 এর অর্থ ন্যায়? ঠিক হয় নাই । 1,0219এব পারিভাষিক 
শব্দ আদ্বিক্ষিকী বড়ই কটমট হইবে। 

মহামহোপাধ্যায় শাস্ত্রী মহাশয় বলিলেন যে, বনমালী বাবু সংস্কৃত ও ইংবাঁজি উভয় শাস্ত্রে 
ব্যুৎপন্ন। তিনি ইংরাজি শব্দের বাঙ্গাল! প্রতিশব্দের আলোচন! করিয়াছেন । সেই সঙ্গে 
আমাদেব দেশীয় “অনুগম”, “অবচ্ছেদক” প্রভৃতি শব্দের ইংরাজি তর্জমা করিয়া দিলে বড় 
ভাঁল হইত। লজিক বলিতে ঠিক তর্কশান্্র বুঝায় কি না? তৰ্কশাস্ত্ৰ বলিতে Eুv৮iden॥৫৪ ও 
procedure আসে । 

অতঃপ্ব সভাপতি মহাশয় বাঁকুড!, বৰ্দ্ধমান ও কালনায় শাখা-পরিষং স্থাপন-সংবাদ জ্ঞাপন 
কবিলে সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্ত্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় গ্রন্থ গ্রকাশ-বিভাগের মাসিক 
বিবরণ পাঠ করিলেন । (“ক” পবিশিষ্ট দ্রষ্টব্য ) 

অতঃপৰ সভাপতি মহাশয় জানাইলেন যে, লর্ড, হাঁডিগ্রেব জন্মদিন উপলক্ষে বালক ভোজন 


৯৯ 


/ 
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উৎসবে টাদা ও যোগদান জন্ত ত মাননীয় ডাঁক্তার গরীযুক্ত দেব প্রসাদ সর্ধাধিকারী বড়লাট 
£ বাঁহাছুবের ধন্তবাদ-পত্রেব নকল পাঠাইয়াছেন। 





অতঃপর শ্রীযুক্ত নগেন্্রনাথ বন্ধ প্রাচ্যবিদ্ধামহার্ণব মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ 
জ্ঞাপন করিলে সভা ভঙ্গ হইল। এ Ee 
শৰীপ্ৰবোধচন্দ্ৰ চট্টোপাধ্যায় শ্রীহবপ্ৰদাদ শান্তী 
সহকারী সম্পাদক । 1 সভাপতি । 
্ পরিশিষ্ট 


পা 


(ক) গ্রন্থগ্রকাঁশের মাঁদিক বিববণ। - 
গত ৮ই আষাঢ় প্রথম মাসিক অধিবেশনে গ্রন্থগ্রকাশ-বাঁধ্যের যে বিবরণ দেওয়া 
হয়, তাহা! প্রথম মাসিক অধিবেশনে কার্যযবিবরণেব সহিত ২০শ ভাগ, ১ম সংখ্যা সাহিত্য- 
পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়া গিয়াছে । তৎপরে এই বিভাগের কাৰ্য্য নিম্নোক্তরূপে 
অগ্রসব হইয়াছে; 
১। উনবিংশ বর্ষের. পবিষৎ*পঞ্জিক1 ও বার্ষিক কার্য্যবিবরণ,--ইহাঁর ১৬ ফর্ম্ম ছাপা 
হইয়া গিয়াছে । বাকী অংশ আগামী ভাদ্র মাসে ছাপা শেষ হইয়া যাইবে । 
নি ২। শ্রীভাষ্য,--তৃতীয় খণ্ডের ৯ ধর্মী ছাপ! হইয়াছে। ইহার কাৰ্য্য দ্রুত অগ্রসর 
হুইতেছে। পুঁজাব মধ্যেই এই থণ্ডের অর্দাংশ ছাপা হইবে, এইরূপ আশা করা যায়। 

৩7 চণ্ডীদাসের পদাবলী,_-পূর্বে ৯ ফরম ছাপা হইয়াছিল, গত আষাট ও শ্রাবণে আরও 
৭ ফর্ম্ম৷ ছাপা হইয়াছে । 

৪। চণ্ডীদাসের কৃষ্ণকীর্ভন _মূলভাগের ছাঁপা শেষ হইয়া গিয়াছে, মোট ৫০ ফন্থায় 
৪০০ পৃষ্ঠায় মূলাংশ শেষ হইয়াছে, পূজার পর ইভার পরিশিষ্টাংশের মুদ্রণ-কার্য্য আরম্ভ হইবে। 

৫। বাঙ্গাল! শব্বকোষ,_গত ছুই মাসে আরও ৭ ফর্ম ছাপা হইয়াছে। ইহাতে ত-বর্গের 
দ-কার চপিতেছে। 

৬। বোধিসত্বাবদান-কল্পলতা,_-গত ছুই মাসে এক ফন্মা মাত্র ছাপা হইয়াছে। ইহার 
সম্পাদক রায় শরচ্চন্্র দাস বাহাঁদুব দার্জিলিঙ্গে থাকেন। প্রুফসংশোধক পণ্ডিত কুঞ্জবিহারী 
্টায়ভূষণ ভাটপাড়ায় থাকেন। অতএব বিলম্ব অবশ্্তাবী। 

৭1 ভবানীপ্রসাদের ছুর্গাম্গল,_-ইহাব আরও ৪ ফর্ম্মা ছাপা হইয়া গ্রিয়াছে। 

৮। অনিলপুরাণ,_-ইহার আব এক ফর্ম্ম ছাপা হইয়াছে । 

৯। প্রাচীন মুদ্রিত বাঙ্গালা গ্রন্থাবলীব তালিকা,-_এই কাৰ্য্য সম্পাদনের নিগিত্ত গত 
আষাঢ় মান হইতে সম্পাদক শ্রীযুক্ত বমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভুষণ মহাশয়ের একজন সহকারী 
নিযুক্ত হইয়াছেন। অমূল্য বাৰু তীহার সাহায্যে এই ছুই মাসে তিন শতাধিক এছের বিবরণ 

_ প্রস্তুত করিয়াছেন। 


‘ 


ন 


দ্বিতীয় স্থগিত বিশেষ অধিবেশন - 


স্থান--বঙ্গীয়-সাঁহিত্য-পরিষৎ-মন্দিব 


সময--১২ই আশ্বিন, ১৩২০, ২৮শে সেপ্টেম্বব ববিবার, অপবাহু ৫॥ ঘটিকা 


উপস্থিত, 
মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শান্তী এম্এ, সি আই ই 
শ্রীযুক্ত বিপিনচন্ত্র পাল শ্রীযুক্ত মণিলাল' গঙ্গোপাধ্যায় 
১, মহেশচন্দ্র আতর্থী ১» পুলিনবিহবারী দত্ত . 
॥১ পাঁচিকডি বন্দ্যোপাধ্যায় ১১ বসন্তরঞ্রন রায় বিদ্বদ্বল্ভ 
১ হেবস্বচন্্র মৈত্র », ককগণাঁচন্দ্র মজুমদার 
» মনোরঞ্জন গুহ ঠাঁকুরতা ১» ফকিরচন্ চট্টোপাধ্যায় 
» ডাক্তার সুন্দরীমোহন দাস ১» রামপদ বন্দ্যোপাধ্যায় 
৬ নগেন্দ্রনাথ বস্তু গ্রাচ্যবিদ্যা মহার্ণৰ » রাইচরণ মুখোপাধ্যায় 
কবিরাজ শ্রীযুক্ত যামিনীবঞ্জন সেনগুপ্ত » যামিনীকান্ত গপ্দোপাধ্যায় 
কাব্যতীর্থ » ডাক্তার দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্র 
তরীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ০৪ শৈলেন্দ্রনাথ গুপ্ত 
১, প্রবোধচন্ত্র দে এফ আব এচ এস » অমবচন্দ্র ঘোষ 
» বনওয়ারিলাল চৌধুরী বিএ, বিএস সি * মনীন্দ্রনাথ মিত্র বিএল্‌ 
৮ শৈলেশচন্ত্র মজুমদার » সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 
» মন্মথনাঁথ বঙ্গ »  ববীন্ত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
ডাক্তার শ্রীযুক্ত সতীণচন্দ্র বিদ্ধাভূষণ, » মনোমোহন বন্দোপাধ্যায় 
এম্‌এ, পি এচভি » অমরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ » শচীন কুমার কুণ্ড 
» ক্ষেত্রমোহন ভড » মতিলাল বস্তু 
১ নতীশচন্ত্র মজুমদাব »  শঁরচন্দ্র মুখোপাধ্যায় 
,, হেমেন্রপ্রসাঁদ ঘোষ বি এ 5. জুবেশচন্দ্ৰ সবকাব 
১, সতীশ্চন্দ্র মিত্র ১:' তবণীকান্ত চক্রবর্তী 
» রায় কুগ্তলাল সিংহ সরস্বতী » জ্যোতি ঘোষ 


» চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় বীরেন্দ্রনাথ সিংহ 
»» চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় » বাঁমকমল সিংহ 


সা 


কার্ধয-বিবরণী ৫৫ 

রীযক্ত প্রি়নাথ ভট্টাচার্য " | শ্রীযুক্ত অঘোরনাথ বিদ্াবিনোদ 

» অধিলবৃষ্ শীল "_,_,, তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য 

» প্রবোধগোপাল বস্থ ডে ১, শৌরীন্দ্রনাথ দত্ত . 

» বিনয়ভূষণ ব্ৰহ্মরত » নলিনীকান্ত চট্টোপাধ্যায় 

» সতীশচন্জ্র বায় চৌধুবী » ষ্যামাচৰণ সরকার 

» শচীন্দ্ৰকুমাঁর বস্গ » ভোলানাথ কৌচ 

৬ ভুপেন্দ্রনাথ মজুমদার *_ যতীন্দ্ৰনাথ চট্টোপাধ্যায় 

» বিপিনবিহারী সেন » গোপালক্বষ্ণ মিত্র | 

৬ শিবকুমার বস্তু » রবীন্দ্রনাথ বন্স ' 

» বিনোঁদবিহারী গুপ্ত » মন্মথনাথ ঘোষ 

কুধ্যকুমার পাঁল » নকুডচন্ত্র ঘোঁষ 


শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্ৰ দাশ গুপ্ত এম্‌ এ 
» কবিরাজ দুর্গানারায়ণ সেন শান্তী 
» প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম্‌ এ 
» ব্যোমকেশ মুস্তকী 

সভাপতি মহাশয়ের আদেশে সভাব কার্ধ্যারস্ত হইল । সভাপতি মহাশয় সভার উদ্বোধনে 
সভার উদ্দেশ্য বিবৃত কবিলেন এবং সংক্ষেপে এই সভাব জন্ত পূর্বে যে দিনস্থিব হইয়াছিল 
এবং যে কাবণে সে দিন অধিবেশন স্থগিত হইয়াছিল, তাঁহা বিবৃত কবিলেন। 

অতঃপব শ্রীযুক্ত মনোবঞ্জন গুহ ঠাঁকুরতা মহাশয় স্বর্গীয় নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের 
বাগ্সিতা, ধর্ম গ্রাণতা, চিত্তের দুটত1 এবং সহজ সরল ভাষায় ব্যাখ্যান-শক্তিব বিষয় বর্ণনা 
কবিয়া নিয়লিখিত প্রথম প্রস্তাব উপস্থাপিত করেন; 

"বাজ! বাঁমমোহন বায়েব জীবন-চবিত ও অন্ঠান্ত অনেক স্গ্রস্থেব লেখক, প্রাচীন 
সাহিত্যসেবী, আধুনিক বঙ্গসমাজেব অন্যতম চিস্তানায়ক বাণ্মিবর নগেন্দ্রনাথ চট্টরোপাঁধায় 
মহাশয়ের পরলোক-গমনে বর্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ বাঙ্গালা সাহিত্য ও বঙ্গদেশকে বিশেষ 
ক্ষতিগ্রস্ত মনে কবিতেছেন।” 

তৎপবে শ্রীযুক্ত প্যারীণস্কর দাঁস গুপ্ত এল্‌, এম্‌, এস মহাশয় এই প্রস্তাবের সমর্থন কবিয়া 
বলিলেন,--"স্বগাঁয় কেশবচন্ত্র সেনের পর বাঙ্গালা ভাষায় বক্তৃতা কবিয়া দর্শককে সকল 
বিষয় গ্রাঞ্জলরূপে বুঝাইতে স্বর্গীয় চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের শক্তি অতুলনীয় ছিল। তাহার 
বক্তু তারাশি সংগৃহীত হইলে একখানি বিপুলায়তন উপাদেয় জ্ঞানগর্ভ গ্রন্থ হইতে পারে। তিনি 
আমাদের পরম ভক্তিব পাত্র ছিলেন। আমি এই গ্রস্তাব সর্ধাস্তঃকরণে সমর্থন কবিতেছি 1” 

তৎপরে রা কুঞ্জলাল সিংহ পবস্বতী মহাশয় স্বগাঁয় চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রতি নিজ্রেব 
প্রগাঢ় শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিয়া এই প্রস্তাবের অনুমোদন করিলেন । 


~ 


সহকারী সম্পাদকগণ। 


৫৬ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের 


তৎপরে শ্রীযুক্ত কবিবাজ ছুর্ণানাঁবায়ণ সেন শাস্ত্রী মাশয় এই প্রস্তাবের সম্পর্কে বলিলেন, 
তাঁহাকে কেবল সুবক্তা ও সুলেখক বলিলেই তাহার গৌরব করা হয় না। তাহাতে এমন < 
একট! শক্তি ছিল যে, যাহা তিনি ভাঁধিতেন, তাহাই তিনি লেখায় ও বক্ত,ডায় জোরেব সঙ্গে 
ফুটাইয়া তুলিতেন এবং পাঠক ও শ্রোতৃবর্গের হৃদযে তাহা প্রতিফলিত কবিতে পারিতেন। 
_ নগেন্্রনাথ ত্যাগের জলন্ত দৃষ্টান্ত দেখাইয়! গিযাছেন। রামমোহন কেশবচন্দ্রেব যেখানে 
কর্মক্ষেত্রে ছিল, দেখানে ত্যাগের কিছু প্রায়াজন হয় নাই, কিন্তু নগেন্দ্রনাথ যে কর্মক্ষেত্র 
আসিঙ্স1 দীডাইরাছিলেন, সেখানে ত্যাগীর প্রয়োজন হইয়াছিল আব নগেন্দ্রনাথ নানাদিকে সে” * 
ত্যাগের দৃষ্টান্ত দেখাইয়া গিয়াছেন। তাহার “ধর্ম্মজিজ্ঞানা” ব্রাহ্মসমাজের একখানি উৎকট 
দার্শনিক গ্রন্থ হইযা আছে। তিনি লেখায় যাহা ফুটাইয়! গিয়াছেন, নিজ জীবনে তাঁহা প্রতি- 
ফলিত কবিয়া দেখাইয়! গিয়াছেন । 

অতঃপর শ্রীযুক্ত পাঁচকডি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় দ্বিতীয় প্রস্তাব উপস্থাপিত করিলেন, 

“ৰঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়েব পরপোকগমনে তাহার শোক- 
সন্তপ্ত পুত্র কণ্তা ও আত্মীর-স্বজনকে আস্তবিক সমবেদনা জানাইতেছেন এবং অগ্যকার 
সভাপতি মহাশয়ের স্বাক্ষরে এই শোকপ্রক(শক ও সমবেদনাজ্ঞাপক পত্র তাহাদিগকে পাঠাই- 
বার প্রস্তাব করিতেছেন ।”--এই প্রস্তাব উপস্থাপিত করিয়া পাচকড়ি বাবু বঞিলেন, -নান। 
স্থানে, নানা ভাবে, নানা লোকের মুখে শুনিয়াছি,.সে কালে যাঁহাদের লেখায় খাঁটী বাঙ্গালীর 
প্রাণের কথা ফুটিত, নগেন্দ্রনাথ তাঁহাদের মধ্যে একলন। আমরা ধাহাদের শ্রদ্ধ।-ভক্তি কবি, 
দশ জনে মিলে যদি তীহাদের অভাবে তাহাদেবঞ্জন্ত দুঃখ প্রকাশ করি, তবে তাহাদেৰ পরি- 
বাবস্থ যাহাদেব শোক হইয়া! থাকে, তীহাদেব শোকেও একট। তৃপ্তি আসে এবং তাহা অপ- 
নোদনেরও একটা পথ হয়। এই জন্যই আমর! আমাদেব অ্রদ্ধাব পাত্র, ভক্তির পান্রগণের 
বিয়োগে এমন করিয়। সভ।-সমিতি করিয়া শোক প্রকাশ করিয়া থাকি । নগেন্দ্রনাথ ইহ- 
জীবনে যে চেষ্টায় ব্রতী হইয়াছিলেন, তাহ! ফলবতী হইয়াছিপ। সুলেখক, স্ুতাকিক ন্গেন্দর- 
নাথের গত পূর্ববপক্ষ করিতে সমর্থ বাক্তি বড় বড় নৈযাঁয়িকের মধ্যেও কম দেখা যায়। 
ব্রাঙ্মদমাজেব মধ্যে যে কয়জন-বাালায় কলম ধরিয়া! যাহ! বলিতে চাহিয়াছেন, তাহা খাঁটি 
বাঙ্গালায় বলিয়া যাইতে পারিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে আচার্য্য কেশবচন্দ্র, শিবনাথ, গৌর- 
গোবিন্দ, ত্ৰৈলোক্যনাথ ও নগেন্দ্রনাথই সকলের অ্রেষ্ঠ। খাঁটা বাঙ্গালার নগেন্দ্রনাথেব ও 
আঁচার্যেব শক্তি অদ্ভূত বিকশিত হ্ইয়াছিল। নগেন্দ্রনাথের ত্যাগেব মহিমা কত, তাহার ত্যাগের 
মূল্য কি, তা ঠাঁব যুগেব লোক ব্যতীত বুঝিতে পারিবে না । বাশবেড়ের চাটুধ্যেদেব বাড়ীর _ 
ছেলে--মান-মর্য্যাদায় অতুলনীয় বংশেব ছেলে, কুলীন ব্রাহ্মণের ছেলে- ধনে মানে জাজগ্যমান 
ঘবের ছেলে, ধর্ন্মেব জন্ত--নিজেব ব্রতরক্ষার জন্য সমস্ত উপেক্ষা করিয়া, সমাজের বাহিরে আনিয়া 
যে জাল! সহিয়াছিলেন, তাহা এখনকার লোকে বুঝিবে না । তখনকার সমাজের বাগ-দ্বেষ- 
জিঘাংসা তিনি গ্ৰাহ করেন নাই, ব্রাহ্ম ধর্মের জন্ত তিনি সকল নির্ধ্যাতন সহিয়! বীরের ন্যায় 


~~ 


শী 


~ 
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কাটাইয়া গিয়াছেন। ব্রাহ্ম ধর্মকে তিনি ভাঁল বলিয়! বুঝিয়াছিলেন, প্রাণে প্রাণে তাঁহা অতিমাত্র 
সত্য বলিয়া অনুভব কবিতেন, তাই সকল অবস্থায়, সকল.স্থানে, সকল .উৎপীড়নের, ছুঃখের, 
কষ্টেব মধ্যেও তাহার শ্লাঁঘা করিতেন, তাহার মহিমা প্রচাব কবিন্নে। তিনি ব্রাহ্মসমাজেব 


, প্রকৃত মিপনরি, ত্রাহ্মপর্মেৰ ভক্তিমান্‌ ব্যাখাতা ছিলেন৷ এখনকার দিনে, তেমন দৃঢচিত্ত 


লোক কৈ? সেই অন্ত দুঃখ হয, আমাদেৰ মধ্য হইতে এমন সকল পুরুষসিংহের লোপ 
হইতেছে। _আমবা আজ সমবেত ভাবে নগেন্দ্র বাবুর পুত্র কন্তা, আত্মীয়-স্বজনকে আমাদেব 
শোক ও সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি এবং ভগবানের কাছে প্রার্থনা করিতেছি যে, আমাদের 
তেমন না হউক, তেমন উপাদানের লোক আমাদের দিন । 

শ্রীযুক্ত হেমে্্রগ্রসাদ ঘোষ মহাশয় এই প্রস্তাবের সমর্থন করিয়া বলিলেন,-_পাঁচকড়ি বাবু 
যাহ! বলিলেন, তাহা সমস্তই আমাৰ অন্ুমোদ্িত। নৃগেন্্র বাবু যেখানে যাইতেন, সেইথানেই 
যে ব্ৰাহ্মধর্ম্মেব মিশনবী ও ব্যাখাতা হুইয়া যাইতেন, এমন নহে; যেখানে সে ভাবে যাওয়াব 
প্রয়োজন হঈত না, সেখানে অমায়িক বন্ধুভাবে যাইতেন এবং সেখানে তাহার যে কোন সাহায্য 
প্রয়োজন হইত, তাহ! করিতেন। ভাষার সবলতা, ব্যাখ্যার বিশদতা তাহার বিশেষত্ব ছিল _ 
রাজনীতিক আন্দোলনের প্রথম অবস্থায় বাঙ্গালা ভাষাব কোন আসন ছিল না। ইংবাঁজিতে - 
যে সকল অতি প্রয়োজনীয় গ্রাম্য কথাব আলোচন! হইত, তাহ! ইংরেজিতে এনভিজ্ঞ বিপুল 
জনসজ্বের নিকট পৌছিত ন1। যাহাদের প্রবুদ্ধ করিবার জন্ত, বুঝাইবাব জন্য বল্‌! হইত, 
তাহাবা বিরাট সংখ্যায় উপস্থিত থাকিলেও কিছু বুঝিত না। কৃষ্ণনণরে প্রথমে বাঙ্গালায় 
রাঁজনীঠির কথা বলা আবস্ত হয়, নগেন্তনাথ বক্তা ছিলেন। তদবধি আন্তরিকতা ফুটিয়! 
উঠিয়ছে। আব এখন 10239 পিছনে পড়িয়া থাকে ন|। নগেন্দ্রনাথেব এই কার্য্য জাতীয় 
জীবনে কম কার্য নহে। তাহার রামমোহন রায়ের জীবন-চরিত” উপাদেয় গ্রন্থ । এ শ্রেণীর 
গ্রন্থ ছিলই না। এথানি এখন আমাদের সাহিত্যের একখানি standar৫ Work হইয়াছে । 
উহার পরবর্তী জীবন-চবি তগুলি উহারই আদর্শে লিখিত হইয়াছে ও হইগ্ডেছে। এ বইখানি 
এই শ্রেণীর গ্রন্থেব পথপ্রদর্শক : এরূপ নীষ।সম্পন্ন গ্রন্থকার ও কর্মবীরের বিয়োগে 
বঙ্গীষ-সাহিতা পরিষৎ আঁজ আন্তরিক শোক প্রকাশ কবিতেছেন। 

অতঃপর শ্রীযুক্ত বিপিনচন্ত্র পাল মহাশয় বলিলেন,--নগেন্দ্র বাবুর সঙ্গে বাঙ্গালা সাহিত্যের 
সম্পর্ক কেমন করিয়া হয়, তাহা অনেকেই জানেন না। আমরা তখন কলেজে পড়িতাম, 
নগেন্দ বাবু তখন ব্রা্গধর্্ম সম্বন্ধে কাগজে .লিখিতেন। তিনি নিজের মতের জন্ত আজন্ম 
পৈতৃক-সমাজেব বিদ্রোহী ছিলেন। দিংহশাবক কখনও কোথাও মাথা নোয়াইয়া.চলেন নাই, 
কাজেই তাঁহার লেখা ০৮১০৭০ কাগজে স্থান পাইত ন1। শিবনাথ শান্ত্ী-মহাশয় এই সময় 
“সমদৰ্শী” নামে কাগজ বাহিব কবিতেন। নগেন্্রনাথ ভাহাতেই সর্বপ্রথম লেখ! আর্ত 
করেন। তীহাব ন্তায় খাটী শ্বাধীনতালোলুপ বাঙ্গালী আব দেখি নাই। প্রথম যৌবনে 
তাহাকে যেমন স্বাধীনচেতা দেখিয়াছিলাম, আমরণ তাহার সেই ভাব বঙ্জার ছিল। ছলা-কল- 
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কৌশল তিমি জানিতেন না, বুঝিতেন না। সোজান্থজি যাহা বুঝিতেন, নোজান্ছজি তাহাই 


বনিতেন। সত্য কথা বলিতে হইবে বলিয়া যে লাঠিমাঁবা কথা বলিতেন, তাহা! নয়) যাহা 
বলিতেন, তাহ! বসসিক্ত করিয়াই বলিতেন । তিনি সর্ধবপ্রকারে স্ুবসিক ছিলেন, তাহার 
কথায় হাসিতে হইত, তাঁহাকে দেখিলও হাসিতে হইত। মিষ্ট ভাবের সঙ্গে তাঁহার 
যুক্তিগ্রবণতা শ্রোতৃবর্গ ও পাঁঠকবর্ণকে-সুগ্ধ করিয়া ফেলিত। তখন বঙ্গদর্শনের যুগ । তিনি 
বঙ্গদর্শনে লিখিতেন। তীঁহারই কাছে আমরা বহ্কিমপ্রদর্ণ শুনিতাম। তিনি সাঁধাবণীতেও 
লিথিতেন। তীহাঁব লেখাকে বন্ধিম বিশেষ আদর করিতেন; বলিতেন,_-প্যদ্দি unalloyed 
বাঙ্গাল, তবে নগেন্দ্ৰ চাটুর্যের লেখা পড়িও” ( ৬চন্দ্রনাঁথ বন্থু মহাশয়কে এই কথা বলিয়া- 
ছিলেন )। তখন সাহিত্যে মৌ-সাহেবী ছিল না। এই সকল কথ! বলিয়া বিপিনবাবু 
জানাইলেন যে, কোন বন্ধু নগেন্্রবাবুর স্থৃতি বক্ষার অনুষ্ঠানে ১০০২ টাকা সাহায্য 
করিবেন ।-সকলে আনন্দ সহকারে এই দানের সংবাদ গ্রহণ করিলেন । 

অতঃপব মহামহোপাধ্যায় ডাক্তার শ্রীযুক্ত সতীশচন্্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় নিয়লিখিত তৃতীয় 
প্রস্তাব উপস্থাপন কবিলেন,_ 

ন্র্গীয় নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের উপযুক্ত স্মৃতি রক্ষার ব্যবস্থা করিবার জন্ত 
পরিষদেব কার্ধ্যনির্বাহক-সমিতির প্রতি ভার অপিত হউক।"__এই প্রসঙ্গে তিনি আবও 
বলিলেন, _নগেন্দ্রনাথেব বাল্য-জীবন কৃষ্ণনগবে অতিবাহিত হয়। ২৪ বসব পূর্বে তিনি 
কলেজেব শিক্ষক ছিলেন এবং স্থানীয় বাহ্মমন্দিরে উপদেশীদি দিতেন। ছাত্র যুবকবৃন্দের 
মধ্যে তিনি এমন করিয়৷ মধুরভাবে ধর্মমশিক্ষা ও নীতি প্রচাব কবিয়া আনিয়াছিলেন যে, 
এখনও তাহাব ছাত্রবুন্দ শ্রদ্ধা! ও কৃতজ্ঞতার সে সে সকল স্মরণ করেন। আমরা যখন 
বি এ পড়ি, তথনও, লোকে এমন কবিয়া নাম কবিত, যেন তিনি তখনও সেখানে উপস্থিত, 
বাস্তবিক কিন্তু তিনি তাহার ৫৬ বসব পূর্বে কৃষ্ণনগর ছাড়িয়া! আদিয়াছিলেন। তাঁহার 
ভাষাও যেমন সরল, যুক্তিও তেমনি সরল। সহ্জভাষায় লেখাব ক্ষমতা এবং সহজ 
যুক্তিতে তাহা সুপ্রতিষ্ঠিত করাব তাছাব অসাধারণ” শক্তি ছিল॥ ভাব তিনি, কাহারও 
নিকট ধাব করিয়া লইতেন না, যাহ! তাহার হৃদয়ে উঠিত, তাহা 'সমর্থন করিতেন, সহজ 
যুক্তি ও সরল ভাষার অভাব তাহাকে কোন দিন ভোগ কবিতে হয় নাই। বাঙ্গাল! দাহিত্যে 
তিনি অঙ্গয় কীর্তি রাখিয়া গিয়াছেন। তিনি কর্তব্যকে কিছুতে দুরে রাখিতে পারিতেন না। 
তাহার নিজ পুত্রের কুষ্টরোগে তিনি যে প্রকার সেবা করিতেন, তাহা যাঁহাব| দেখিতেন, 
তীহাঁরাই শিহরিয়া উঠিতেন। এব সাধু ব্যক্তির স্থৃতিরক্ষা একান্ত কর্তব্য । 

যুক্ত শুশিভূষণ মুখোপাধ্যায় “এই প্রস্তাবের সমর্থন করিয়া বলেন,__নগেন্দ্রবাবু সাহিত্যের 
বন্ধু ছিলেন। তীহার একটা বিশেষত্ব ছিল, তিনি জীবনটাকে ধন্য করিয়া ধর্ম্মেব ভিতব দিয়াই 
তাঁহাকে বিকশিত কবিয়া তুলিয়াছিলেন ৷ সবলতা ও উদ্দাবতার সঙ্গে তিনি নিজ মতামত প্রকাশ 
করিয়া গিক্জ(ছেন। তাহার লেখাঁব মরলতায় ও উদ্দারতায় তাঁহাকে মহিমান্বিত কবি নিয়াছে। 


ডল 


(| 


রা 


কার্ধ্য-বিবররণী . ' ++ ৫৯ 
শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এই প্রস্তাবের অন্থমোদনে বলিলেন, _নগেন্ 
বাবুর গুণকথা আনকেই বলিলেন, একটা বিষয়ে আমি কিছু পরিচয় দিব। নগেন 


* বাবুর বাড়ীর অবস্থা খুবই ভাল ছিল। তিনি পৈতৃক সমাজ ত্যাগ ন! করিলে তাঁহাকে 


কোন রকম অভাবে পড়িতে হইত না ; কিন্তু সাধারণ ত্রাঙ্মসমাজ প্রতিষ্ঠাকালে আত্মীয়তার 
সকল বন্ধন ছিন্ন করিয়া তিনি ধর্ম্মেব্জন্ত ইচ্ছাসুখে সে আত্মনিগ্রহ -বাঁছিষা লইয়াছিলেন, 
শত শত বিপদে ও বাধায় পড়িয়াও তিনি সে সঙ্কল্চ্যুত হন নাই । ধৰ্মে ঢৃচনিষ্ঠা ছিল বলিয়। 
প্রথম যৌবনে পিতৃগৃহে অর্থস্বাচ্ছন্য স্বত্বেও যথেষ্ট দারিদ্য-ভোগ করিয়া সন্তষটহৃদয়ে কাল 
কাটাইতেন। অভাবের উৎপীডনে তাঁহাকে মলিন করিতে পারিত না। তাহার আত্ম" 
সম্মানজ্ঞান ছিল, বন্ধুবান্ধবকে জানিতে দিতেন না যে, তিনি কষ্টে আছেন, তিনি উত্তম লেখ” 
পড়া শিখিয়াছিলেন, পণ্ডিত ছিলেন এবং পণ্ডিতের মতই সাঁরাঁজীবনে কখনও নত হন নাই। 
তিনি অতি সুবসিক ছিলেন। নিমন্ত্রণাদিতে, ভীঁহাব উপস্থিতি অতিমাত্র আনন্দের জত 
বহাইয়া দিত। শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের সঙ্গে তাঁহার রসালাপ জমিত ভাল ; কিন্তু রসতাষে 
জিত হইত নগেন্দ্রনাথের। গত '৩১ ন্যৈষ্ঠ ১৩২০ সালে তাহা মৃত্যু হইয়াছে। ইহার 
মধ্যে তাঁহাকে কাহারও নিকট সাহায্য গ্রহণ কবিয়া একদিনও বাঁচিতে হয় নাই । আমি 
তীহার স্বৃতিরক্ষায় গৌরব অনুভব করিতেছি। 

অতঃপর সভাপতি মহাশয় বলিলেন,_-নগেন্দ্রনীথের গুণগরিমাৰ কথা অনেক্‌ বল! হইয়াছে। 


- বহুকাল হইতে আমি তাহার সহিত পরিচিত ছিলাম। ১২৭৭ সালে সঞ্জীবচন্দ্র বনদর্শনের 


সম্পাদক ছিলেন। তখন: নগেন্দ্রনাথ কীটালপাড়ায় যাইতেন এবং বঙ্গদর্শনে লিখিতেন। 
যদি ভারতবর্ষ স্বাধীন হয়, তবে কি রকমে তাহার 71999786100. হইবে, এইবপ নান! কথা- 
বার্তা হইত। তিনি যাহ! লিখিতেন, তাহার দোষ মিটাইয়া লিখিতেন। তাহার যুক্তি-তর্ক 
এত সুন্দর ও সহজ ছিল যে, মুগ্ধ হইতে হইত এবং প্রতিপক্ষকে বিচলিত হইয়! পড়িতে হইত। 
কুচবিহার বিবাহের পব তাঁহাব সহিত আমাব একবার রামমোহন রায়ের ধর্মমত লইয়া 
তর্ক বাধিয়! যাঁয়। ৪1৫ ঘণ্টা তর্কের পর তিনি আমায় আদর কবিয়া কোলাকুলি কবেন। 
তাহার উদ্দারতাও এমন মুগ্কব ছিল। বাত্রি অধিক হইয়াছে । আর অধিক কিছু বলিবার 
প্রয়োজন নাই, কার্ধ্য-নির্ববাহক-সমিতি ইহার উপযুক্ত স্থতিরক্ষার ব্যবস্থা করিলে আমরা 


সুখী হইব। 2 হ্‌ 
অতঃপর সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ Sn সভা;ভঙ্গ হয়। 
শ্রীব্যোমকেশমুন্তফী = _ . _: জ্ৰীহরপ্রাদ শ্রী is 
সহকারী সম্পাদক। শা * সভাপতি 


চতুর্থ মাসিক অধিবেশন 


স্থান- _বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-মন্বিব 
সময়--১২ই আশ্বিন, ১৩২০, ২৮শে সেপ্টেম্বর, বিবার 
অপরাহ্ণ ৬।০ট1 

আলোচ্য বিষয়--১ । গত অধিবেশনের কাধ্যবিবরণ পাঠ । ২। সদস্ত-নির্ব্বাচন। ৩। পুস্ত- 
ফোপহারদাতগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন । ৪। অধ্যাপক-সদস্ত নিয়োগ । ও | প্রদর্শন, (ক) 
্ীযুক্ত মণিমোহন সেন এবং শ্রীযুক্ত বোধিসত্ব সেন এমএ, বিএল মহাশয়ের প্রদত্ত স্বর্গীয় 
ডাঃ রামদাস সেন মহাশয়ের তৈলচিত্র, খে) শ্রীযুক্ত রামেন্্রসন্দব ত্রিবেদী এম্এ মহাশয়ের 
প্রদত্ত প্রস্তব মূর্তি, (গ ) শ্রীযুক্ত অধ্বিকাচরণ ব্রহ্মচারী ভক্তিরঞ্জন মহাশয়ের প্রদত্ত উৎকীর্ণ 
শিলাখণ্ড এবং (ঘ) শ্রীযুক্ত পূর্ণেন্দমোহন সেহানবীদ মহাশয়ের প্রদত্ত একটি তাত্রমুদ্রা। 
(৬) প্রবন্ধ-পাঠ-_( ক) শ্রীষুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাঁণয়ব “বাকুড়া-দর্শন”, ( খ ),শ্রীষুক্ত 
শিবচন্ত্র শীল মহাশয়েব “বঙ্গের চন্দ্রবাঁজগণের পূর্বতন রাজপাট” এবং “শঙ্করকৃত পাঁষগুধর্দদিন” 
এবং (গ ) শ্রীযুক্ত কুঞ্জকিশোর চৌধুবী মহাশয়ের “স্থানভেদে বাঙ্গালা ভাষার আকারভেদ” 
নামক প্রবন্ধ। ৭। শোঁকপ্রকাশ,_-৮মোঁহনবিহারী আট্য মহাশয়েব পবলোক-গমনে । 
৮। বিবিধ। - | 


স্বর্গীয় নগেন্্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশষেব স্থৃতিদভা ভঙ্গের পর বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের - 


চতুর্থ মাসিক অধিবেশনেব কাৰ্য্য আরম্ভ হইল। * ? 
গত অধিবেশনের কার্ধাবিবরণ পঠিত ও গৃহীত হইলে পর নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যর্থারীতি 
পরিষদের সন্ত নির্বাচিত হইলেন ;_ 
প্রস্তাবক সমর্থক সদস্ত 
শ্রীসতোন্্রনাথ দত্ত শ্রীচাকচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায় কবিরাজ শ্রীস্বেন্্রনাথ কবিরঞ্জন 
“৭৯ বীডন স্ট্রীট শ্তামাদাস_ওষধাঁলয়। 
শ্ীপ্রবোধচন্ত্র চট্টোপাধ্যায় শ্রীহ্মচন্দর দাশগুপ্ত শ্রীনিবারণচন্ত্র ঘটক বিএ, এম্‌ আর এ এস, 
মিউনিসিপ্যাল ম্যাজিষ্ট্রেট, কলিকাতা । 


শ্রীকুমুদনাথ চট্টোপাধ্যায় 2 7.2 শ্রীধনকৃষ্ণ ঢোল, শ্রীরামপুর । 
শ্রীমণিমোহন মুখোপাধ্যায়  শ্রীপ্রবোধচন্ত্র চট্টোপাধ্যায় শ্রীগোপালচন্্র চট্টোপাধ্যায় 
- ম্যাজিষ্ট্রেট, কোচবিহার । 
শ্রীরাকমল সিংহ 'শীচারুচন্দ্র মিত্র শ্রীঅবিনাশচন্দ্র ঘোষ হাজরা, বি এল, 
- মুন্নেফ, কুমিল্লা ৷ 
» = _' গ্ৰীক্ষ্ণগোপাল ঘোষ মৌলবী আতাহার রহমান বিএ, 


সেটেলমেন্ট অফিসার, কীর্তিপুব, এড়োয়ালী পোঃ, মুরশিদাবাদ। 


EA 


শি 


৬৪ বঙ্গীয়"মাহিত্য-পরিধদের 


প্রস্তাবক সমর্থক সদস্ত 
শ্রীচৌধুরী বিশ্বরাজ ধন্বস্তদী শ্রীহেমচন্্র দাশগুপ্ত শ্রীমোহিনীমোঁহন বায় চৌধুরী এম্‌এ, বিএল্‌, 
বহরমপুর, মুবশিদাবাদ। 
রি ১০ এ শ্রীবসস্তকুমাব বায়, রূপগঞ্জ, নড়াইল । 
i অপ্রিয়নাথ শান্তী 


অরণ্য-কুটার, আসানসোল। 
রি ্ *  শ্রীভগবান্‌ তেওয়াবী 
্ শিক্ষক, ঝরমগরা, থাস্থগাদা, স্লপুর । 


শ্রীযোগীন্তরনাথ সমাদ্দার s শ্ীমুকুন্দনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম্‌ এ . 
অধ্যাপক--বি, এন কলেজ, বাঁকীপুর। 
jj শীন্ণরেন্দ্রনাথ মিত্র, দেরাহুন | 


শ্রীব্যেমকেশ মুপ্তফী টি __ শ্রীরজেন্্রনাথ বঙ্গ 
| ১৬1১ বন্ুপাড1 লেন, বাগবাঁজার ! 
শ্রীরবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ শ্রীরাষেব্নুন্দব ত্রিবেদী শ্রীস্কুমার দত্ত এম্‌এ 


অধ্যাপক-_বরিপণ কলেজ ।* 


নর প্রগিরিজা প্রদন্ন সান্তাল এম্‌এ, বিএল্‌ 
৬৮ মাঁণিকতলা ষ্রীট্‌ ৷ 
টি fy শ্রীঅতুলচন্ত্র মেন এম্‌এ 
্ অধ্যাপক-__রিপণ কলেজ । 
» % শ্রীঅতীন্ত্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম্‌এ 
অধ্যাপক--বিপণ কলেজ । 
» ৪ শ্রীঅশ্বিনীকুমার ৫ঘাষ এম্‌ এ 
অধ্যাপক_-রিপণ কলেজ । 
» : টি শ্রীপ্রভাসচন্ত্র দে এমএ, বিএল্‌ 
১৫।১ গোবিন্দ সরকারের লেন। 
শ্রীহেমচন্্র দাশগুপ্ত ৪ শ্রীবাধাবিনোদ রায়, গোরক্ষপুর। 
শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী প্রীশটীন্দরনাথ মুখোপাধ্যায় 


সম্পাদক-_সাহিত্য-ক্সিলন, ৯২ বহুবাজার ট্রীট্‌। 
শ্রীহ্মচন্দ্র দাশগুপ্ত রীহ্র্গানাবায়ণ সেন শাস্ত্রী শ্রীপুর্ণে্দুমৌহন সেহানবীশ 
| নাওডাঙ্গা। রংপুর 
শ্রীসতীশচন্দ্র মিত্র 5 শ্রীকালিঘাঁস দত্ত ‘ 
২০২ শিকদাববাগান স্ট্রীট । 


শর 


~d 


কার্ধ্য-বিবরণী ৬5 
রা প্রশ্তাবক সমর্থক টি সন্ত 
4 শ্রীচৌধুরী বিশ্বরাজ ধন্বস্তরী শ্রীহেমচন্ত্র দাশ গুপ্ত শ্রীরাসতারণ চক্রবর্তী 
হেড ক্লার্ক, নেশানাল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া, কানপুর ৷ 


রর | এ শ্রাএককড়িনাথ মুখোপাধ্যায় 
“এজেণ্ট, বাইজল কোং, আগ্রা । 
$ টি শ্রীরামধন তরফদার 
রঃ হরিদ(সপুর, বনগ্রাঁম। 
॥ ৪ ॥ ্ীপ্রিয়নাথ বিশ্বাদ 
কাটিয়ালি, মেগী, যশোহর। 
রি শ্রীকিশবলাল দাস 
পুটমাটি, বনগ্রাম, যশোহর | 
Zs ” শ্রীপিঞ্জরুদ্দিন মণ্ডল 
পুরাতন গ্রাম, বনগ্রাম। 
৪ জে, এন, লাহিড়ী, কানপুর । 
° এ পি জি, বঙ্গ স্কোয়াব, বোদ্বাই । 
রি ডাঃ সি, কে, বি ধস্তরী 
রি কাশ্মীর হোটেল, সীতারাম বিল্ডিং, বোস্বাই । 
৯ রি » ০, _ শ্রীবীরেন্্রলাল দাশগুপ্ত 
সম্পাদক--হিতবাৰ্তা, চট্টগ্রাম । 
Re শ্রীতাবকনাথ দাস মুহুরী 
নাটুদহ, ২৪ পরগণা। 
রি রা fi শ্রীকষ্ণদাস দাস, গর 
ঢু রি শ্রীউমাচরণ বিশ্বাস পাস্থাপাড়া, 
কষ্ণগঞ্জ, ননীয়া। 
রি গ্রীপ্রসন্নকুমার বিশ্বাস এ... 
রি রি শ্রীজগদন্ধু হালদার 
৫ জরিফ্‌স্‌ লেন, কলিকাতা । 
রী রা শ্রীকেণবচন্ত্র সিংহ 
head শিক্ষক, বালওয়াল্টা, রাজপুতানা। 
এ রম শ্রীশোভাচরণ সবকাঁব 


নাঁটুদহ, ২৪ পরগণা। 
রর শ্রীকৈলাসচন্্র জ্যোতিার্ণব, ২৬ গ্রে সীট । 


০... কার্ধ্য-বিবরণী ৬১ 
প্রস্তাবক সমর্থক সদস্ত 
= শ্রীচৌধুবী বিখবাঁজ ধন্বস্তরী শ্রীহেমচন্ত্র দাগসুপ্ত শীবঙ্ধিমচন্দ চট্টোপাধ্যায় এচ্‌, এল্‌, এম্‌, এস, 
৫* বদাবোড, নর্থ, ভবানীপুর, কলিকাতা । 
স্্ীকালীচরণ মণ্ডল 
Civil Hospital Astt, Bongong Charitable 
Disrensary, বনর্গ।, যশোহর। 
২ | » শ্রীপাচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, উকীল, 
বোলপুর সিটি। 
শ্রীগিরীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, উকীল, 
ফয়জাবাদ সিটি। 
| এ্রযতীন্দ্ৰনাথ ভাছুড়ী 
i - সাহারাণপুব। 
শ্রীবসন্তকুমার বন্থ বিএল, 
- দি মল, কানপুর সিটি। 
° শীপ্রয়াগনারায়ণ মিশ্র, উকীল, 
i - কানপুর সিটি। 
শ্রীহবিকেশব সান্যাল এম্‌এ, 
অধ্যাপক, বেনারস সিটি। 
শ্রীমভয়াচরণ সান্যাল এম্‌এ, 
অধ্যাপক, সেপ্টাল হিন্দু কলেজ, বেনারস সিটি । 
~ জীবনওয়ারিলাল বঙ্গ 
ৰ সবরেজিষ্্রীব, গদখালি, যশোহর ! 
ডাঃ কে, এন, বন্থ সিভিল সার্জন, 
রি জৌনপুব, গবর্ণমেন্ট চেরিটেবল ভিন্পেন্দীবী। 
শ্রীবসম্তকুমার ভট্টাচার্য্য এম্‌ এ, 
হেড মাষ্টার, গবমেন্ট এচ. ই স্কুল, জৌনপুর সিটি। 
পীস্ুরেন্্রনাথ ভামানী 
- 0/০ বুথ ব্রাদাস, কানপুর সিটি। 
রি শ্রীঅঘোরনাথ মিত্র 
% Hospital Astt, Ry. Dispensary E. I, Ry. কানপুর। । 
| a শরীসত্যত্রাণ চৌধুরী, কোল মার্চেন্ট; 
5 কুপারগঞ্জ, কানপুর। 


এ 


৮) bd 


রং 


৬২ 


প্রস্তাবক 
ভ্রীচৌধুরী বিশ্ববাঁজ ধন্বস্তবী শ্রীহেমচন্ত্র দাশ গুপ্ত  গুীমবিনাশচন্দ্র সরকাঁব 


হত 


n 


বঙ্গীষ-সাহিত্য-পরিষদের 
মমর্থক 


সদস্য 


কোল মার্চেন্ট, রেলবাজাঁব, কানপুর। 
শ্রীশচন্ত্র বস্তু, কোল মার্চেন্ট 
ধানবাঁদ, মানভূম। 
শ্রীরাধিকা প্রসাদ মল্লিক 
* ষ্টেদন মাষ্টার-_বাগদেহি, বি, এন, আঁব। * রঃ 
শ্রীনাবায়ণচন্ত্র মুখোপাধ্যায়, 
ষ্েসন মাষ্টাব--বিকরগাছা, যশোহর। 
শ্রীগ্রসন্নকুমার মুখোপাধ্যায় 
ষ্টেদন মাষ্টার গোঁবরভাঙ্গা, ২৪ পঃ। 
শ্রীভীগ্মদেৰ দাস বিএল, উকীল, 
ভালা, বরিশাল। 
শ্রীবিহারীলাল মণ্ডল 
মটকামাঁবা, সাঁমট1, যশোহর ।* 
শ্রীশচন্ত্র ভট্টাচার্য্য কবিরাজ 
বসস্তপুব যাদবপুব, যশোহর। 
শ্রীমন্মথনাথ মণ্ডল 
হাজিপুধ, কুলারা, খুলনা । 
শ্রীগিরিশচন্দ্র মণ্ডল 
হাঁজিপুর, কুলার, খুলনা । 
সর্দার ধরণীধর মৈত্রেয় 
01০ লেট সর্দার গদাধর মৈত্রেয় 
সমাজগতি হাউস, রংমহল নৃতনগ্রাম, যশোহর | 
শ্রীদর্পনারায়ণ মহলাদার 
পুরভাঙল?, যশোঁহর । 
শীধৰ্ম্মচাঁদ বিশ্বাস হু 
মনোহবপুর, রিয়া, যশোহব । 
জীনন্দলাল বিশ্বাস 
মিনাৰ্ভা থিয়েটার । 
শ্রীখেতিরাম সিংহ, কণ্ট।কুটর, 


ক্যানাল বিভাগ, কুতুড়া, মহারাজপুব, কাঁনপুব। 


তু 


কা্ধ্য-বিবরণী ৬৫ 


প্রশ্তাবক | সমর্থক সদস্ত 
২৮ শ্রীচৌধুরী বিশ্ববাজ ধ্স্তরী শ্রীহ্মচন্দ্র দাশগুপ্ত ডাঃ শ্রীকৃষণধন বিশ্বাস 
দৌলতপুর, বেনাপোল পোঃ, যশোহর | 


৪ টি শ্রীমহিমচন্ত্র রায়, আমমোক্তার 
দৌলতপুর, বেনাপোল, যশোহব। 
ll শ্রীকান্ত বায়, গর 
চি ge শীধৰ্মচাঁদ মজুমদার, শ্রীমতী হেমস্ত- 
“ কুমাৰী বিশ্বাসে বাড়ী, এ 1 
৪ রঃ শ্রীলোকনাথ বন্ধ 
র্‌ ' ছোটআঁচড়া, বেনাপোল, যশোহর। 
শ্রীঅপূর্বচন্্ তা শ্রাবাজেন্্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বিএল্‌ 


৪৪1১ আঁমহা্ট রো, "অতয়া আশ্রম”। 
শ্রীহ্মচন্ত্র দাশগুপ্ত থল সেন শান্তী শরীহরিদাস চট্টোপাধ্যায় বিদ্ধাবিনোদ 


গোঁসাই দুর্গাপুর, নদীয়া। 

i | '_ শ্রীঝধাগোবিন্দ গোস্বামী. . --- 
রি | - ২৬ বঙুপাড়া লেন, কলিকাতা । 
==  জীযাদবচন্দ্ৰ মিত্ৰ » শ্রীশান্তিসাধন বিশ্বাস 
নর 2 - <৮ চেতলা রোড, আলিপুর। 

শ্রীবাণীনাথ নন্দী শরীসতীশচন্দ্র মিত্র - শ্রীসতীশচন্ত্র চক্রবর্তী 
) সম্পাদক--“ত্ৰিবেণী”, ইটিওা, ২৪ পর্গণ্া। 
শ্রীগৌরহরি সেন গীবিমোদবিহারী গুপ্ত শ্রীকুঞ্জবিহাঁবী দত্ত 
৮৩ বিডন ষ্ট্রীট। 


রীরায় যতীন্দ্ৰনাথ চৌধুরী শ্রীহীরেরনাথ দত্ত মহারা শ্রীকুমুদচন্জ সিংহ বাহাদুর বিএ 
| ১২০1২ অপার মাকু'লার রোঁড। 
শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী শ্রহীরেন্ত্রনাথ দত্ত কুমার শ্রীপঞ্চানন মুখোপাধ্যায় উত্তরপাঁড়া। 


, শ্রীপ্রযথনাথ খান শ্রীহেমচন্ত্র দাশগুপ্ত শ্রীনাগেশ্বরগ্রসাদ সিংহ 
- জমীদা'ব, কেঁচকাঁপুর, মেদিনীপুর । 
রর রি 2 শ্রীভূগেন্ত্রনাথ রায়, তালুকদাব রঃ 
| বোথাই সেড়াদৌল্‌, মেদ্িনীপুব। 
শ্রকামিনীনাথ রায় কাজি মহম্মদ ওয়াজী 
| জমীদার, কুম্থমগ্রাম, বর্ধমান। 


শ্রীসতীশচন্ত্র মিত্র শীর্গানাবায়ণ সেন শ্রীপূর্ণচন্ত্র রায়, ২৫1১ বহুবাজার ট্রাট। 
6 


৬ঙ বঙ্গীয়-মাহিত্য*পরিষদের 
প্রস্তাবক সমর্থক সদস্ঠ 
শ্রীবাধানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীছুর্ণীনারায়ণ সেন শ্রীকষ্চচন্্র কুঙু এম্‌ এ,.বিএল্‌ 
এ ৩২ ফকিরটাদ চক্রবর্তীর স্রাট, গরানহাটা। 
রঃ রর শ্রীবতী্রনাথ ভট্টাচার্য্য এমএ, বিএল্‌ 
১৩১ ডালিমতল1 লেন। 
শ্রীবাণীনাথ নন্দী শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত শ্রীত্রান্বক রায় - 
১৪ বৃদ্ধ, ওস্তাগরের লেন, হারিমন রোড পোঃ। 
শ্রীঅন্নদাচরণ বিদ্বালঙ্কাব - শ্রীহ্মচন্ত্র দাশগুপ্ত শ্রীভুবনেশ্বর ভট্টাচার্যা, উকীর, রর 


| গাইবান্ধা, বঙ্গপুব। - 
রা শ্রীশবচ্চন্্র বাঁয়চৌধুরী 
. জমিদার, ঘরিয়ালডাঁঙ্গা, রংপুর । 
ff এ ডি গ্রীযোগেশচন্্র রায় চৌধুরী 
জমিদাব, ঘরিয়ালভাঙ্গা, রংপুর। 


্ » কুমার শীদেবেন্দ্রনাথ কোর পান্না, রংপুব। 
শ্রীচণ্তীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী শরীশ্রীশচন্দর রাঁয় বিএ 
৪৭ শিবনাবায়ণ দাঁসের লেন, কলিকাঁতা। 
তৎপরে নিম্নলিখিত পুস্তক সকল প্রদর্শিত হইল এবং উপহাবদীতৃগণকে ধন্যবাদ জ্ঞান 
করা হইল। 


উপহারদাত। *... উপন্ত পুস্তক 
আধ্যসাহিত্য-মমিতি ১। সাধু ম্যাথু 
শ্রীযুক্ত গুণালক্কার মহাস্থবির ২। বত্বমালা 
» ভৈববচন্দ্র চৌধুৰী ৩। সতী-শতক (১ম ও ২য় খণ্ড) 
৪1 রূদ্বশতকম্‌ 


৫। স্ুনীতি-শতকম্‌, 
রায় শ্রীযদুনাথ মজুমদার বাহাছুব এম্‌ এ, বিএল্‌ ৬। খকৃবেদভাষ্যোপদ্ঘাতগ্রকরণ 
চি ৭। ব্রন্গসত্র - 
৮। আমিত্বেব প্রসার (২য় খণ্ড) 
৯। সাংখ্যকারিকা 
১০। পরিব্রাজক-হুক্রমাল! 
১১। পল্লীস্বাস্থ্য 
১২। নমঃশূদ্ৰাচার-চন্ত্রিকা 
১৩। উপবাস 


“কাঁধ্য-বিবরণী ৬ 


উপহাঁবদতা 
শ্রীযুক্ত উপেন্্র্ণ মণ্ডল 
বর্ম্মাধ্যক্ষ সাহিত্যন্মমনমালা 


শ্রীযুক্ত অতুলকষ্ণ গোস্বামী ' 


» পুর্ণচন্ত্র চৌধুবী 
২ =» তাঁরানাথ রায়চৌধুতী 
» বব্দাপ্রসাদ বনু - 


উপসৃত পুস্তক 
১৪। কাদীখণ্ডং ৫২ খণ্ডে সম্পূর্ণ) 
১৫। ছায়া (হিন্দী) 
১৬। চত্্রগুপ্ত মৌর্য (হিন্দী) * 
১৭। শ্রীগৌবান্দের উপদেশ 
১৮। মন্দিরা 
১৯। মনুষ্যেব স্বাভাবিক খাদ্য কি? 
২০। যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ (অনুবাদ) 
২১। যোগবাশিষ্ঠ-রামায়ণ (মূল) 
৯২ । পঞ্চতন্ত ঃ 
২৩। কবিকক্কণ-চণ্ডী 
২৪। অধ্যাত্মরামায়ণম্‌ (সাঁহুবাঁদ) 
২৫। অভুতবামায়ণম্‌ (সানুবাদ) 
২৬। অদ্ভুতবামায়ণ (পদ্যানুবাদ) 
২৭। মনুসংহিতা (সাঁঙবাদ ) 


৫ 


২৮। লিঙ্বপুরাঁণ 

২৯। বত্রিশ-সিংহাদন 

৩০। জগন্নাথমঙ্গল 

৩১। ভারত-ভ্রমণ 

৩২। ভারতে সম্রাট 

৩৩। কক্কাবতী 

৩৪ । কুইন্টিন ভারওয়ার্ড 

৩৫ | রাসেলাস 

৩৬। দলিত ফণিনী 

৩৭। মজাব গল্প 

৩৮। দশকুমার-চরিত 

৩৯। ভজ্ঞহরি সর্দীব 

৪০। গোপাল উড়ের টগ্পা 

৪১। মহীরাবণের আত্মকথ। 
| ৪২-। রোমাবতী 

৪৩! চণ্ডী 


৪৪। ভূত ও মানুষ 


৬৮ বঙ্গীয়-পাহিত্য-পরিষদের 


উপহারদাত। উপহৃত পুস্তক 
শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ চক্রবর্তী , ৪৫। বর্ণ-চিত্রণ রা 
» হেমচন্দ সরকার এম্‌এ ৪৬| বিবিধ প্রবন্ধ টি 
অমূল্যক্ুষ্ণ ঘোষ ৪৭। বিদ্যাসাগর | 
» সত্যকিঙ্কব কুঞ্জ ৪৮। অর্ধা-পুষ্প 
» উমেশচন্ত্র বিদ্যারত্ব ৪৯। খণ্েদদংহিতা (১ ফৰ্ল্ম। ) 
» সম্পাদক--রংপুর-সাহিত্য-পরিষৎ ৫*.। কলপুরনস্তব 
» প্রকাশচন্ত্র সবকার বিএল্‌ ৫১। গোপাল-বান্ধব 
» গোবিন্দকেলী শৰ্ম্মা মুন্সী ৫২। ভগবত্তত্ব ও আপ্ততত্ব দুইখানি) 
» সম্পাদক--জৈনধৰ্ম্মপ্রচাবিণী সভা! ৫৩। সনাতন জৈনগ্ৰন্থদালা 
" (১ম ও ২য় খণ্ড) 
। » রীমেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ৫৪। সাময়িক পঞ্জী 
» স্ুধাকুষ্চ বাকচী ৫৫। বাঙ্গালীর সমাজ 
৫৬। কুমার তীমসিংহ 
৫৭। স্বদ্দেশ কুস্সুম্‌ 
৫৮। জ্যোত্ন। 
» অধ্বিকাচরণ ব্রহ্মচারী ৫৯। শ্রীচৈতন্তভাগবত (অস্ত্যলীলা) 
১ শরৎকুমার চক্রবর্তী ৬০। বিহারীলাল চক্রবর্তীর গ্রস্থাবলী 
~ (২য় খণ্ড, ২ খানি ) 
১ বঙ্কুবিহারী ধব .৬১। কাকীমা 
৬২। গোৌবীদান 
৬৩ | বিষ-বিবাঁহ 


৬৪। সতী কি কলঙ্গিনী 
৬৫। আধ্যকাহিনী 


= অনাদিচরণ তরফদার ৬৬। ভক্তেব ভগবান্‌ 
৬৭। হিন্দু-সমাজ ' 
কাৰষ্যাধ্ক্ম_ইঙিয়ান গার্ডেনিং এসোসিয়েদন ৬৮। খথাত্ততত্ব 
শ্রীযুক্ত রাঁরন্দব প্রিবেদী এম্‌এ ৬৯। চরিত-কথ। £ 
্ যতীন্দ্নাথ মজুমদার বিএল্‌ _ ৭০। আকাশের গল্প 
» বাঁজেন্ৰনারায়ণ সিংহ সবস্বতী ৭১। নিদ্রা 
» পীন্নালাল জৈন ৭২। সনাতন জৈনধৰ্ম্ম 


হি ৭৩। শ্রীমহাবীর স্বামী 


পল 


জং 


কাঁৰ্ধ্য-বিবরণী 


উপহীরদাতা - 
শ্রীযুক্ত পান্নালাল জৈন 


» সুধাঁংশু প্রসাদ ভট্টাচার্য্য 


"The Registrar Calcutta University 


Officer-in-Charge, Bengal 
36০৮৮, Book Depot. 


শ্রীযুক্ত যদুনাথ মজুমদার 
রায় বাহাছ্বব এমএ, বিএল 


Supdt Govt. Printing 
Rangoon 


Supdt. Archaeological 4 
Survey, Frontier Circle. 


প্রযুক্ত শচীপতি চট্টোপাধ্যায় 
» রীামেন্্রস্থন্দর ত্রিবেদী 


A 


Managing Director 


উপহৃত পুস্তক 
৭৪1 যট্‌দ্রব্য দিগ্দর্শন 
৭৫ | জৈনধর্ম 


৭৬ | মন্ুষ্যের স্বাভাবিক খাঁন্ব কি? 
৭৭1 উত্তরাখণ্ড-পরিক্রম 


78. Caleutta University Minutes 
for 1912 Parts, IV. V & VI, 
79. Do University Calendar for 
1918 Part IV 
80. bist. Annual Report of Govt. 
Cinchona Plantations for 1912-18 

81. Annual Report on the Police 

Administration of Calcutta, & 
its Suburbs for 1912. 

82. Sandilya Sutra 

88, Expansion of self pt, 1, 

84, Beven Gospels 

85, Report of the Archeological 
Survey, Burmab for 19183. 

86. Annual Report of the Ar- 
chaeological Survey of India, 
Frontier Circle. 1912-18, 

87. The Refugees 

88. Chronological Tables contain- 

ing corresponding dates of 
different 02189, 

From 1764 to 1185 

Do 1876 to 1890 

Do. 1891 to 1900 

Do, 1901 to 1901 


89. How matches are made, 


Austrian Export & Import Co, Ltd, 


98001, Govt Printing, India 


2৪ 


90, Statistics of Biitish India, 


Part VI, 
Statistics of Cotton spinning 


& weaving. April to July 
1918. 


91, 


৭৯ বঙগীয়-মাঁহিত্য-পরিষদের 


উপহার দ্বাত। উপহৃত পুস্তক 
Supdt, Govt, Press Madras, 92, South Indian Inscriptions 
Vol. Il Part IV. 
- উপহৃত পুথি 
শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ থা ৯৩। শ্রীক্বষ্চার্জ্ুন-সংবাদ 
» মোহিনীমোহন রায় ৯৪। স্মরণমঙ্গল 


৯৫। বাঁধাক্বঞ্চলীলাবস-কদম্ব 
৯৬। মহাভারত ( দ্রোণপর্ব ) 
৯৭| বিদগ্ধ-মাধব 

৯৮1 গীতগোবিন্দ 

৯৯। আশ্রয়-নির্ণয় 

১০০। ভক্তিবসামৃত-সিন্ধুবিন্ু 
১০১। চৈতন্তচৰিতামুত ( মধ্যখণ্ড) 


অতঃপর. পব্ষদের নবম নিয়ম অনুসারে পবিষদেব সমস্ত কার্য্য-নির্ববাহক-সমিতির অর্ধা-, 


ধিক সভ্যেব অন্ুমোদনক্রমে, সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্' চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের 
প্রস্তাবক্রমে এবং কবিরাজ শ্রীযুক্ত দুর্ণীনারায়ণ সেন শাস্ত্রী মহাশয়ের সমর্থন ক্রমে নিয়লিখিত 
চাবিজন চতুষ্পাঠীর লব্ধ প্রতিষ্ঠ অধ্যাপক বঙগীয়- সাহত্য-পবিষদেব অধ্যাপক-সদস্ত নির্ব্বাচিত 
হইলেন, - 
১। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্কবন ৩। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শরচন্তর শাস্ত্রী 
২। ,» ১ ছুর্নাচবণ সাংখ্য-বেদস্তিতীর্থ ৪। ০, » চণ্তীচরণ স্মৃতিভূষণ 
অতঃপর শ্রীযুক্ত মণিমোহন দেন এবং শ্রীযুক্ত বোধিসত্ব সেন এমএ, বিএল্‌ মহাশয়দয়ের 
প্রদত্ত স্বর্গীয় ডাক্তাব রামদাঁদ দেন মহাশয়ের তৈনচিত্র প্রদর্শিত হইল। প্রত্বতত্ববিৎ ভাঁক্তাব 
রামদাস সেনের রোমাইড ছবি পূর্বেই পরিষদে ছিল। এক্ষণে তৎপরিবর্ডে তৈলচিত্র 
উপহার দেওয়ার জন্ত তীহার পুক্রদ্য়েব নিকট পবিষৎ কৃতজ্ঞ রহিলেন। 
অতঃপর শ্রীযুক্ত বামেন্্ন্ুন্দর ত্রিবেদী এম্‌ এ মহাশয়ের প্রদত্ত প্রস্তবমূর্তি ও শ্রীষুক্ত 
অস্বিকাঁচরণ ব্রহ্মচারী ভক্তিরঞ্জন মহাশয়ের প্রদত্ত উংকীর্ণ শিলাখণ্ড প্রদর্শিত হইল। শেয়োক্ত 
গস্তরথামি কৃত্রিম বলিয়া কেহ কেহ মত দ্রিলেন। তাঁহাদের মতে উহা একখানা ছাঁচ মাত্র। 
গ্রীযুক্ত পুর্ণে্দুমোহন সেহানবীশ মহাশয়ের প্রদত্ত একটি আধুনিক তাত্মুদ্রাও প্রদর্শিত 
হয়। এই সকল দানের জন্ত প্রদাতাদিগকে পরিষদেব আন্তরিক ধন্যবাদ দেওয়া হইল। 
অতঃপব শ্রীযুক্ত শিবচন্ত্র শীল মহাশয় “বন্ধের চন্ত্ররাজগণেব পূর্বতন রাজপাট” এবং ‘শঙ্কর- 
ক্কৃত পাঁষগুম্দিনগ নামক প্রবন্ধদ্বয় পাঠ কবিলেন। প্রবন্ধলেখক মহাশয় অসমীয় শঙ্কবকৃত 
বন্ধলে লিখিত পাষওডম্দানের খণ্ডিত পুথি এবং কাশীরামদাসের মহাভারতের পাঁচটি পর্বের 


ন্‌ 


be ০ 


রগ 
ও 


১. 
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পুথি ওঁ দিনে পরিষদে প্রদান করিয়া! পরিষদের বিশেষ ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন। ইহার প্রথম 
প্রবন্ধ আলোচনা প্রসঙ্গে সভাপতি শ্রীযুক্ত হর প্রসাদ শান্্রী মহাশয় বলিলেন,__বাধাগোবিন্দ 
বাবু শিলালেখ দেখিয়া পাঠোদ্ধার কবিয়াছিলেন। শিবচন্দ্রবাবু শিলালেখ দেখেন নাই। 
তথাপি শুদ্ধ ছায়াচিত্র দেখিয়াই পাঠ সংশোধন করিয়াছেন। এবপ কবা ঠিক নয়। তিনি 
যদি শিলালেখ দেখিতেন, তাহা হইলে ঠিক হইত। 

অতঃপর শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় “বাকুড়া-দর্শন” নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। 
তিনি বাঁকুডা সহবেব উত্তবে গন্ধেশ্বরী নদীব অপর পারে চিকৃনা ও অন্তান্য সংলগ্ন গ্রামের 
বিগ্রহ দেবতাদিব বিবরণ ও তৎসন্বদ্ধে প্রবাদ সংগ্রহ করিয়া এই প্রহ্ন্ধ লিখিয়াছেন। প্রবন্ধটি 
খুবই হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। এ গ্রবন্ধালোঁচনাকাঁলে সভাপতি শান্ত্রী মহাশয় বলিলেন যে, 
আমরা বাঙ্গাল! দেশের নানা গ্রামের গ্রাম্য দেবতার বিবরণ ও তাহাদের উৎপত্তি সম্বন্ধে 
প্রবাদাদি এইভাবে যদি সংগ্রহ কবিয়! প্রকাশ করি, তবে বাঞগালার ইতিহাসের অনেক 
উপকরণ সংগ্রহ হয় এবং পরিষদেও অনেক প্রবন্ধ পাওয়া যাইতে পারে। এ কথা তিনি 
অনেকবাঁরই বলিয়াছেন। এই ভাবে আরও অনেক কাঁগ কর! যাইতে পাঁরে ; যথা,--পরি- 
যদে যে সমস্ত পুথি সংগৃহীত হইয়াছে, তাঁহাদেৰ একটা নির্ঘণ্ট প্রস্তুত কর! । 

অতঃপর পরিষদের সন্ত ৬মোহনবিহাবী আচ্যের » মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করা হইলে 
রাত্রি ৮টার সময়"সৃভা ভঙ্গ হইল । 


শ্রীপ্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় Be মুখোপাধ্যায় 
' সহকারী সম্পাদক। . সভাঁপতি। - 


পঞ্চম মাসিক অধিবেশন 


স্থান--বঙ্গীয়- পাঁহিত্য-পরিষৎ-মন্দির 
সময়--৭ই অগ্রহায়ণ, ১৩২০, ২৩শে নবেম্বর, রবিবার অপরাহ্ণ ৫টা 
এই অধিবেশনের দিন পরিষদেব মবস্তশ্রেণীভুক্ত অন্তান্ত ভদ্রমছোদয়গণ ডাক্তার শ্রীযুক্ত 


রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের নোবেল পুরস্কাব প্রাপ্তির জন্ত বৌলপুরে যাত্রা করেন। সেই 
জন্য এই অধিবেশন স্থগিত ছিল এবং পর রবিবার (১৪ই অগ্রহায়ণ) স্থগিদ অধিবেশনের , দিন 


স্থির হয়। | 
শ্রীগ্রবোধচক্দ্র চট্টোপাঁধ্যায _- শ্বীহরপ্রসদি শাস্ত্রী 
সহকারী সম্পাঁদক। সভাপতি । 


স্থগিত পঞ্চম মাসিক অধিবেশন 


স্থান-_বন্গীয়-দাহিত্য-পবিষৎ্-মন্দির . 

সময়--১৪ই অগ্রহায়ণ, ১৩২৪, ৩০শে নবেম্বর, ববিবাঁর অপরাহ্ন ৫টা 

আলোচ্য বিষয়--১। গত অধিবেশনেব কার্যবিবরণ পাঠ, ২। সদণঠ-নির্বাচন, আজীবন- 
সন্ত, রাজা শ্রীযুক্ত গোপাললাল রায় বাহাছুবেব নিয়োগ । ৩। পুথি ও পুস্তকোপহারদাতৃ- 
গণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন, ৪। প্রদর্শন ১-_শ্রীযুক্ত, অর্ণবকুমাব গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রদত্ত 
ক্ষুদ্র প্রস্তরমূর্তি । ৫। আনন্দপ্রকাঁশ )-_শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাঁকুব মহাশয়ের “নোবেল” (০৮০) 
পুরস্কার প্রাপ্তিতে বঙগীয়-সাহিতয-পরিষদের আনন্দ প্রকাশ । ৬ । প্রবন্ধ-পাঠ ;--(ক, মুহামহো- 
পাধ্যায় ভাঃ শ্রীযুক্ত সতীশচন্্র বিষ্কাভূষণ এম্‌ এ, পি এচ ডি মহাশষের “গৌতমের ন্যায়দর্শন”, 
(খে) শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বন্ধ প্রাঁচ্যবিগ্ঠামহার্ণব মহাশয়ের “বঙ্গাধিপ রাজভট”,(গ) শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ 
ভট্টাচার্য্য বিস্যাবিনোদ এম্‌ এ মহাশয়ের “প্রাচীন কামরূপের রাজমাল!”, (ঘ) শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র" 
নাথ চট্টোপাধ্যায় এম্‌ এ মহাশয়ের "তাডিতবিজ্ঞানের পরিতায।” এবং (ও) শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ 
ুস্তফী মহাশয়ের “বাণীকঠের মোহমোচন নামক ভক্তিগ্রস্থ* প্রবন্ধ। ৭ শোঁকপ্রকাশ)১" 
(ক) ক্ৃষ্ণপ্রসাদ সর্বাধিকারী এম্‌ এ, বি এল্‌, খে) ডাঃ স্থবেন্্রনাথ মুখোপাধ্যায় এল্‌ এম্‌ এস 
- এবং গে) হরেন্দ্রনারায়ণ মিত্র এম্‌ এ, বিএল্‌ মহাশয়ের পরলোকগমনে। ৮1 বিবিধ। 


শ্রীযুক্ত শশিতৃষণ মুখোপাধ্যায় 


৯ 


ক 


সার গুরুদাঁদ বন্দ্যোপাধ্যায় 
নগেন্দ্নাথ বন্থু প্রাচ্যবিস্তামহার্ণব 
মৃণালকাস্তি ঘোষ 
নিবারণচন্দ্র ঘটক 

শরচন্দ্র শাস্ত্রী 

কুঞ্জবিহারী দত্ত 

সচ্চিদানন্দ দত্ত 

বায় কুঞ্জনাল সিংহ সরস্বতী 
আনন্দনাথ রায় 

ডাঃ বারিদবরণ মুখোপাধ্যায় 
হেমচন্দ্র সেন গুপ্ত 
শৈলেশচন্দ্র মজুমদার 
গৌরহবি সেন 


উগস্থি-_ 
শ্রীযুক্ত চিস্তাহরণ.ঘট ক 


» যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত 

» ক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
» সতীশচন্ত্র মিত্র 

» সমন পুন্নানন্দ স্বামী 

৬৮ সবলকুমীর বঙ্গ 

» তীঁরাপ্রসন্ন বিদ্ধাবিনোদ 
৯ শলিতমোঁহন দে 

» চণ্ডীচরণ কাব্যতীর্থ 

» বমস্তবঞ্জন বায় 

» অঘোঁরনাথ চট্টোপাধ্যায় 
* যোগেন্দ্রনাথ মজুমদার 
৮ স্থবেন্রকুমার দাস 

» সিতিকণ বাঁচপতি  । 


৯ 


৮ 


71 
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শ্রীযুক্ত আবছুল বহিম | শ্রীযুক্ত বাণীনাথ নন্দী 
» মদনমোহন দাস » নলিনীবপ্জন পণ্ডিত 
৬ সদানন্দ দাস | » রামকমল সিংহ 
» মণীন্রমোহন বসু » বিনোদবিহাবী গুপ্ত 
» রজনীকান্ত মুখোপাধ্যায় +» পৰানেন্নাথ ঘোষাল 
৩ শশধর বন্দ্যোপাধ্যায় » হুরিমোহন মুখোপাধ্যায় 
এ অশ্বিনীকুমার চক্রবর্তী ° » নলিনীকাসন্ত চট্টোপাধ্যায় 


» শচীন্্রনাথ মুখোপাধ্যায় » অঘোরনাথ বিদ্যাবিনোদ 
» তারকনাথ বিশ্বাস » স্বৰ্যযকুমার পাল 


» যতীন্দরমোহন রায় | » ভোলানাথ কোচ 
» সৈয়দ আলি আখতার 


্রীুক্ত রাঁয় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী গ্রীক এমএ, বিএল (সম্পাদক) 


» হেমচন্ত্র দাশগুপ্ত 
৮ ব্যোমকেশ মুস্তফী সহকারী সম্পাদকগণ 
৯» প্রবোধচন্ত্র চট্টোপাধ্যায় 


যুক্ত নগেঞ্নাথ বস্থ মহাশয়ের প্রস্তাবক্রমে এবং শ্রীযুক্ত রায় ধতীন্দ্রনাথ চৌধুরী 
মহাণয়ের, সমর্থনে শীধুক্ত শশিভুষণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ কবিলেন। 





গত; অধিবেশনেব কার্য্যবিবরণ পঠিত ও গৃহীত হইলে পর নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি 
পরিষদে] সদস্য নির্বাচিত হইলেন, . 
প্রস্তাবক সমর্থক সাস্য 
্রীহেমচ? দাশগুপ্ত প্রীব্যোমকেশ মুস্তফী শ্রীহ্মাঙ্চচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 
|... ৬২ মাণিকতন! হ্রীট, কলিকাতা । 
এ রি শ্রীবসস্তকুমাঁর দাস এম্‌ এ 
ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, দিনাঁজপুর। 


শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত শ্রীযতীন্্রনাথ দত্ত 
| | রঃ ৩৯ মাণিক বন্ধৃব ঘাট স্ট্রীট, জন্মভূমি-কার্ধ্যালয়। 


শ্রীচৌধুবী বিশ্বরাঁজ শ্রীকাশীগোপাল বিশ্বাস বি এ 
এ প্রাইভেট সেক্রেটারী, কোচবিহার । 
৪ শ্রীয়োগেন্্ররাও ভগবান্‌ লাল এম্‌এ 


রি ১৫৪ হাঁরিসন রোভ। 


৭৪ ১ বঙগীয়-সাঁহিত্য-পরিষদের 


পরস্তাবক সমর্থক সন্ত 
শ্রীচৌধুরী বিশ্বরাজ শ্রীহ্মচন্দ্র দাশগুপ্ত  শ্রীধনকৃষ্ণ বিশ্বাস বি এল, জমিদার ন 
দশঘরা, হুগলী । 
শ্রীহ্মচন্দ্র দাশগুপ্ত শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী শ্রীতারকনাথ সেন 
$ | ইনকম্‌ টেস্ক অফিস, বরিশীল। 
বায় যতীন্দ্ৰনাথ চৌধুরী জআলগ্মাচন্ত্র রায় কুমার শীমত্যমোহন ঘোষাল 
এ ভূকৈলাস রাজবাটা, খিদিরপুর। “২ 


শরীবসস্তকূমাব চট্টোপাধ্যায় শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত  শ্রীহরিদাস মুখোপাধ্যায় 
01০ প্রীনরেন্্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ষ্টোনমার্চেন্ট, পাকুড়। 
শ্রীহেমচন্ত্র দাশগুপ্ত  শ্রীগ্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় শ্রীজ্ঞানেন্দ্রন্ত্র চট্টোপাধ্যায় কৰিরত্ব 
ংস্কতাঁধ্যাপক, মেদিনীপুর কলেজ। 
শ্রস্ুরেশচন্ত্র সাজপতি শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী মিঃ চন্দ্রশেখর সেন 


৫ সুকিয়! ষ্ট্ৰীট । 
্‌ নি শ্রীভবানীচরণ লাহ! 
২১৪ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্ৰীট ।* 
শ্রীহ্মচন্ত্র দাশগুপ্ত শ্রযোগেন্্রন্দ্র নাগ এম্এ রর 
অধ্যাপক--প্রসিডেন্সি কলেজ। এ 
রি নু ১  শ্রীদেবেন্ত্রনাথ বন্থ এম্এ, বিএল 
সেসারাম। 
শ্রীঅরুণচন্দ্র সর্ববাধিকাঁরী 
গ্রাজুয়েট ফরেওস্‌ এও কোং, কলেজ ষ্ট্রীট। 
শ্রীআনন্বগোপাঁল মুখোপাধ্যায় » শ্লরীরাধাবল্লভ ঘোষ, মুন্সেফ, বাঁচী। 


শ্রীব্যোধকেশ মুস্তফী শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত শ্রীগ্রকাশচন্দ্র সরকার এম্‌ আর এ এস, এমডি 
- উক্বীল, ১৮ রসা বোড। 

শ্রীরবীন্্রনারায়ণ ঘোষ শ্রীরামেন্ত্রম্বব জিবেদী শ্রীসৌরীন্দ্রনারায়ণ দত্ত বি এ 
৭৯ বেচু চাটুর্যোর স্ীট 


৯ ৪ শ্রীগণপতি রায় বিদ্ঠাবিনোদর - ২ 
| শিক্ষক--শিবপুর হাই স্কুল, ২০ সীতারাম ঘোষের ষ্্রীট। ” 
প্রীমতীশচন্ত্র মিত্র শ্রীথগেন্দরনাথ মিত্র শরীজুরেশচন্্র বস্তু বিএল 
১১ কুষ্খরাম বসুর লেন। 


শ্রীব্যোমবেশ মুস্তফী - শ্রীহ্মেচ্দ্র দাশগুপ্ত শ্রীঅন্থকুলচন্ত্র মুখোপাধ্যায় 
| ‘হিতৰবদী” কাৰ্ধ্যালয়, ৭০ কলুটোলা ষ্্ীট। 


প্রস্তাবক 


্. ধ্রীউপেন্দচন্্ৰ বন্দ্যোপাধ্যায় গীহেমচন্তু দাশগুপ্ত 


শ্রীমাশুতোষ যুখোপাধ্যায রি 


০ 


শ্রীবীরেন্্রনাথ রান শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 


* শ্রীপণ্ডপতিনাথ মুখোপাধ্যায় শ্রীহেমচন্ত্র দাশগুপ্ত 


Le) 


গ্রীদুর্গানারায্নণ সেন 


প্রীগ্রমথনাথ খান 


জীব্যোমকেশ মুস্তফী 


প্রীহেমচন্দ্ৰ দাশগুপ্ত 


ঞ 


5) 
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- সদস্য 
শ্ৰীমন্মথনাঁথ গুহ 
| ১৪ হোগলকুডিয়া লেন। 
ীহরেন্্রচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বিএল্‌ 
উকীল, পুরী। 
এীনুবেন্্রনাথ মিত্র বিএল 
উকীল, পুরী। 
শ্রীযোগ্গেশচন্ত্র মিত্র বিএল ্ী 
শ্রীরামরতন বন্দ্যোপাধ্যায় 
জমিদাব-_-মেটিয়ারী, নদীয়!। 
শ্রীরামপদ সেন 
' জমিদার--মেটিয়ারী, নদীয়া । 
্রন্'রন্দরনাথ সবকাঁর এম্‌ এ 
অধ্যাপক-_বি, এন, কলেজ, বাঁকীপুব |) 
শ্রীগোরিন্দচন্্র দত্ত 
১১ অবিনাঁশ মিত্রের লেন। 
শ্রীপ্রভাচন্দ্র ঘোষ 
- ১০১ অবিনাশ মিত্রের লেন। 
শ্রীশশিভৃষণ ভট্টাচাৰ্য্য 
১১০৬ গ্তামবাজার গ্রীট । 


কবিরাজ শ্রীস্রেন্্কুমার দাসগুধ্য কাব্যতীর্থ কবিবত্ু, 


৯৫ পাথুরিয়া ঘাট! স্্ীট। 
শ্রীণীতলগ্রসাদ রায় জমিদাঁব 
নিশ্চিন্দাপুর, রাধানগব, মেদিনীপুর | 
শ্রীকালিদা দত্ত বিএল্‌, উকীল, 
ll ঘাটাল, মেদিনীপুব। 
শ্রীরাধাগোবিন্দ পাল, জমিদার 
মেদিনীপুব। 
শ্রীশটীন্ত্রনাঁথ মুখোপাধ্যায় বিএল 
২৯১০ মটস্‌ লেন। 


পরীগ্রবোধচন্ত্র চট্টোপাধ্যায় ্রীবায় কুপ্তলাল সিংহ সরস্বতী 


৫১১ মদ্জিদবাড়ী স্ট্রীট । 


৭৬ বঙ্গীয-সাহিত্য-পরিষদের 
প্রস্তাবক সমর্থক মদস্য 


শ্ীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত শ্রীব্যে মকেশ মুস্তফী ্্ীপ্রসন্নকুমাব লাহিডী 
মহীরাঁমকোল, ফুলকোচা, ময়মননিংহ । 


চন্তাহবণ ঘটক oe শ্রীসতীশচন্ত্র সেন 
জেনারেল দেক্রেটারী--ধর্ম্মসমবায় কোং লিমিটেড । 
শ্ীবস্তবঞ্জন বায় রি , পণ্ডিত শ্রীশচন্দ্র ভট্টাচাৰ্য্য কাব্যতীর্থ 
জেলা স্কুল, পুরুলিয়া । 
শ্রীরামকমল সিংহ ডাঃ যতীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় 
| দেবগ্রাম, নদীয়া। 
শীসতীশচন্দ্র মিত্র শ্রীবিনোদবিহাবী গুপ্ত এ্রীমন্মথনাঁথ ঘোষ 


১৪ রমা রোড, সাউথ, কাঁলীঘাট। 


অতঃগব সম্পাদক যতীন্দ্র বাবু জানাইলেন যে, তাঁজহাঁট রঙ্গপুরেব রাজা শ্রীযুক্ত গোঁপাল- 
লাল রায় বাহাছুর পরিষদের স্থায়ী তহবিলে এককালীন সহত্র মুদ্রা দান করার জন্য পরিষদেৰ 
অষ্টম নিয়ম অনুসারে আঁজীবন-সদস্ত নির্বাচিত হইয়াছেন । রাগ! বাহাদুরের এই দানের জন্য, 
পরিষদের আন্তরিক ধন্তবাদ জ্ঞাপন করা হইল । 

তৎপরে নিম্নলিখিত পুস্তক সকল প্রদর্শিত হইল এবং উপহাঁবদাতৃগণকে ধন্তবাঁদ জ্ঞাপন 
করা হুইল। 


উপহারদাতা উপহৃত পুস্তক 
হরিশ্চন্্র নিয়োঁগী ১। স্নেহ উপহাব 
শ্ীস্বরূপচন্্র বায় ২। স্ুবর্ণগ্রামেব ইতিহাস 
শ্রীকান্ত গঙ্গোপাধ্যায় বিএ ৩ আর্য রাগারণে বান্দীকি (১ম ভাগ ) 
শ্রীপুলিনবিহারী দত্ত ৪1 রামায়ণং (বাঁলকাওং, হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য্য) 


৫। ওঁ সোন্বাদ অযোধ্যাকাণ্ং। কীটদষ্ট ও ছিন্ন 
৬। এওঁ অবণ্যকাণ্ডং 
" ৭1 রামাঁয়ণম্‌ (কিফিন্ধ্যা কও) 
৮। এওঁ স্বন্দরকাণ্ডং) 
৯! ও যেদ্ধকাওং কীটদষ্ট) 
১০। ওঁ (উত্তরকাঁগং--কীটদষ্ট) 
শ্রীআওতোষ দাদগুপ্ত মহলানবীশ ১১। পৃজ্জা 
শ্রীতুবনমোহন গঙ্গোপাধ্যায় ১২। নিজে হাত দেখা শিক্ষা 2 
জীদেবেন্্রবিজয় বস্তু এমএ, বিএল ১৩। শ্রীমত্গবদগীতা। (১ম ভাগ ) 


t 


bd 


উপহারদাতা 


যুক্ত দেবেন্দ্রবিজয় বন্ধ 
১ মনোমোহন চট্টোপাধ্যায় 
» বামেন্রনুন্দর ত্রিব্দৌ 


রায় বিহারী মিত্র বাহাহুর 
কালীভূষণ মুখোপাধ্যায় 
কবিরাজ রাখাঁলদাঁস সেন গুপ্ত 
পান্নালাল জৈন 


আগুতোষ মুখোপাধ্যায় 
পূর্ণেন্দুমোহন সেহানবীশ 
প্রমথনাথ খান 
Director General of 


Observatories 


Officer in charge 


Bengal Sect, 


Book Depot, 


শ্রীযুক্ত পুলিনবিহাঁরী দত্ত 


4 


Asti. to the Agricultural 
Adviser to the Govt, 
of India. 


Ohief Inspector of Mines | 


"jn India. 
90700, Govt, Press 
Madras 


২২ 


১৪। 
১৫1 
১৬ । 
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উপহৃত পুস্তক 
পীমর্ডগবদূগীতা (২য় ভাগ) 
বাঙ্গালীব কথা 
কর্মকথ 
শাস্তি-রহস্ত 
কুরুক্ষেত্র-কলঙ্ক 
প্রস্থতিতন্ত , 
সনাতন-জৈনগ্রন্থমালায়াঃ তত্বার্থরাঁজ- 
বার্ভিকম্‌ 
কবিতাগুচ্ছ ১ম ভাগ (২ খানি) 
এ ২য়ভাগ (২ খানি) 
আয়োজন 
হৃদয় ও মনের ভাষা 
Administration Report of Meteoro= 
logical Dept, Govt, of India, 
| 1712-13. 
Report on Police Administration 
for 1912, 
Annual Report of Bengal Veteri- 
nary College for 1912-18. 
The Shrines of Sitakund in the 


Dt, of Chittagong. 


A fow plain truths about India. - 


The Agnmoultural Journal of India, 
Vol VII Part I. 


Report of Chief Inspector of 

Mines in India 1912, 

Annual Report of Archsological 

Dept, Southérn Circle, Madras 
for 1911-18. 





৭৮ বঙ্গীয়-সাছিত্য-পরিষদের 


* 


হট উপহাবদাঁতা উপহৃত পুস্তক 
Secy. 60 the Govt. of 8, Proceedings of the 7th Conference 
India, Revenue Dept. of Registrar of Co-operative 


Societies with Statement showing 
progress of the 00-Gperative 
movement in India for 1919-18. 
Mr, BE. B. Havel ) 88, 70019) Architecture. 
9০09, Govt. Printing 384 Statistics of British India Part V, 
অতঃপব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বন্থ্‌ প্রাচ্যবিদ্বামহার্ণৰ মহাশয় শ্রীযুক্ত অর্ণবকুমার গঙ্গোপাধ্যায় 
মহাশয়ের প্রদত্ত একটি ক্ষুদ্র গ্রস্তবমূর্তি প্রদর্শন করিলেন । মূর্তিটি বৌদ্ধ যুগেব বলিয়া অনুমান 
করা হইল। মূর্তি কোথায়, কি ভাবে পাওয়া গিয়াছে, তাহা অর্ণব বাবু ন! লেখার জন্য এ 
সম্বন্ধে কোন সিদ্ধান্ত হইল না। 

অতঃপর সভাপতি মহাশয় ডাক্তাব শ্রীযুক্ত ববীন্দ্রনাথ ঠাঁকুর মহাশয়ের নোবেল পুরস্কার 
প্রাপ্তিতে ডাক্তার স্যার গুরুদাঁস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাঁশয়কে পবিষদেব পক্ষ হইতে আনন্দ প্রকাশ 
করিবার জন্ত আহ্বান করিলেন। & 

সার গুকদাঁস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় নিয়ণিখিত প্রস্তাব a কবিলেন, টি ৮ 

দ্বীহার গৌরবে বঙ্দেশ গৌরবান্বিত, যাহার প্রভায় আজি বন্ধ-সাহিত্য প্রভান্বিত, যাঁহার 
রচনা অবলম্বনে আজি বাঙ্গালা সাহিত্য জগতের সাহিত্যমধ্যে উন্নত আদন অধিকার 
করিয়াছে, তাহার সম্মানে ভাবতবর্ষে আনন্দেৰ স্ৰোত বহিয়াছে। বাঙ্গালা! সাহিত্য সমাজের 
মুখপাত্ৰস্বৰূপে বলীয়-দাহিত্য-পব্ষিৎ সেই আনন্দে সৰ্বাস্তঃকবণে যোগ দিতেছেন।” 

এই প্রসঙ্গে বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় যে বক্ত তা করিয়াছিলেন, তাঁহার সাব মৰ্ম্ম নিয়ে দেওয়া 
হইল ।--“আমার মত প্রাচীন লোকের পক্ষে আনন্দপ্রকাশের ভার পাওয়ায় বড়ই আনন্দ হয়। 
রবীন্দ্রনাথের নোবেল পুরস্কার-প্রাপ্তিতে শুধু যে তিনি সন্মানিত হইয়াছেন, তাহা নয়, তাঁহার 
জন্মভূমিও সম্মান লাভ করিয়াছে। বর্তমান স্থলে আনন্দের কারণ কি, তাহা! দেখা যাউক। 

১। পুরস্কারের মূল্য প্রায় এক লক্ষ বিশ হাজাব টাকা । যে পুরস্কাবের মুলা এত অধিক, 
তাহা আর্থক হিসাবে বিশেষ আনন্দের বিষয় বটে। কোনও দুস্থ সাহিত্যিক এই পুরস্কার 
পাইলে তাঁহার বিশেষ আনন্দ হইত, কিন্ত দ্বারকানাথের (যিনি প্রিন্স দ্বারকানাথ নামে 
বিখ্যাত ছিলেন ) পৌন্রের পক্ষে এই আধিক আনন্দ বিশেষ নহে। 

২। কোনও নব্য সাহিত্যিক বা বৈজ্ঞানিক এই পুরস্কার পাইলে তিনি তৎসমাঁজে বিশেষ 
সম্মানভাজন হইতেন ও উচ্চাসন পাইতেন, যাহা তাহাব পক্ষে অন্য ভাবে সহজে হইত না; 
কিন্তু রবীন্দ্রনাথেব পক্ষে ইহা বলা যাইতে পারে না । ,কারণ, রবীন্দ্র পঞ্চাশং বর্ষ বয়ঃক্রম 
উৃত্তীর্ণকাঁলে কলিকাতা টাউনহলে দেশের লোকের নিকট হইতে যে মান ও পারিতোধিক 


কার্য্য-বিবরণী ৭৯ 
পাইয়াছেন, তাহা আব কাহারও ভাগ্যে কখনও ঘটে নাই। বিরুদ্ধমত বাদ দিলেও এই 
দেশেই আমরা তাঁহাকে যে পাবিতোধিক দিয়াছি, তাহা কম গৌরবের বিষয় নহে। আমার 
মতে আমাদের আঁজিকার আনন্দ-প্রকাঁশেব ছুইটি কারণ আছে। 

প্রথম,__পাশ্চাত্য জগন্ছেব প্রধান পুরস্কারপ্রাপ্তিতে বঙ্গদাহিত্য পাশ্চাত্য-জগতের পক্ষে 
উচ্চাঁদন লাভ করিয়াছে । অবস্য বঙ্গাহিত্যেব প্রাচীনত্ব ও প্রাচীন গৌরব বড় কম নয়, 
তাহা প্রত্বতত্ববিদ্গণ জানেন। অক্ষয়কুমার, বিদ্াসাগব প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত নব্য সাহিত্যিক- 
বর্ম যাহা দিয়াছেন, তাহারও মূল্য বড় কদ নয়, কিন্তু তবুও প্রথম যখন কলিকাতা বিশ্ব 
বিগ্ালয়ে বিএ, এম্এ প্রভৃতি পরীক্ষায় বাগান! ভাষা-শিক্ষা দিবার প্রস্তাব হয়, তথন কেহু 
কেহ বলিয়াছিলেন যে, বিএ, এমএ পড়িবাঁব মত এমন কি বই বাঙ্গাল! ভাষায় আছে যে, 
আমরা ঝাঁ্গাল1 সাহিত্য ইউনিভারসিটিতে চাহিব। অবশ্য তাহারা ইহার ঠিক জবাব পাইগা- 
ছিলেন। কিন্তু এখন রবীন্দ্রনাথের পুরস্কার প্রাপ্তিতে বঙ্গ-দ।হিত্যের পাশ্চাত্য জগতে পবিচর 
হইয়া গিয়াছে। রবীপ্রনাথ যে কাগে একজন বড়লোক হইবেন, তাহা আমি পূর্বেই একটি 
কবিতায় বলিয়াছিলাঁম। সেই কবিতা আমি আব একবার বপিয়াছি; আজও তাহার কতক 
অংশ বলিতেছি। ঠাকুর-বাড়ীতে রবীন্দ্রনাথেব “বান্দীকি-প্রতিভ!” অভিনয় গুনে সেই গীতট 
* রচনা কবি। এই অভিনয়ে রবীন্রনাথও অভিনয় করিয়াছিলেন ।" 
“ওঠ বঙ্গভূমি মাতঃ ! ঘুমায়ে থেক ন! আর, 
অজ্ঞান-তিমিরে তব স্ প্রভাত হুণো হের। 
“ উঠিছে নবীন কবি, নুব জগতেব ছবি 
নব 'বান্মীকি-প্রতিভা” দেখাইতে পুনর্ব্বার ! 
হের তাহে প্রাণ ভরে, সুখ-তৃষ্ যাবে দুরে, 
ঘুচিবে মনের ভ্রান্তি, পাবে শান্তি অনিবার।- 
- মণিময় ধূণিরাশি, খোঁজ যাহ। দিবানিশি, 
ও ভাবে মঞ্জিলে মন, খুজিতে পাবে না আর ॥ 4 
এইবাব আনন্দ-গ্রকাশেব দ্বিতীয় বিশেষ কাবণের কথ| বলিব । একজন ইংরাজ কবি 
গাহিয়াছেন, 
‘The West is West, the east is-east ; 
f And never shall the twain meet, | 
এই,কবিতা-লেখকও এক সময়ে নোবেল পুরস্কার পাইয়াছিলেন আজ Kচi॥৪ দেখুন 
যে, তাহাব জোড়া পূর্বদেশে আছে এবং তিনি তাহার সহিত সমাসনে বসিতে অধিকারী । 
তিনি যে কবিতায় ভবিষাদ্বাণী করিয়াছিলেন,--"[৩%৪: shall the, twain Meet”, আজ 
তাহা ব্যর্থ হইল ৷- 
এই স্থানে পুরঙ্কারদাতাগণের সম্বন্ধে কিছু বলিতেছি। তাহারা অনুবাদের ভিতর দিয়া 
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রবীন্দ্রনাথকে কিঞ্চিন্মাত্র দেখিয়াই পুরস্কার দিয়াছেন। সবটা পেলে না জানি, কি হইত ! 
_ আর এক কথা তাঁহাদেব পক্ষে. বলা যায় যে, তাঁহারা একটু দেখিয়াই সমন্তটা বুঝিতে পাবি- সস 
যাছেন। ইহাতে পুরষ্কাবদাতাগণের গুণপনার পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। | 

প্রত্যেক কবির কাব্য-জীবন সাধারণতঃ তিন ভাগে ভাগ কর! যায় )--উদয়, মধ্যাহ্ন ও 
অপরাহুকাল। ইংলণ্ডের একজন বড় কবি মিণ্টন সৃঘন্ধে-অনেকে এইরূপই বলেন। তাঁহার! 
বলেন এই যে, মিল্টন প্যারাডাইজ লষ্টে যে প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন, প্যারাডাইজ রিগেন্ডে 
তাহা পাওয়া যায় না।  ; * ৭৯ 

আকাশে রবির উদয়--মধ্যাহ্ন ও অপবাহু আছে। ব্ধাকাশের রবির উদয় ও মধ্যাহ্ন 
হইয়াছে, কিন্তু অপরাহু হইবে না, ইহা আমি জোরের সহিত বলিতে পাঁরি। আমাব এই উক্তির 
বিশেষ কারণ আছে। রবীন্দ্রনাথেব একটি গানে আছে,--“তুমি কোন গান গাঁও হে গুণী” 
যে গান শুনলে মানুষ আর জগতের দিকে চাহিবেও না, ফিরবেও না। 

তিনি বিশ্বের কেন্রস্থলে থাকিয়া গান রচনা কবিতেছেন, সেই জন্যই তাঁহার গানের 
অপরাহূকাল আসিতে পারে না। এই কবিত্ব-প্রভা পর্ণাননে গিয়া পঁহছিয়াছে। পূর্ণানন্দের 
অপবাহুকাল হইতে পারে না। 

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শরচচন্্র শাস্ত্রী এই প্রস্তাব সমর্থনকাঁলে বলিলেন যে, গুরুদাস বাবু যাহ!* 
বলিলেন, তাহা বোধ হয়, কেহ অতিরঞ্জিত বলিয়া মনে করিবেন না। i 

এই প্রস্তাব অন্থমোদনকাঁলে যুক্ত শৈলেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় বলিলেন যে, গুরুদাস lg 
বাবু যাহ! বলিয়াছেন, তাহার পর আর কিছু বলিঝুব নাই। আমি দঃ প্রস্তাব অনুমোদন ও 
করিতেছি। 

সর্বসম্মতিক্রমে এই প্রস্তাব গৃহীত হইলে পর, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বস্তু মহাশয় দ্বিতীয় 
প্রস্তাব উপস্থাপিত করিলেন । সেই প্রস্তাবটি এই, - 

প্সুইডিস একাডেমী ডাক্তাব রবীন্দ্রনাথের রচনাপাঠাস্তে বঙ্গীয় সাহিত্যের প্রতি সম্তরম-ধুদ্ধি 
প্রকাশ করিয়া, ডাক্তার ববীন্দ্রনাথ ঠাঁকুর মহাশয়কে এ বৎসর বিদ্বংসমাজেব সর্বশ্রেষ্ঠ সম্মানকর 
পাৰিতোষিক “নোবেল প্রাইজ” দান করিয়া বাঙ্গালী সাহিত্যিকবর্গের ধন্তবাদভাঁজন হইয়- 
ছেন। সমগ্র বঙ্গেৰ সাহিত্য-সমাজের মুখপারত্বরূপ বদীয়-সাহিত্য-পরিষৎ সুইডিস্‌ একা- 
ডেমীকে দেই জন্ত ধন্তবাদ জ্ঞাপন করিতেছেন» 

এই প্রস্তাব মুন্সী আবদব রহিম কর্তৃক দমথিত ও ডাঃ বারিদবরণ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক 
অনুমোদিত হইলে পর সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল। 

অতঃপর সভাপতি মহাশয় ধরা যে, কাধ্যনির্বাহক-সমিতিতে নিয়মিথিত প্রস্তাব . 
গৃহীত হইয়াছে, - 

' “পৰিষদের চিরবন্ধু যুক্ত কাভার a ঠাকুর মহাশয়ের নোবেল পুরস্ধার-প্রাপ্ডিতে 

তাহাকে উপযুক্তরপে সম্বর্ধন! করিবার ব্যবস্থা করা হউক ।* 
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এই প্রসঙ্গে সভাপতি মহাশয় জানাইলেন যে, গত ববিবারে বোলপুরে সাহিত্য পরিষদের 
৮. প্রতিনিধিবর্গ উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে নিমন্ত্রণ কবিয়! আসিয়াছেন'। পরিষদেব সহকারী সভাপতি 
মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী, মহামহোপাধ্যায় ডাক্তার সতীশচন্ বিদ্বাভুষণ, 
শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাঁথ দত্ত, শীযুক্ত শৈলেশচন্দ্র মজুমদার, শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত 
মন্মথমোঁহন বস্সু প্রভৃতি শতাধিক সদম্য:সেই নিমন্ত্রণ করিতে উপস্থিত হইয়াছিলেন। আমাদের 
আনন্দের বিষয় যে, রবীন্দ্র বাবু আমাদের নিমন্ত্রণ গ্রহণ কবিয়াছেন। সম্বর্ধনার দিন পরে 
“পু  কার্ধ্য-নির্বাহক-সমিতি কর্তৃক স্থির কর! হইবে। 
অতঃপর প্রবন্ধপাঠ আরম্ত হইল। ডাক্তার শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিস্তাভূষণ মহাশয়ের অনুপ- 
স্থিতিতে তাহার প্রবন্ধ-পাঠ স্থগিদ রহিল । শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বন্থু মহাশয় "্বঙ্গাধিপ বাঁজভট” 
নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলে শ্রীযুক্ত যোগেন্্রনাথ গুপ্ত মহাশয় উক্ত প্রবন্ধ আলোঁচনাকালে 
বলিলেন যে, রাঁজভট এবং বাঁজরাজভট যে একই ব্যক্তি, তৎসম্বন্ধে সনদেহ আঁছে। উত্তরে 
মগেন্দ্র বাবু বলিলেন যে, যোগেন্দ্র বাবু নিজে রাঁজবাঁজভটের মূল তাত্রশাসন আদৌ দর্শন করেন 
নাই। রাজরাজভটের তাঁত্রশীসনের লিপি ও সেই সময়ের চীন.পরিব্রাজকের সমসাঁমক্সিক বিবরণী 
একত্রে আলোচনা করিলে উভয়ে যে অভিন্ন ব্যক্তি, তৎসম্বদ্ধে কোন সন্দেহ থাকে না। 
অতঃপর শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্ত্র চট্টোপাধ্যায় এম্‌এ কর্তৃক শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য 
বিস্তাবিনোদ এম্এ-লিখিত “প্রাচীন কামবপের রাঁজমালা” প্রবন্ধের সাবাংশ পঠিত হইল। 
রত শ্রীযুক্ত স্থবেন্ত্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এম্‌এ মহাশয়ের “তাঁড়িত-বিজ্ঞানের পরিভাষ1” নামক 
ই. প্রবন্ধ পঠিত বলিয়া গৃহীত হইলে পব শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় গ্বাণীকণ্ঠের মেছি- 
মোচন নামক তক্তিগ্রন্থ* সম্বন্ধে একটি সুন্দর প্রবন্ধ পাঠ কবিলেন। | 
অতঃপর নিম্নলিখিত সদদ্য ও সাহিতিযকবর্ণের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ কবা হইল, 
(ক) ক্ষ্চপ্রসাদ সর্বাধিকারী এম্‌এ, বিএল 
(খ) ডাঃ সববেন্ত্রনাথ মুখোপাধ্যায় এল্‌, এম্‌, এন্‌ 
(গে) হরেন্জনারায়ণ মিত্র এম্‌ এ, বিএল্‌ 
ঘি) রায় অমৃতলাল মুখোপাধ্যায় বাহাদুর এম্‌এ, বিএল্‌ 
(ঙ) চন্ত্রশেখর বঙ্গ | 
অতঃপর রায় শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় অগ্যকাঁৰ সভার সভাপতি মহাশয়কে 
ধন্যবাদ দিবার প্রস্তাব করিলে এবং স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় উহার সমর্থন করিলে 
পর রাত্রি ৭॥* টাঁর সময় সভাভঙ্গ হইল । 


_শ্রীগ্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় . শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী 
সহকারী সম্পাদক । "_ সভাপতি । 


ষষ্ঠ মাসিক অধিবেশন 


স্থান__বশীয়-দাহিত্য-পরিষৎ-মন্দিব *- 
সময় --৬ই পৌষ, ২১শে ডিসেম্বব, রবিবার 


আলোচ্য বিষয় ১--১। গত অধিবেশনেব?*কারধ্য-বিবরণ পাঠ, ২। সাস্য-নির্বাচন/ ৯৬. 
৩। পুস্তক ও পুথি উপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা-জ্ঞাপন, ৪। প্রবন্ধ-পাঁঠ--(ক) মহামহোপাধ্যায় 
ড'ঃ শ্রীযুক্ত সতীশচন্্র বিদ্যাভূষণ এমএ, পিএচ ডি মহাশয়ের “গৌতমের স্থায়দর্শন,* (খ ) 
শ্রীযুক্ত বসন্তকুমাঁব চট্টোপাধ্যায় এম্‌এ মহাশয়ের "অতীতে ল এবং ভবিষ্যতে ব-প্রত্যয়” এবং 
(গ) কবিবাজ শ্রীযুক্ত ছুর্গানাবায়ণ দেন শাস্ত্রী মহাশযের “শারদা লিপি এবং ডোগরা বর্ণমালা” 
নামক প্রবন্ধ। ৫। শোকগ্রকাশ ;--( ক) পণ্ডিত হৃষীকেশ শাস্ত্রী, খে) প্রিয়নাথ মিত্র বিএ 
এবং(গ ) কানীমোহ্ন রায় চৌধুরী মহাশয়েব পরলোকগমনে।  ৬। বিবিধ। 


উপস্থিত, 


মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরগ্রসাদ শাস্ত্রী এম্‌এ, দি আই ই, (সভাপতি) 
মহামহোপাধ্যায় ডাঃ » সতীশচন্দ্র বিগ্াভূষণ এম্‌ এ, পি এচভি 


পৃণ্ডিত শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্কবন্ধ 
রাঁর শ্রীযুক্ত টুনীলাল বস্থ বাছাহুর 
৮» নিবারণচন্ত্র ঘটক বিএ 
» জ্ঞানেন্্রনাথ ঘোষ 
*» গৌবহরি সেন 
রাখালদাস বন্দোপাধ্যা্ এম্‌ এ 
৯  অনাথনাথ রায় 
৯ বিহারীলাল সরকার 
» মন্মথমোহন বস্থ এম্‌ এ 
» বসস্তরঞ্জন বায় বিদ্বদ্বল্লভ 
_ শৈলেশচন্ত্র মজুমদার 
» বাঁরিদবরণ মুখোপাধ্যায় এম্‌ বি 
» চণ্ডীচবণ কাব্যতীর্থ 
এ চক্লিচন্র বঙ্গ 
» বাণীনাথ নন্দী 
* ব্মস্তকুমাঁব চট্টোপাধ্যায় এম্‌ এ 


' শ্রীশচন্্র রায় 


শ্রীযুক্ত তারাগ্রন্ন ঘোষ বিদ্াবিনোঁদ 


আশুতোষ সরকার 

সতীশচন্দ্র মিত্র 

মৃত্যুঞ্জয় ভট্টাচার্য্য 

সুধাংশুশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় 
অবিনাশচন্ত্র গুপ্ত 

ক্েত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কাব্য 
অমুল্যকুমার মুখোপাধ্যায়’ 
যতীন্দ্ৰনাথ দত্ত 

নিত্যানন্দ রাম 

সতীশচন্দ্র বন্ধ 

মণিমোহন মিত্র 

অজরচন্দ্র সরকার টু 
যোগীন্দপ্রদাদ মৈত্র 
বিপিনবিহা'রী নন্দী 


না 


কর্্য-বিবরণী ৮৩ 


যুক্ত বিশ্বেখ্বর চট্টোপাধ্যায় ্রীধুক্ত জুবেশচন্্র বনু 
» শশিভৃষণ ঘোষ » কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষ 
» বিনোদবিহারী চক্রবর্তী » রাঁমকমল সিংহ 
» জানকীনাথরার » বিনোদবিহারী গুপ্ত 
৮ যোগেন্দ্রন্্র ভৌমিক I -১ নলিনীকান্ত চট্টোপাধ্যায় 
» রেবতাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় | ১ অধঘোরনাথ বিস্তাবিনোদ 
» স্ুরেশচন্দ্র সরকার * » চণ্ডীদাস বন্দ্যোপাধ্যায় 


১ গণপতি রায় বি্ভাবিনাদ এ তাঁরাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য 


» ভোলানাথ কোচ 
শ্রীযুক্ত রাঁয় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী শ্রীকণ্ঠ এম্‌এ, বিএল্‌ (সম্পাদক ) - 
৬ হেমচন্দ্ৰ দাশ গুপ্ত এম্‌এ 
» ব্যোমকেশ মুস্তকী 
* কবিরাজ দুর্গানারায়ণ পেন শাস্ত্রী 
» প্রবোধচন্ত্র চট্টোপাধ্যায় এম্‌ এ 
* সভাপতি মহাশয় নির্দিষ্ট সময় উপস্থিত হইতে না পারায় শ্ীযুক্ত বিহাবীলাল সরকার মহাশয়ের 
প্রস্তাবে ও রায শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয়ের সমর্থনে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত 
মহাশয সভাপতির আসন গ্রহণ কবিলেন। কিছু কার্ধ্য আর্ম্ভ হওয়ার পরে সভাপতি মহা- 
মহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরপ্রসাঁদ শাস্ত্রী এম্‌এ, সি আই ই মহাশয় সভায় উপস্থিত হওয়ায় তিনি 
আসন ত্যাগ করিলেন! তৎপরে গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পঠিত ও গৃহীত হইল এবং 
নিয়লিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি প্রস্তাব ও সমর্থনের পর পরিষদের সদ্য নির্বাচিত হইলেন; 


সহকারী সম্পাদকগণ 


প্রস্তাবক সমর্থক সদস্য 
শ্রীহেমচন্ত্র দাশ গুপ্ত শীদুৰ্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী শ্রীদয়ালচন্্র বস্তু, ৫০ মৃজাপুর ষ্রীট। 
শ্রীসতীশচনতর মিত্র শ্রীবিনোদবিহারী গুপ্ত শ্রীরমাপতি কাব্যতীর্থ 


৮ মজিলপুর, জয়নগর, ২৪পঃ। 
শ্রীরাখালদাস বন্য্োগাধ্যায় শ্রীহেমচন্ত্র দাশ গুপ্ত শ্রীরামেন্দ্রগতি মুস্তফী 


৬ কমাবসিয়াল বিল্ডিংদ্‌। 
শ্রীগোপালচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় fe শরীসুরেশচন্দর বন্দ্যোপাধ্যায় 
- জমীদাঁর, মনহলি, দিনাজপুব। 
রঃ রি শ্রীষোগেশচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায় 
নু জমীদার, মনহুলি দিনাজপুর । 
রঃ শ্রীবামরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় 


মনহলি, দিনাজপুর । 


৮৪ 


বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদেব 


তৎপবে নিম্নলিখিত পুস্তক ও পুথিসকল প্রদর্শিত হইল এবং উপহারদাতৃগণকে ধন্যবাদ 


জাঁপন করা হইল। ছু 
রে উপহারদ্বাত! 
শ্রীযুক্ত যোগেন্্রমোহন বিদ্যাবিনোঁদ 
= বমাপতি কাব্যতীর্থ 
» অংবাঁহাঁহুর মিং 


গোবিন্বচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায় 

৮ রামসহায় কাব্যতীর্থ 

১ কেশ্বচন্দ্র বঙ্গ 

+ কাৰ্য্যাধ্যক্ষ--সিটীবুক সোঁসাইটী 


শ্রীযুক্ত কুমুদনাথ লাহিড়ী 
» সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় বিএল 
* রেবতীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় 
৬ ধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যাষ 


* চুনীলাল বক্সু এমবি, এফ সি এস্‌ 


১ প্রতীকার-উপায় A 
৪। রেওয়ার পদ্ধতি * 
৫1 মালঞ্চ 
৬। সান্বনা (৬ খানি) রি 
৭। কর্মক্ষেত্র 
৮। হিতকথা 
৯। সিদ্ধার্থ - 

১০। শ্রীগোরা 

১১। চৈতন্যদ্েব i 
১২। কেশব চরিত ৫ 
১৩। রামতন্থু লাহিড়ী 

১৪। সীতা 

১৫1 চম্চম্‌ 

১৬। টমকাকার কুটীর 

১৭। ভন্কুইকৃদট 

১৮। ভীন্ম , 

১৯। ছেলেদের গল্প 

২০। মরুদন্থ্য 

২১। চিড়িয়াখানা (১ম ভাগ) 

২২। টাদমুখ 

২৩। বিন্বদল 

২৪। পুষ্পক 

২৫1 একটি ফুল 

২৬। আদর্শ প্রেম 

২৭। শ্রীমদ্তগবদূগীতা (১ম থণ্ড) 

২৮। শাবীর-স্থাস্থ্যবিধান 


উপহৃত পুস্তক 
স্থখবোঁধ ভারত-ইতিহান 
বঙ্গসাহিত্যাদর্শ Ee 
্রাহ্মণেব হুর্গতি ও তাঁহার 


কাৰ্য্য-বিবরণী 


উপহাব্দাত! 


Offlcer in charge, Bongal 
Sect, Book Depot, 


The Superintendent, Govt 


Printing, India 


৩২ 


৩৩। 
৩৪। 
৩৫। 
৩৬ | 
৩৭। 
৩৮। 
৩৯। 
৪০ । 
৪১। 
৪২। 
৪৩ । 
881 
৪৫ 1 
৪৬। 
৪৭1 
৪৮) 

89 
৫৩ | 
৪৯1 


29, Report on the ‘Administration 


80, Report on Inland Emigration 


81, 


of Excise Dept. in Bengal for 


a 


উপহ্বত পুস্তক 


“1919-18, 


for year ending June 1218, 
Statistics of British India 


৮৫ 


Pt IV (Finance & Revenue) 


উপহারদাত--গ্রীযুক্ত ব্রজলাল মুখোপাধ্যায় 


উপহৃত পুথি 


কুণ্ডদয়োৎপত্তিকথা (শ্যাঁমকুণ্ড ও 


রাধাকুণ্ডের উৎপত্তি ১. 


গৌবগণোদ্দেশদীপিকা (কৃষ্ণনীসের) 
এ -_(রামাই পণ্ডিত) 


রাধারুষ্চলীলাঁবস-কর্দম্ব 


কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গি ণী ( কিয়দংশ ) 


প্রেমভক্তিচন্দ্রিক ( খণ্ডিত ) , 


নব্দ্বীপ-পরিক্রম! (২ খানি) 


প্রেমভক্কিচন্দ্রিকা 
স্মুরণ-মঙ্গল 
বিলাপ-কুস্থমাঁঞ্জলি » 
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তৎপরে মহামহোপাধ্যায় ডাক্তার শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম্‌ এ, পি এচডি মহাশয় 


“গৌতগের স্াঁর়দর্শন” প্রবন্ধ পাঠ কবেন। তিনি এই প্রবন্ধে স্তায়দর্শনের উৎপত্তি, " / 


আলোচনা এবং প্রাচীন হিন্দুযুগে ও বৌদ্ধযুগে তাহার অবস্থা, অবশেষে নব্য স্তায়ের উৎপত্তি 


ও শিক্ষাপ্রচার সহদ্ধে অনেক জ্ঞাতব্য কথার আলোচনা করেন। 


নিম্নে প্রদত্ত হইল, 


তাঁহার প্রবন্ধের সার মর্শ্ম রঃ 


ভারতীয় স্থায়দর্শন তিন যুগ অতিক্রম করিয়াছে। প্রথম যুগ খুঃ পূঃ ৫০০ হইতে খুষ্ট- 


চে 


কার্ধ্য-বিবরণী ৮৭ 
পরবর্তী ৪০০ অব পর্য্যন্ত । দ্বিতীয় যুগ খৃষ্টীয় ৪০০ অব্য হইতে খৃষ্টীয় ১৩০০ অৰ্ব পৰ্য্যন্ত 
এবং তৃতীয় যুগ খৃষ্ঠীয় ১৩০০ হইতে বর্তমান সময় পর্য্যন্ত । প্রথম যুগের স্যায়দর্শনের নাম ' 
প্রাচীন স্তার, দ্বিতীয় যুগেব ন্যায়দর্শনেব নাম মধ্যযুগের স্তায় এবং তৃতীয় যুগের স্ঠায়দর্শনের 
নাম নবা ন্যায় । প্রাচীন ও নব্য ন্যায় ব্রাহ্মণগণের হস্তে প্রতিপালিত। মধ্যযুগের স্যায় জৈন 
ও বৌদ্ধগণেব হস্তে সংবদ্ধিত। স্তায়শান্ত্ের ক্রমিক পরিপুষ্টি বুঝিতে হইলে তিন যুগের স্তায়- 


দর্শনই অধ্যয়ন কর। উচিত । 
প্রাচীন স্তায় প্রতিষ্ঠাতা মহধি গোতম'বা গৌতম । ইহার অপর নাম অক্ষপাদ ; কথিত 


' আছে, ইনি মিথিলাগ্রদেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রভাসক্ষেত্রে তাঁহার জীবনের শেব- 


কাল অতিবাহিত হইয়াছিল। তিনি জাতুকর্ণ্য ব্যাসেব সমসাময়িক) সুতবাং যাস্ক ও 
আস্রায়ণের কিঞ্চিৎ পুর্ব প্রাদভূতি হইয়াছিলেন। স্থুলতঃ বলিতে গেলে মহধি গৌতম 
খৃষ্টেব জন্মগ্রহণের ৫০০ বৎসর পূর্বে প্রাদুভূতি হইয়াছিলেন। পালি ত্রিপিটকে গোঁতম 
নামক এক সম্প্রদায় প্রবর্তকের উল্লেখ আছে। তাহার শিষ্যগণ *গোতয়ক” নামে প্রসিদ্ধ, 
উহীরা গোতম বুদ্ধের সমকাঁলিক। এততিন্ন পালি ত্রিপিটকে তর্ক, তকাঁ ও তাঁকিকের উল্লেখ 
দৃষ্ট হয়। স্থায়শাস্ত্ের প্রথম উৎপত্তির কাল অনিশ্চিত হইলেও উহা যে খৃঃ পৃঃ ২৫৫ অন্দে 
মহাবাজ অশোকের সময়ে প্রচলিত ছিল, তাঁহার নিদর্শন পাওয়া যাঁয়। “কথাবৎস্ুপ্রকবণ” 
নামক পালিগ্রস্থ মহারাজ অশোকের সময়ে তৃতীয় বোধিসংগমের অধিবেশনে বিরচিত 
হইয়াছিল। এই গ্রন্থে প্রতিজ্ঞা, উপনয়ন, নিগ্রহস্থান প্রভৃতি পাবিভাষিক শব্দের ব্যবহার 
আছে। স্থানানগস্ত্র, নন্দীন্ুত্র, ভগবতীক্থত্র প্রভৃতি জৈন সিদ্বান্তগ্রস্থে স্তায়ের প্রণানী অবলম্বন 


-পূর্ধ্বক প্রমাণ চারি ভাগে বিভক্ত হুইয়াছে। 


প্রাচীন কালে এ দেশে তর্কবিদ্ার তাদৃশ আদর ছিল ন!। বৈদিক যুগে ব্রাহ্মণগণ যজ্ঞাদি 
ক্রিগ্কাকাণ্ডেব প্রতি সবিশেষ অন্রক্ত ছিলেন । মনোমত সমাজ গঠন কর! তাহাদের প্রধান 
লক্ষ্য ছিল। শ্রুতি ও স্থৃতি এই লক্ষ্যের পোষক ৷ হেতুবিগ্ভার আশ্রর লইয়! যাহারা শ্রুতি 
ও স্বৃতির উপদেশবাক্যে সংশয় প্রদর্শন করিতেন, তাঁহার! সমাজের শক্ত বলিয়া পরিগণিত 


- হুইতেন। এমন কি, উপনিষদের তাৎপর্য্যসমূহও ব্রহ্ম বিষয়ক নহে, কিন্ত বক্ঞবিষয়ক, এইরূপ 


ব্যাথ্যাত হইত। মহৰি জৈমিনি স্পষ্টই বলিয়াছেন,_-“আমায়ন্ত ক্রিয়ার্থকত্বাৎ আনর্থক্যন্‌ 
অতদর্থানাম্‌।” বেদবাক্য ক্রিয়াব্যগ্রক,, যাহাতে ক্রিয়ার আভাস নাই, এইবপ বাক্য 
অনর্থক । অতএব বাহার! তর্কবিগ্ঠার প্রথম অনুসরণ করিয়াছিলেন, তাহারা জনসমাজের প্রীতি 
আকর্ষণ করিতে পারেন নাই। মহখি কপিল আদি-বিদ্বান্। তাহার সাংখ্যদর্শন অবিক্ৃত- 
ভাঁবে আমাদের হস্তে পৌছে নাই ; সুতরাং তৎসন্বন্ধে আমরা কিছুই বলিতে পারি না। 
তদন্তব মহধি গৌতম। ইনি স্পষ্টতঃ তর্কবিষ্তাব আলোচনা করিয়াছিলেন। সুতরাং 
প্রথমতঃ ইহীর শাস্ত্র সাজে আদৃত হয় নাই। মহাভাবতে লিখিত আছে, ধাহাবা! গৌতম. 
প্রোক্ত তর্কবিস্তাব আলোচনা করেন, তীহাবা জম্মান্তরে শৃগালযোনি প্রাপ্ত হন। ঝন্তত্র 
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লিখিত আছে, তর্কশান্ত্রদগ্ধ ব্যক্তিগণেব নিকট বেদান্ত প্রকাশ করিবে না। যাহ! হউক, 
্টায়শান্ত্েব ছর্দিন চিরস্থায়ী হয় নাই। বেদেব তত্বসমূহ স্তায়শান্তরের মধ্যে প্রবিষ্ট হইবার পর 
উক্ত শাস্ত্র জনদমাজে যথোচিত আদর লাভ করিতে লাশিল। 

বৌদ্ধ ও জৈনগণ স্তায়শান্ত্রেব আলোচন! আবস্ভ করিলেন। গৌতমেব যৌডশ পদার্থ 
নিরর্থক, এক প্রমাণ পদার্থ দ্বারাই ন্যায়ের সমস্ত কার্ধ্য চলিতে পাবে, এই বলিয়া বৌদ্ধ ও 
জৈনগণ প্রমাণশান্ত্র প্রণয়ন করিলেন। আত্মা, পবকাঁল, মুক্তি ইত্যাদিব কথা নানাশাস্ত্ে 
মুখ্যভাবে আনিবার প্রয়োজন কি? এই বলিরা* তাহারা কেবল যুক্তিশান্ত্রের প্রসার বৃদ্ধি 
করিলেন। মৈত্রেয়নাথের তর্কবিগ্ভা বৌদ্ধ ভ্তাষেব প্রথম গ্রন্থ । ইনি অনুমান খৃষ্টীয় চতুর্থ 
শতাব্দীর লোক। তাহাব পুর্ববে অবশ্য বৌদ্ধগণ স্যারের চচ্চ| করিতেন, কিন্তু স্বতন্ত্র স্তায়গ্রন্থ 
লেখেন নাই। বাধুবন্ধুর তর্কশান্্রও অতি প্রামাণিক, কিন্ত খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে দিও নাগ 
প্রাহভূতি হইয়া প্রমাণসমুচ্চয় প্রভৃতি যে সকল উপাদেয় স্তায়গ্রস্থ লিখিলেন, তাহাই মধা- 
যুগর ষ্যায়ের ভিত্তি। কথিত. আছে, যখন প্রমাণসমুচ্চয় গ্রন্থ লিখিত হয়, তখন মেদিনী 
কম্পিত হইয়াছিল। আমরা “মধ্যযুগের স্ায়দর্শন” নামক পুস্তকে শতাধিক বৌদ্ধ ও 
জৈন নৈয়ায়িকের পরিচয় প্রধান কবিয়াছি। বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণের পরস্পর প্রতিদ্বন্দিতায় 


্তায়শান্্ে উত্তরোত্তর উন্নতি হইয়াছে। দিঙ নাগেব মত খওনের জন্ত বহু ব্রাহ্মণ নৈয়ায়িক * 


প্রয়াস করিয়াছিলেন। আবার ব্রাহ্মণ-প্যাঁয়েব মত খণ্ডনের জন্তও বৌদ্ধগণ প্রয়ান করিয়া- 
ছিলেন। উদয়নের কুম্থমাগ্ুলি কল্যাণ রক্ষিতের ঈশ্বর-ভঙ্গ কারিকাৰ গ্রত্যুন্তব মাত্র । বৌদ্ধ- 
গণের পতনে পর খুষ্টায চতুর্দিশ শতাব্দীতে গঙ্গেশ উপাধ্যায় নামক একজন মৈথিল ব্রাহ্মণ 
তন্বচিন্তামণি গ্রন্থ প্রণয়ন কবেন। ইহাই নব্য ন্যায়ের আদি গ্রন্থ। নবদ্বীপ প্রভৃতি স্থানের 
পণ্ডিতগণ ইহারই উপর টীকা টিপ্লনী রচনা করি! গ্ঠারশান্ত্রের ব্যাপকতা সম্পাদন 
করিয়াছেন। বর্তমান কালে শ্থায়শীন্ত্র অন্তান্ত সমস্ত শান্কে আচ্ছন্ন করিয়। বিবাঁজমান। 

ডাঃ বিস্যাভুষণ মহাশয়ের প্রবন্ধপাঠেব মধ্যে পবিষদের স্থানী সভাপতি মহামহোপাধ্যায় 
শ্রীযুক্ত হর প্রসাদ শাস্ত্রী এমএ, সি আই ই মহাশয় আগিয়৷ উপস্থিত হইলে স্ভামিতির 


নিয়মানুসাঁবে অগ্কার নির্বাচিত সভাপতি পণ্ডিতপ্রবব নি পঞ্চানন তর্করত্ব মহাশয়. 


তাহাকে আসন ছাড়িয়া দিলেন, 

ডাঃ বিষ্তাতৃষণ মহাশয়ের প্রবন্ধ-পাঠি শেষ হইলে, লভাপতি মহাশয়ের আহ্বানে পণ্ডিত- 
প্রবর শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ব মহাশয বলিলেন,-_মহামহোপাধ্যায় ডাক্তার সতীশচন্্ 
বিদ্যাভুষণ মহাশয় এঁতিহাসিক গবেষণায় প্রসিদ্ধ। তিনি স্তাঁ়দর্শনের ইতিহাস সম্বন্ধে 
প্রাচীন কাল হইতে আর্ত করিয়া! নব্যন্তায়ের অভ্যুদয় পর্য্যন্ত অনেক কথাই বলিয়াছেন: 
এ সদ্বদ্ধে সভাপতি মহাশয়ের আদেশে আমার যাহা বক্তব্য আছে, তাহা বলিতেছি। 
্ায়দর্শন আমাদের কেবল তর্কবিদ্যা নহে। তদ্বারা বস্তনির্দেশের উপায়ও হইয়া থাকে । 
গোঁতম ও গৌতম এক ব্যক্তি নহে। গোতম প্রাচীন স্থানের কর্তা আব গৌতম বুদ্ধদেব। 
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কার্ধ্য-বিবরণী ৮৯ 


গৌতম ও অক্ষপাঁদ এক ব্যক্তি । পুরাণে স্থানে স্থানে যে প্যায়নিন্দা দেখ! যায়, তাঁহ! বৌদ্ধ" 
ন্যায়ের নিন্দা --অঙ্ষপাঁদ-দর্শনেব নহে বলিলেই চলে। বেদবাদকে প্রক্ষিপ্ত কল্পনা না 
কবাও চনে, কাবণ, উহা! অপ্রাসঙ্গিক নহে এবং অক্ষপাদ-দর্শনের অঙ্গীভূত। ইহা পূর্বে 
ছিল না, পরে যোজিত হইয়াছে বলিলে পরীক্ষা অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। 

মধ্যযুগের ন্যায় অর্থাৎ বোৌদ্ধযুগের স্টায় এখনকাব প্যায়শান্রদ্শী পণ্ডিতগণের একেবারে 
অনালোচিত নাই; উদ্যোতকবেব গ্রন্থ যখন প্রকাশিত হইয়াছে, তখন ন্তায়ব্যবসায়ীব 
তাহা একবারে অনালোচিত্‌ থাঁকা সম্ভব নে ; তাহার বিশিষ্ট আলোচন! না হইয়! থাকিলেও, 
তাহা হওয়া কিছু বিচিত্র নহে। বাৎস্যায়নকে চতুর্থ বা পঞ্চম শতাব্দীর লোক বল! হইয়াছে 
এবং স্াযনুপ্রকার খৃষ্টপূর্ব ৫৫০ অবের লোক বলা হইযাছে। এ সকল অনুমান মাত্র। অপর 
পক্ষেও অনুমান আছে যে, বাৎস্যায়ন, চাণক্য, কৌটাল্য, পক্ষিল স্বামী প্রভৃতি নামগুলি একই 
ব্যক্তির এবং তিনি চন্দ্রগুণ্তেব সমকাঁলীয়। লঙ্কাবতাব-সুত্রের পূর্বেও বৌদ্ধদের ন্যায় ছিল । 
বুদ্ধমতই বুদ্ধের পুর্ব হইতে বর্তমান ছিল। বৌদ্বমতেব কোন কোন সুত্র উপনিষর্দে আলো 
চিত হইযাছে, দেখিতে পাঁওয়া যাষ। ন্যায়সত্রগুলি সব একজনের কি না, সন্দেহ হইতে 
পাবে .হিন্দুদৰ্শনের পৌর্ধধাপর্য্য নির্ণয় করা বড় কঠিন, কারণ, বিভিন্ন দর্শনে বিভিন্ন 
“দর্শনের মত খণ্ডিত হইয়াছে, দেখিতে পাওয়া যাঁয়। এবপ হুইবাঁব কারণ, সেই সেই 
মূলকথাগুপির নিত্যতাঁ অথবা! দর্শনকারগণের সর্বজ্ঞতা। আমরা ইহা বিশ্বাস কবি। 
তর্কস্থলে যদি তাহ! ন! বিশ্বাসই করি, তাহ! হইলেও বলিতে পারি, প্রতি দর্শনের মৃলনুত্র- 


. গুলি খধিরা শিষ্যমণ্ডলীতে প্রচার করিতেন। সমস্ত মত প্রচারিত হইয়া যাইবাব 


পর ভিন্ন ভিন্ন শিষ্যমণ্ডলীকর্তৃক সেই সমস্ত সংগৃহীত হইয়াছে। নব্যপ্তায় নামে নব্য 
হইলেও তাহাতে সকল সময়েব স্তায়েরই আলোচনা আঁছে। ডাঃ বিদ্যাভূষণ বলেন, গন্দেশ 
বৌদ্ব-মতের কাছে খণী, তাহা ঠিক নহে। তিনি বৌদ্ধ মতেরও খণ্ডন করিয়াছেন। 
তিনি প্রভাকর-মতকে অবলম্বন করিয়াই পুর্ব্বপক্ষ স্থাপনপুর্বক বিচার করিয়াছেন । 
গঙন্গেশের খণ"যদি খুজিতে হয়, তাঁহা বৌদ্ধ-স্তায়েৰ কাছে নয়, মীমাংসা-দর্শনের কাছে নহে। 
ষ্টাধের মূলন্থত্র ষোড়শ পদার্থ নিবপণের জন্ত নয়। খধিশান্ত্র ওরূপ নহে। উহা বাৎদ্যায়ন 
হইতে প্রচলিত হইয়াছে। বিগত চারি প্রকাব ;১_আহ্িক্ষিকী, ত্রধী, বার্তা ও দণ্ডনীতি। শাস্ত্রে 
গোঁতমোক্ত বিদ্ঠার প্রশংসাই আছে, নিন্দা যাহা আছে, তাহা গৌতম-মতের ; কারণ, গোতম- 
মত বেদাবিরোধী এবং গৌতম-মত বেদবিরোধা । 

অতঃপর শ্রীযুক্ত বায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এমএ, বি এল মহাশয় বলিলেন,_আমার প্রথম 
থা মহামহোপাধ্যায় ডাঁক্তাঁৰ সতীশচন্ত্র বিদ্তাতৃষণ মহাঁশয়কে ধন্তবাদ জ্ঞাপন করা। তিনি 
এত কথা এত সুন্দর ভাবে সহন্ে আমাদেব জানাইয়াছেন যে, ইহা অল্প পাণ্তিত্যের কথ! নহে। 
তীহাব হুই তিনটি কথায় প্রতিবাদ উঠিয়াছে। ন্যায় পূর্বে নিন্দিত, এমনটা ঠিক বলা 
যায় না। স্তাক্নপান্্র আমাদের কেবল L০৪০ নহে । এAristotleএর 1,081 যে ভাবে 


৯৪ বঙ্গীষ-সাঁহিত্য-পরিষদের 


সম্পূর্ণ আমাদের ভ্তাঁর়ও সেইবপ সম্পূর্ণ এ শাস্ত্রের উদ্দেন্ত কেবল তর্ক নহে, - 


সমস্ত তর্কের বিষয় নির্ব্বিরোধ যুক্তি দ্বারা প্রমাণিত করা । 72103 Dialogue এবং 
3০%1/ঃদিগের- 101519081৩3 হইতে 17820 উদ্ভুত হয়। বৌদ্ধ বা জৈনের ন্তায়- 
বিকদ্ধবাদী শাস্ত্রেব দ্বারা প্রমাণ হয় না যে, স্ায়শান্ত্রের নিন্দা পূর্বে ছিল। ন্ায়সার ও 
গঞ্গেশের তত্বচিস্তামণির ন্যায় গ্রন্থ আর হয় না। ইহাতে বৌদ্ধাদি মতের অবলম্বন করা না 
হইয়াছে, এমন নহে । এই সকল বিবেচন। করিলে বুঝা যায় যে, আমাদের ন্যায়শাস্র কেবল 
7,০8০ নহে, ইহা [০৪০ এবং 72110800775 একাধারে । আমাৰ একটা কথ প্রবন্ধ-লেখককে 
বলিবার আছে,_তিনি আজ আমাদের স্তায়শান্ত্রের ইতিহাস মাত্র শুনাইলেন, শান্ত গ্রতিপাগ্ত 
বিষয় আমর! আজ কিছু শুনিতে পাইলাম না, তাহা যেন তাহার অনুগ্রহে আর এক দিন 
শুনিতে পাই। 

ইহার পব সভাপতি মহাশয় বলিলেন,--আজ যে প্রসঙ্গের আলোচনা, তাহার এক পক্ষে 
ইংরাজী-প্রণালী-শিক্ষিত ইংরাজী কলেজের অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় ডাঃ সতীশচন্দ্র বিদ্ধ! 
ভূষণ, অপর পক্ষে টোলে শিক্ষিত, টোলেব অধ্যাপক পণ্ডিত পঞ্চানন তর্করত্ু। অধ্যাপক 


বিদ্যাভূষণ তাহার অধীত প্রণালীতে অল্পক্ষণেব মধ্যে খৃষ্টপূর্বা ৫৫০ অব্দ হইতে আরম্ভ করিয়া 


এখনকার কাল পর্যন্ত এবং চায়না থেকে পেক পর্য্যন্ত সমস্ত দেশেব ন্যায়ের একট! ইতিহাস* 
গুনাইয়! দিলেন। ব্যাপাবটা যেমন বিস্তৃত, তাঁহার প্রবেশও তেমনি গভীর। একাধারে এত 
বড় একট! বিষয়ের এতগুলি কল্পনা করিতে আমিও পারি ন!। আমিও তীহাকে ধন্যবাদ 
করিতেছি । আর তাং! কেবল ভদ্রোচিত সৌজন্তের জন্য নহে, অন্তরের সঙ্গেই তাঁহাকে প্রশংসা 
করিতেছি । আজকার প্রতিপাদ্য বিষয় সংক্ষেপতঃ ন্যায়ের প্রত্বতত্ব। সম্প্রতি Hindu 
Logic in Japan বাহির হইয়াছে। জাপানে আমাদেরই স্টায়শান্্র গিয়াছে। হিয়োনমাদের 
সঙ্গে উহা! চীন হইয়া জাপানে গিয়াছে। এখন সেখানে কলেজে ইংরেজি L০৪০ পড়া হয় 
এবং বিহারে প্রাচীন প্রথাব স্তাঁয় পড়া হয়। কলেজের ছাত্র ও ভিক্ষুদের বিচারে বেশ 
প্রতিযোগিতা দেখ! যায় এবং বড় আনন্দও হয়। সেখানে 4299009এরও আদর হইয়াছে, 
দিঙ্‌নাগও বজায় আছে, আব দুইকে বজায় করিবার জন্ত ছাত্র ও ভিক্ষুর শ্যায়-দবন্বও আছে। 
প্রথমতঃ প্যায়গ্রন্থেব কথা ধর! হউক। হিন্দুর সকল শাস্ত্রের ন্যায় ইহারও আরম্ভ কল্পারস্ত 
হইতে। সেন্তায় এখনকার ন্যায় নহে। সেন্তায়ে আটটা প্রমাণ গৃহীত হইয়াছিল। বুদ্ধ" 
দেঘ উহার মধ্যে “এঁতিহ” প্রমাণটিকে ছাড়িয়া দিয়া সাতটি প্রমাণ রাঁখিলেন। নাগার্জুন 
আবার তাহ! হইতেও তিনটা বাদ দিয়া চাবিট|- প্রমাণ রাখিলেন। মৈত্রেয় তাহা হইতেও 


এক্ট! এবং দিঙ নাগ আবও একট! ত্যাগ কবিয়া মাত্র “অনুমান ও প্রত্যক্ষ” এই দুইটি 


. মাত্র রাথিলেন। দ্িও.লাগ কি যুক্তিতে কি করিয়াছেন, তাহ! জানিতে হইলে তাহার লিখিত 
তিব্বতী ভাষার গ্রন্থথানি সংস্কৃত করিয়া লওয়া আবগ্তক। তাহার তিব্বতী পুথি আবিষ্কৃত 
হইয়াছে, ডাঃ সতীশ তাহাকে সংস্থৃতে পরিবর্তন করিয়া দিতে পারেন। ইহা হইলে প্রাচীন 
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, 
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ন্তাযেব অবস্থাটা! বুঝিবাঁব কতকট! উপায় হয়। মৈজ্রেয়নাথের সময় ঠিক করা- যায না । 
টেস্কুর-তালিকায় মৈত্রেয়েব ৮1৯ খাঁনি গ্রন্থেব নাম পাঁওয়! যায়। সেগুলি দেখিয়া কিছু করা 
যায় কিনা, তাহ! দেখ! আবশ্যক । অভিধর্মসময়ালঙ্কাঁব পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে ৩০০ কাবিক! 
আছে, তন্মধ্যে নূতন কাবিকাঁও আছে। প্রজ্ঞাপারমিতা ৮1১ সহম্র শ্লোকেব ছিল। 
প্-গ্রস্থাহসারে উহা ২৫ সহত্ত্ গ্রোকপবিমিত হইযাছে। আমাদের দেশীয় পণ্ডিত কুমাঁব- 
জীব ২৬৪/৩১৬ খৃষ্টাব্দ মধ্যে তর্জম! করেন; সুতরাং মৈত্রেয়কে অন্ততঃ খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীর 
লোক বল! যাইতে পারে আর তাহা হইলে তিনি নাগার্জুনের কিছু পরবর্তীই হন। গঞ্গেশ 
আমাৰ মতে মুসলমানাধিকারের পূর্বে বর্তমান ছিলেন, কাঁবণ, বক্ভিয়ার বিক্রমণীল| বিহার 

ংস করেন। এ সময়ে জগন্দল বিহার, ওদস্তপুবী ও সারনাথ যায়। এসিয়াটিক সোঁদা" 
ইটিতে গণেশের পুত্র বর্ধমানের রচিত একখানি (প্রচগ্পাষওদলস্তীতীর্যা) পুথি আছে। তাহাব 
১১৯ পাঁতা এক হাতের লেখা, বাকী অপর হাঁতেব লেখা । প্রথমাংশেব লেখার অক্ষর 
প্রাচীন এবং পত্রাঙ্ক বর্ণাক্ষরে দেওয়া । এই প্রথাঁও প্রাচীন এবং মুসলমানাধিকারেখ পূর্ব 
গ্রথা। উহা হইতে বুঝা যায় যে, ১৪০৭-৫০= ১৩৫৭ খৃষ্টাব্দ এই সময় ত্যাগ করিতেই 
হইবে। এতদিন এ দেশে একটা চিরগ্রবাদ আছে যে, গঙ্গেশ ৭৫০ বৎসর পূর্বে মারা গিয়া- 
ছেন। কাজেই গঙ্গেশেব সময় যে ১৩৫০ খৃষ্টাব্দ, তাহা তুলিয়া যাইতেই হইবে। যতীন্দ্র বাবু 
যে বলিয়াছেন,--মধ্যযুগে বাঙ্গালী ত্রিলোচন “ন্ভাঁয়ভূষণ* নামক গ্রন্থ রচন। করেন। কণাঁদের 
টাকায় এই ন্যায়তৃষণ হইতে পূর্বপক্ষ লওয়! হইয়াছে। চাণক্য, বাৎস্তায়ন, কৌটীল্য, পক্ষিল 
স্বামী যে সব এক, তাহা নহে। বাৎস্তায়ন ও কৌটাল্য ছুইটি স্বতন্ত্র গোত্রের নাম_-গোব্র" 
প্রবরমুগ্জরীতে আছে। আন্ধ, রাজবংশের "ত্রয়োদশ রাজা কুন্তল সাঁতবাঁহনের নাঁষ 
বাংস্তায়নের কামশান্ত্রে আছে। উহা খৃষ্টের ১০০ বৎসর পরের কথা আর কৌটীল্যের অর্থ, 
শাস্ত্রে ৩২৪ খুষ্টাব্দের কথা। অতএব দুই জন এক সময়েব নহে। গৌতমের ন্তায়শাস্ত 
L০8i০ও নয়, তর্কশাস্ত্রও নহে) উহ! তর্কের নীতিশান্ত্র; উহার নিগ্রহস্থান দেখিলেই তাহা 
বুঝা যায়। বেদের সময় পরিষৎ ছিল, সেই পরিষদে গ্রামস্থ পণ্ডিতমণ্ডলী একত্র হইয়া সমস্ত 
বিবাদ-বিতর্কের মধ্যস্থতা করিয়া মীমাংসা কবিতেন, শীস্ত-বিধির অনুবাদ করিতেন। এ অন্থু- 
বাদ [:95519095 নয়। আধুনিক গ্রন্থ নীলকণ্ঠের পুথিতেও এ সকল কথা কথা আছে। 

অতঃপর রায় শ্রীযুক্ত চুণিলাল বন্থ বাহাদুর প্রবন্ধংলেখক ডাঃ বিগ্বাভুষণ, সমালোচক 
পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্র এবং সভাপতি মহীশয়কে তাঁহাদের পাণ্ডিত্য ও 
গবেষণার জন্য বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাইয়া এই সকল বিষয়ের আলোচনার জন্য কৃতজ্ঞতা 
প্রকাঁশ করিলেন। 

অতঃপব সভাপতি মহাশয় পরিষদের মৃত সদস্ত ৬প্রিয়নাথ মিত্র বিএ, ৬কালীযোঁহন রায় 
চৌধুরী এবং ৮ পণ্ডিত হৃষীকেশ শাস্ত্রী মহাশয়েব নিমিত্ত শোক প্রকাশ করিয়া ৮ শাস্ত্রী মহাশয় 
সৃম্বন্ধে বলিলেন।-_তিনি “বিদ্বোদয়” নামক সংস্কৃত মাসিক পত্রের সম্পাদক ছিলেন। তাঁহার 
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পিতার নাম ৮মধুস্থদন স্মৃতিবদ্ধ এবং পিতাঁমহের নাম ৬আননচন্দ্র শিবোঁমণি। ইহার! ভাটপাঁড়ার 
রশিষ্ঠ থোঁত্রেব অলঙ্কাৰ ছিলেন। হৃষীকেশ শাস্ত্রী মহাশয় টোলে শিক্ষালাভ করিয়া লাহোর 
Oriental 0011989এব ২য় অধ্যাপক নিযুক্ত হন। তিনি পিতার একমাত্র পুত্র ছিলেন বলিয়া 
পিতা ভীহাকে দুবে বাধিয়া থাকিতে পারিতেন না। পিতার আদেশে তিনি ভবিষ্যৎ উন্নতিব 
পথ নষ্ট করিয়া ৩০২ বেতনে সংস্কৃত কলেজে আদেন। এখানেও তীহার বেতন ৭৫২ টাকা 
পর্যন্ত হইয়াছিল । তাঁহার পাঠনা-প্রণালী সুন্দৰ ছিল। আমি অধ্যক্ষ ছিলাম, তীহাঁব কার্ধা- 
প্রণালীতে মুগ্ধ হইতাম। সাধুতা, নম্রতা, চরিত্রধল ভাঁহাব অসাধারণ ছিন। স্থৃতিশাস্ে 
কাহার পাণ্ডিত্য, ছিল।* বঙ্গবাপীর প্রকাশিত স্থৃতিগুলি তিনিই অনুবাদ করেন তিনি 
এসিয়াটিক সৌসাইটীব ৪৫*০ পুথ্থির তালিকা প্রস্তুত কবেন। তিনি চারিটী পুভ্র রাখিয়া 
গিয়াছেন। তাঁহার বিয়োগে পণ্ডিত-সমাজ অতিমাত্র শোঁক-কাতর হইয়াছেন। তাঁহার 
সায় নিষ্ঠাবাঁন্‌ সাহিত্য-সেবকের মরণে সাহিত্য-পরিষৎ আজ গভীর ছুঃখ প্রকাশ করিতেছেন । . 
অতঃগব সভাপতি মহাশয়কে কৃতজ্ঞতা জানাইয়া সভাভঙ্গ হয়। 


শ্রীব্যোসকেশ মুস্তফী শ্রীহরপ্রসাঁদ শাস্ত্রী 
সহকারী সম্পাদক। . | সভাপতি ৷ 


সপ্তম মাসিক অধিবেশন 


স্থান-_বঙ্গীয়-সাহিত্য-পবিষৎ মন্দির 
সময়__-৫ই মাঘ, ১৮ই জানুয়ারী ববিবার অপবাহন ৫॥০টা 


আলোচ্য বি্ষয়--১1 গত অধিবেশনেব কার্য্য-বিবরণ পাঠ। ২। সন্ত নির্বাচন। 
৩। পুস্তকোপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন । ৪. প্রদর্শন--( ক) মাননীয় মহাঁবাঁজ 
শ্রীযুক্ত মৃণীন্রচন্্র নন্দী বাহাছুরেব প্রদত্ত ৮টি এবং (খ)- পরিষদের জনৈক হিতৈষী বন্ধু কর্তৃক 
প্রদত্ত ১টি প্রাচীন স্বর্ণ মুদ্রা। ৫। প্রবন্ধ-পাঠ--(ক) কবিরাজ -গরীযুক্ত দুর্ণানারায়ণ সেন 
শাস্ত্রী মহাশয়ের "শারদা-লিপি ও ডোগরা বর্ণমালা”, খে) শ্রীযুক্ত বসন্তকুমাঁর চট্টোপাধ্যা এম এ 
মহাশয়ের “অতীতে ল ও ভবিষ্যতে ব প্রত্যয়” গে) মুন্সী আবছুলকবিম মহাশয়ের প্রাচীন 
পুথির বিবরণ*। ৬। পরিষদের গ্রস্থ-প্রকাশ বিভাগের ও পুথিশৃলার কার্য্য-বিবরণ। 
* | বিবিধ। 


1 ১২ 


কাঁ্য-বিবরণী ! ৯৩ 


উপস্থিত 
মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হবপ্রসাদ শাস্ত্রী এম এ, সি আই ই, (সভাপতি ) 
শ্রীযুক্ত নগেন্পনাথ বঙ্গ প্রাচ্যবি্ধামহার্ণব শ্রীযুক্ত যামিনীরঞ্জন সেন গুপ্ত 
» মৃণালকান্তি ঘোষ ৯ কৌশিকীমোহন সেন গর্ব 
» যোগেশচন্দর রায় এমএ » শচীন্দ্রকিশোর রাষ 
» বাণীনাথ নন্দী » বাহাদুর সিং সিংহী 
৬ অবলকুমার বন্ধ ৯. অমৃতগোপাল বন্ধ 
» জ্ঞানেন্্রনাথ ঘোষ | » যতীন্্রমোহন বায় 
» গণপতি রায় বিস্যাবিনোদ i ১. ক্ৃষ্চনাথ সেন 
৮ গিরিশচন্দ্র সবকার | »- স্যামলাল গোস্বামী 
» যতীন্দ্ৰনাথ দত্ত - * সতীশচ্ন্্ দত 
» মণিলাঁল বন্দ্যোপাধ্যায় ৮ তারকনাথ বিশ্বাস 
» জ্ঞানেন্্রমোহন দাস এম্‌ এ, বি এল্‌ » যোগীন্দপ্রসাদ মৈত্র 
» পুলিনবিহারী দত্ত - »* বমস্তরঞ্রন রায় 
» পূৰ্ণচন্দ্ৰ ঘোষ * রাঁমকমল সিংহ 
» স্ুরেশচন্জ্র সরকার ২ - » বিনোদবিহারী গুপ্ত 
» হাঁবাণচন্দ্র চাক্লাদার » তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য 
* বিজধক্কঞ্ণ দাস গুপ্ত * . » ভোলানাথ কোঁচ 
» বীবেন্ত্রকৃষণ বঙ্গ » কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষ 
» সতীশচন্দ্র মিত্র | 


শ্রীযুক্ত রায় যতীন্্রনাথ চৌধুরী শ্রীকঞ্ঠ, এম্‌এ, বি এল ( সম্পাদক ) 


» হেমচন্দ্ৰ দাশগুপ্ত এম এ | 
» ছুর্গীনারায়ণ সেনশান্ত্র 
"১ ববীন্দ্রনাবায়ণ ঘোষ এম্‌ এ ১ সহকারী সম্পাদকগণ 
৮. প্রবোধচন্তর চট্টোপাধ্যায় এম্‌ এ | 5 
৬ ব্যোমকেশ মুস্তফী J 


এতদ্্যতীত শিবোহীর পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গৌরীশঙ্কব ওবা, প্রতিহাগিক ও মুদ্রাতত্ববিৎ 
শ্রীযুক্ত পণ্ডিত আগ্লারাও, তেলেগু ভাষাবিৎ শ্রীযুক্ত জি, বি, রামমৃত্তি এবং তেলেগড কৰি 
শ্রীযুক্ত নারায়ণমৃত্তি এই অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন। সভার কার্্যারভ্তের পূর্বে সভাপতি 
মহাশয় ইহাদের মহিত পব্ষিদের সদস্যগণের পরিচয় করিয়া দিলেন। 
১৩ এ 


৯৪ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের 


তৎপবে অন্যতম সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম এ মহাশয় গত 
অধিবেশনের কাধ্যবিবরণ পাঠ করিলে উহা গৃহীত হইল। 


তৎপরে নিয়লিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি প্রস্তাব ও সমর্থনের পর পব্ষিদেব সদস্য নির্বা- 


চিত হইলেন ;-- রে ~~ 
প্রস্তাবক ~ - অমর্থক সদস্ত 
ভীবমন্তবঞ্জন বায় শ্রীরামকমশ পিংহ - শ্রীনধধীকেশ মল্লিক 
4 ৬১1১ নেবুতলা! লেন। 
শ্রীমন্মথনাথ মজুমদার শ্রীহেমচন্্র দাশগুপ্ত শরীস্সবেন্দ্রন্দ্র মজুমদাব 
| | নিঞাইল, হরিপুর, পাবন! । 
শ্রীনলিনীরঞ্রন পণ্ডিত শ্রীব্যোষকেশ মুস্তফী শরীধীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় 


-0|০ শ্রীইনুমাধব মল্লিক । 
৭০ হারিসন রোড । 

i ৮ শরীকষ্চচবণ সরকার 
৪ Kalig:am National School 


কল্গ্রাম, মালদহ । * 


্রপ্তামলাঁল গোস্বামী ই ও শ্ীকুপ্ীবিহারী সাহা 
৪১।৭ কেনাল ওয়েষ্ট বোড, উণ্টাডিল্গী । 
4 ৫ শ্রীকেশবলাঁল বন্ধু 
| fl সহকাবী সম্পাদক--"সঞ্জীবনী”, 
| ৬ কলেজ স্কোয়াব। 
শ্রীগৌবহরি মেন শ্রীবিনোদবিহারী গুপ্ত শ্রীশিবরৃষ্ণ দে 
১৫১ মাণিকতলা ষ্্ীট। 
শ্রীহ্মচন্ত্র দাশগুপ্ত শ্রীদুর্গীনাবায়ণ সেন শান্তী শ্রীবেণীমাধব চাকী ' ' 
ৃ ূ গবমেন্ট গ্রীডার, বগুড়া। 
শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী  - রি শ্রীরায় কপানাথ দত্ত বাহাছুর 
১২ কালীকুমার বন্দে)াপাধ্যায়ের লেন, টালা। 
শ্রীরায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী শ্রীনতীশচন্দ্র মিত্র শ্রীবিনয়কৃষ্ দত্ত 
মজিলপুর, জয়নগব, ২৪ পঃ। 
5 পণ্ডিত শ্রীবাজেজ্্নাথ বিদ্যাভূষণ 
সংস্কৃত কলেজ। 
+ রানা শীকিশোরীলাল গোস্বামী এম্‌ এ, বি এল, 


AA জীরামপুর। 


ক 


ut 


£ 


কীর্ধ্য-বিবরণী ৯৫ 
প্রস্তাবক সমর্থক স্দস্ত 
্রীরা় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী শ্রীসতীশচন্তর মিত্র শ্রীউপেক্দ্র্দ্র মিত্র শান্তী 
নর Ei ৮৩১ গ্রে স্রীট। 
৪ ০০ অধ্যাপক শ্রজ্ঞানরঞ্জন বন্দো।পাধ্যাষ 
১০১ গৌরমোহন মুখোপাধ্যাষেব লেন। 
শ্ীহূর্গীচরণ রক্ষিত 
১৩ প্যারীদাসের লেন। 
্ 5 পণ্ডিত প্রীসিতিক বাঁচন্পতি 
| সংস্কৃত কলেজ। 
রি জ্রীরায় কিবণচন্দ্র রায় বাহাছুর 
নড়াইল হাউস, কাশীপুর। 
নর রায় সাহেব শ্রীতারকনাথ সাধু 
৯ মদনমোহন চট্টোপাধ্যায়ের লেন। 
৪ ৬৮ মাননীয় রাজা শ্রীহবীকেশ লাহা সি, আই, ই, 
3 ৯৬ আমহাষ্ট স্ত্রী । 
AE রী ১ কবিরাজ শ্রীগুরুপ্রমন্ন সেন 
১১ কুমারটুলি স্ট্রীট । 
» ৪ শ্রীদীননাথ বন্থ, বি এল 
উকীল, শিয়ালদহ। 
» »  মহামাহাপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীগ্রমথনাথ তর্কভুষণ 
সংস্কৃত কলেজ। 
ঠি প্রীসভীশচন্দ্র মল্লিক 
৪১ শগোপাল মল্লিকেব লেন। 
is | মৌগবী বিলায়ত হোসেন 
৪ হিয়াত খাঁর লেন। 
৮ | i শ্রীবস্কুবিহারী ধব 
২২ ফকিরটাদ চক্রবর্তীর লেন। 
রি রম শ্রীশরৎকুমার মিত্র, বি এল ৮৫ গ্রে ষ্্রীট। 
রর ্ শ্রীহেরম্বচন্দ্র মৈত্র, এম্‌ এ 
৬৫ হারিসন রোড । 
& ll কবিরাজ শরীমতীশচন্দ্র শর্মা কবিভূষণ, 


৩১ রাজা নবরৃষ্ের ষ্ট্রাট। 


৯৬ 
| প্রস্তাবক . 
"/ গ্ৰীরায় যতীন্্রনাথ চৌধুরী 


ঞ 


শ্রীরবীন্দ্রনাবায়ণ ঘোষ 


শ্রীবাহাছুর দিংহ সিংহী 
শ্রীরায় যতীন্ত্রনাথ চৌধুরী 
শ্রীযতীন্্রমোহন বাগ্চী 


শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় 


বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদৈর 


সমর্থক সদস্য 
শ্রীসতীশচন্্র মিত্র পণ্ডিত শ্রীনাবাণচন্ত্র বিদ্ধাবত্র 
২৫ বৃন্দাবন মল্লিকের লেন। 
গরীবঞ্চিমচন্দ্র মিত্র রায় বাহাদুর 
“্দীনধাম”, মদন মিত্রেব লেন। 
শ্ীগিরিজাভূষণ চট্টোপাধ্যায় 
$ “  জমিদাব, দাধুহাঁটা, যশোহর 
শ্রীহেমচন্ত্র দাশগুপ্ত _ শ্রীআশুতোধি রায় 
Hospital A gent, Lucknow Cantonment 
১৮এ অঘোর ভট্টাচার্যোর লেন, 
১ সোনারপুরা, বারাণসী ৷ 
by যতীন্দ্ৰনাথ চৌধুরী শ্রীঅমরচন্দ্র বোথর! (আজিমগঞ্জ) 
৩৯ আবমানিয়ান ষ্ট্ৰীট । 
গ্রীসতীশচন্দ্র মিত্র শ্রীগঙ্গাধর বন্দ্যোপাধ্যায় এম্‌ এ 
৯২ মেছুয়াবাজার ষ্রীট | 
শ্ীপ্রবৌধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় শ্রীদেবকণ্ঠ বাকৃচী , 
৯)২ গৌর লাহার স্রীট 
শ্রীবনবিহারী পালিত 
রর উকীল, কটক। 
শ্রীমুরলীধর বন্দ্যোপাধ্যায় 
সংস্কৃত কলেজ, কলিকাতা । 


Lf 


23 


শ্ীপ্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় শ্রীরায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী শ্রীভূতনাথ কোলে 


১৭১ বহুবাজার ষ্রীট। 
গ্রীকালীক্ষ্ণ সেন বি এল, উকীল, 
১৩৭৯ বেলেঘাটা রোড, কলিকাতা । 


Le 


শ্রীভবতোষ মজুমদার শ্রীরাথাঁলদাস বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীবতীন্দ্রনাথ মেন 


৪ কারবালা ট্যাঙ্ক লেন, কলিকাত1। 


অতঃপব নিয়লিখিত পুস্তক ও পুথিসকল প্রদর্শিত হইল এবং উপহাব্দাত্বগণকে ধন্তবাদ 


জ্ঞাপন করা হইল। 
উপহাঁরদাতা উপহত পুস্তক 
শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্ৰ মুখোপাধ্যায় -১। গীতালহরী 


» শিঁবচন্দ্র শীল 


২। গোড়ে স্ুবর্ণবণিক 


হকি 


রে 


৯৭৯ 


পণ 


কাৰ্ধ্য-বিবরণী 


উপহারদাতা 


শ্রীযুক্ত বিভূচরণ বটবাল 


#7 


ঙ 


#) 


Le) 


Led 


মধুরানাথ চৌধুবী 
দেবক$ বাগচী 
সুশীলগোপাল বন্ধু 


ব্যোমকেশ মুস্তফী এ 


জ্ঞানেন্রমোহন দাস 


৫ 


ইণ্ডিয়ান পাব লিমিং হাউদ-_-এলাহাঁবাঁদ 


শ্রীযুক্ত কালীপদ বন্থু বি এল্‌ 


৩। 
৪1 
৫ 
৬1 
৭। 
৮! 
৯ 
১০1 
১১! 


‘২২ 
২৩। 
২৪। 


| ১৭ 
উপহ্াত পুস্তক 

সাঁবস্বতপট (সদ্ধিশিক্ষা-বিষয় ক) 
ব্ৰহ্মচৰ্য্য 
খেয়াল্‌ 

সহ 

শেল 

কৃমারসম্ভব কাব্য 

অনস্তরাঁম ধরবংশের কুলজী-পত্র 
বন্গক-_ঠেম ভাগ) 
অভিধান-পঁদীপিক। 

(পালি শব্কোষ) 

সচিত্র মেঘনাদ-বধ 

খ্ধি টু 
“সাহিত্য*--৩য় বর্ষ হইতে ১৭শ 
বর্ষ পর্য্যন্ত | 

“নব্যভারত”--১২শ বর্ষ হইতে 
২৭শ বর্ষ পর্য্যন্ত । 

দ্ভারতী”_-৮ম বর্ষ হইতে ১৫শ বর্ষ 
পৰ্য্যন্ত । 


“তমোলুক পন্রিকা”-১ম ও হয়” 


বর্ষ পর্য্যন্ত ৷ | 
"বঙ্দর্শন*__১ম হইতে ওয় বর্ষ 
পৰ্য্যন্ত । 

“নবজীবন*_-১ম হইতে ৪র্থ বর্ষ 
পৰ্য্যন্ত । 

পজ্ঞানাঙ্কুর’__২য় হইতে ৪র্থ বর্ষ 
পৰ্য্যন্ত । | 
“আর্য্যদর্শন”--১ম হইতে ৬ বর্ষ 
পৰ্য্যন্ত । 

“মধ্যস্থ” ৩য় ও ৪র্ঘ ভাগ । 
“সাধনা” ৩য় ও ৪র্থ ভাগ। 


_প্বান্ধব”-_১ম হইতে ৬ষ্ঠ বর্ষ। 


৯৮ বঙ্গীয-সাহিত্য-পরিষদের 


উপহাবদাত। উপসৃত পুস্তক 

শ্রীযুক্ত কালীপদ বস্থ বিএল্‌ ২৫। “রহস্ত-সন্দর্ভ"_-১ম হইতে ৭ম পর্ব ' 
২৬। প্বসম্তক*্__-২য় হইতে ৭ম পর্ব। 
২৭। “হুরবোলা--ভাড়” ১ম হইতে ৭ম পর্ব । - 
২৮।  বিবিধার্থ-সংগ্রহ--১ম, ২য়, ওয় পর্ব । 
২৯। তত্ববোধিনী--১৭৭০--৭২ শক। 
৩০। রে ১৭৮২ শক হইতে ১৮১২ শক পর্য্স্ত। ১ 
৩১। এ ১৮১৬।১৭ শক পধ্যস্ত। - এ 

৩২ । ছহি বড় সাঁহানামা 
শ্রীযুক্ত শচীপতি চট্টোপাধ্যায় ৩৩। জিজ্ঞাসা-সঙ্গীত 


পে 


» শ্ঠামাঁচরণ পাল ৩৪। অভিধানচিন্তাম ণিঃ 
» জীবেন্দ্রকুমার দত্ত ৩৫। সিদ্ধার্থচবিত . 
রি গুলিনবিহাবী দত্ত ৩৬। The 1)1)5107082109025 


Asiatic Society of Bengal ৩৭ Memoirs of the Asiatic Society of 
Bengal Vol. V. No.1. 
Officer in charge ৩৮ । Annual Report of the Archacological 
Bengal Sett. Book Depot. Survey of India Eastern Circle 1912-13 
উপহারদাতৃগণের মধ্যে মীরাটের উকীল ও পতিষদেব হিতৈষী সন্ত শ্রীযুক্ত কালীপদ 
বন্থ এম এ, বি এল মহাশয় এবং “সময়”-সম্পাদক*শীযুক্ত জ্ঞানেন্্রনাথ দাস এম এ, বি এল 
* মহাশয় বহু পুৰাতন মাসিক পত্রের বিশৃঙ্খল সংখ্যাগুলি দান করার জন্ত পবিষৎ বিশেষভাবে 
উপরূত হইয়াছেন। এইজন্য পরিষদের পক্ষ হইতে তাহাদিগকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হইয়াছে। 
তৎপরে পবিষদের চিত্রশীলাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত নগেন্ত্রনাথ বন্ু প্রাচ্যবিস্যামহার্ণব নহাশয় 
পরিষদের পরমহিতৈষী মাননীয় মহাবাজ গ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহারের প্রদত্ত নিম্নলিখিত 
মআট্গণের ৮টি স্বর্ণনুদ্রা প্রদর্শন করিলেন; 
- (১) মহম্মদ তোগলক ( দেবগিরি টঁকিসাঁল ) হিঃ ৭২৮ 
(২) ফিবোজ্ তোগলক এবং তাহার পুত্র জাফর খা 
(৩) গিয়াস্থদ্দিন বলবন 
(৪) গিয়ান্থদ্দিন মহম্মদ সাহ 
(৫) জালালুদ্দিন ফিরোজ খিল্জী (দিল্লী টাকনাঁল ) হিঃ ৬৯১ 
(৬) ফিরোজ তোগলক 
(৭) আলাউদ্দিন মহম্মদ থিল্জী এবং - 
(৮) আকবর হিঃ ৯৮৫ 


~~ 


ডা 


& 


কার্ধ্য-বিবরণী | ‘a৯ 


তৎপবে নগেন্্র বাবু পব্ষদেব জনৈক হিতৈষী বন্ধুর প্রদত্ত একটি প্রাচীন স্বণমুদ্র! প্রদর্শন 
করিলেন এবং বলিলেন যে, এই মুদ্রাটি বিশেষ মূল্যবান্‌। গুপ্তসাত্রাজ্যেব স্থাপয়িতা প্রথম 
চন্দৰগুপ্তের এই স্বর্ণযুদ্রাটি পাওয়ায় পরিষদেব চিত্রশালাব গৌরব বিশেষভাবে বন্ধিত হইল। 
মুদ্রাটি বৰ্দ্ধমান জেলাব দেহুড় গ্রামের নিকট কশাগ্রামে ভূমিকর্ষণকাঁলে একজন কৃষক কর্তৃক 
আবিষ্কৃত হইয়াছে। উক্ত গ্রামের শ্রীযুক্ত বিষ্ণুপদ সামন্ত: ইহা পরিষদের জন্য সংগ্রহ করিয়া 
পাঠাইয়াছিলেন এবং পরিষদের জনৈক হিতৈষী বন্ধু উহ! খরিদ কবিয়া পবিষৎকে উপহার 
দিযাছেন। যে অঞ্চলে মুদ্রাটি পাওয়া গিয়াছে, তাহা শ্রীযুক্ত অদ্বিকাচরণ ব্ৰহ্মচাৰী মহাশয়ের 
বর্ণিত “শুরনগরে"র নিকটবর্তী । ব্রহ্মচারী মহাশয়েব মতে উক্ত "শূরনগর” বঙ্গের শূবরাজ- 
গণের রাজধানী ছিল। যদিও এ বিষয়ে অনেকের মতদ্বৈধ আছে, তথাপি এই স্থান হইতেই 
উক্ত মুদ্ৰাটি আবিষ্কৃত হওয়ায় স্থানটির গ্রাচীনত্ব সম্বন্ধে বোধ হয, সন্দেহ থাকিতে পাবে ন1। 

তংপরে কবিরাজ শ্রীযুক্ত দুর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার “সারদা লিপি ও ডোগরা 
বর্ণমালা” নামক প্রবন্ধ পাঠ কবিলেন। প্রবন্ধ-পঠি শেষ হইলে সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে, 
কাশ্মীরের সারদা লিপি সম্বন্ধে অনেকেই জানিতে পারেন, কিন্ত আমার বৌধ হয় যে, "ডোগরা 
বর্ণমালা” সম্বন্ধে ছুর্ণীনাবাধণ বাবু যাহ! লিখিয়াছেন, তাহ! পূর্বে প্রকাশিত হয় নাই। অন্ততঃ 


“ব্গদেশে এ সম্বন্ধে পূর্বে কেহ আলোচনা কবিয়াছেন কি না, সন্দেহ এবং আমি এ সম্বন্ধে 


কোনও প্রবন্ধ পড়িয়াছি বলিয়া বোধ হয় না। যাহা হউক, দুর্গানারায়ণ বাবু একটি নূতন 
বিষয় লিখিয়া আমাদের মনোযোগ বিশেষভাবে আকৃষ্ট কবিয়াছেন, এ জন্য তিনি আমাদের 


. সকলেবই ধন্তবাদের পাঁত্র। তৎপরে শ্রীষুন্ত» বসস্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বলভ মহাশয় শ্রীযুক্ত বসস্ত- 


কুমার চট্টোপাধ্যায় এম্‌ এ মহাশ/য়ব লিখিত *অতীতে ল ও ভবিষ্যতে ব-প্রত্যয়" নামক প্রবন্ধ 
পাঠ করিলেন এবং মুন্সী আবদুল করিম মহাশয়ের "প্রাচীন পুথির বিবরণ” নামক প্রবন্ধ 
পঠিত বলিয়া গৃহীত হইল । এই প্রবন্ধ পবিষৎ কর্তৃক প্রকাশিত হইবে। অতঃপর পরিষদেব 
গ্রন্থপ্রকাশ-বিভাগের এবং প্রাচীন পুথি-বিভাগের কার্য্যবিববণ পঠিত হইল। তৎপরে সভা- 
পতি মহাশয়কে ধন্যবাদ জাঁনাইয়! সভাভঙ্গ হইল। 
শ্ৰীপ্ৰবোধচন্দ্ৰ চট্টোপাধ্যায ব্রীঅঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় 
সহকারী সম্পাদক । সভাপতি । 


পরিশিষ্ট 
(ক) গ্রন্থ-প্রকাঁশের কার্ধ্য-বিবরণ। হ্‌ 
১৩২০ বঙ্গাব্দের আঁষাঢ় হইতে অগ্রহায়ণ পর্য্যন্ত এন্থপ্রকাশ-বিভাগের কার্ধ্য 'সুন্দররূপে 


অগ্রসর হুইয়াছে। 
১। পত্রিকা-পরিচালন-সমিতি ও গ্রন্থগ্রকাশ-বিভাগেব কার্য্যভারপ্রাপ্ত সহকারী 


সম্পাদক গত জ্যৈষ্ঠ মাস মধ্যে সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার গত বৎসরের (১৯শ বৎসরের ) 


পা 


~ 


১০০ "_ বঙ্গীয়-দাহিত্য-পরিষদের "+; 


চতুর্থ সংখ্য! প্রকাশ করিয়া দিয়াই আবার আঁষা মাঁসমধ্যেই বর্তমান বৎসবের ১ম সংখ্যার 
গ্রকাশ-কার্য্য শেষ করিয়াছেন এবং গত শারদীয়া পুজার মধ্যেই দ্বিতীয় সংখ্যাও প্রকাশ 
করিয়াছের।, এই ছুই সংখ্যা পত্রিকার প্রবন্ধ নির্বাচনে পত্তিকাধ্যক্ষ মহামহোপাধ্যায় 
ীযুক্ত সতীশচন্ত বিছ্যাভ্ষণ, পত্রিকা-পরিচালন-সমিতির সদস্যগণ ও শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত 
মহাশয় বিশেষ নিপুণত! প্রকাশ করিয়াছেন। এই ছুই সংখ্যায়. পবিষদ্দের উদ্দেশ্ত্থচক প্রায় 
সকল শ্রেণীৰ প্ৰবন্ধই প্ৰকাশিত হইয়াছে । প্রথম সংখ্যায় “প্রাচীন বৈদ্যক পুথির বিববণ* 
একটি বিশেষত্বপূর্ণ নূতন ধবণের ব্যাপার । 
২। পত্রিকার উক্ত দ্বিতীয় সংখ্যার সঙ্গে বর্তমান বর্ষের শ্রাবণ মাসের বিশেষ অধিবেশনের 
(৮৬দ্বিজেন্ত্রলাল-স্থৃতিসভাব ) কার্ধাবিবরণ প্রকাশিত হইয়! গিয়াছে। 
৩। শ্রীভাষা--গত কার্তিক মাস পর্য্যন্ত ইহার ২২ ফর্ম্ম ছাপা হইয়া গিয়াছে। 
৪। বাঙ্গালা শব্দকোষ -গত অগ্রহায়ণ মাসে প্রথম খণ্ডের ন্যায় আরও ৩৩ ফর্ম্মায় ২য়. 
খণ্ডে ত-বর্গ শেষ হইয়াছে । তৎপবে তৃতীয় খণ্ডে ছাপা চলিতেছে। 
৫1 প্রাচীন বাঙ্গালা পুথিব বিববণ-_ প্রাচীন বাঁগাল! সাহিত্যতত্বন্ঞ চট্টগ্রামনিবাসী মুন্সী 
আবছল করিম আরও বহুসংখ্যক প্রাচীন বাঙ্গাল! পুথির বিবরণ লিখিয়া পাঠাইয়াছেন। কাঁধ্য- 


নির্ধাহক-দমিতি সেগুলি প্রকাশেব বন্দোবস্ত করিয়াছেন। এই মাসেই উহাব মুদ্রণ-কার্য্য * 


আরম্ভ হুইবে। শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বলভ মহাশয় প্রাচীন বাঙ্গাল! পুথির নাম-. 


নিঘণ্ট, সংকলন করিতেছেন। ইহাতে এ কাল পর্যন্ত মুদ্রিত অুদ্রিত বাঙ্গালা প্রাচীন গরন্থেব 


নাম, রচয়িতার নাম, প্রতিপাদ্য বিষয় ও অন্তান্য বিশেষ জ্ঞাতব্য কথা লিপিবদ্ধ করা হইতেছে। 
কোথায় কিরূপে এই সকল গ্রন্থের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে, তাহারও উল্লেখ এ তালিকায় 
থাঁকিবে। রী | 

৬। বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ-_কার্ধ্য-নির্বাহক-সমিতি কুমাব অরুণচন্দ্র সিংহ বাহাছরেব দানে 
বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ প্রকাশার্থ সাধারণ-বোধ্য প্রণালীতে কোনও বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ রচনী করাইবার 
জন্ত চেষ্টা কবিতেছেন। 

(খ) পুথিশালার বিবরণ। 

বিগত ছয় মাসে ২৭০ খানি প্রাচীন হস্তলিখিত পুথি পাওয়া গিয়াছে।, তন্মধ্যে উপহার- 
প্রাপ্ত পুথির সংখ্যা ১২৯, ক্রীত পুথি ৭৬ এবং পরিষদের ব্যয়ে সংগৃহীত ৬৫। উপহাঁরপ্রাপ্ত 
পুথির মধ্যে একা শ্রীযুক্ত ব্রজলাল মুখোপাধ্যায় মহাশয়ই ৯০ খানি দান করিয়াছেন। 

পূজার অবসবের পর বসন্ত বাবু কৃত্তিবাসী রামায়ণ ও কাশীদাসী মহাঁভাবতেব প্রাচীন 
পুথির অনুসন্ধানে বাহিব হইয়া কয়েকখানি প্রাচীন পুথির সন্ধান করিয়া আসিয়াছেন এবং 
কয়েকথানি অপ্রকাশিতপূর্ব পুথি সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছেন। [বিশেষ বিবরণ ১১৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য) 

পুথিশালাব কার্য বথারীতি চলিতেছে। . প্রাচীন বাদ্ধালা পুথির নিঘণ্ট, দ্রুত অগ্রসর 
হুইতেছে। 
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A 


সু 


অষ্টম মাসিক অধিবেশন 
PL স্থান--বঙ্গীয়-সাহিত্য পরিষৎ-মন্দির 
সময়--১০ই ফাল্তুন, ২২শে ফেব্রুয়াবী রবিবাঁব অপরাহ্ণ ৬টা 
আলোচ্য বিষয় )১--১। গত অধিবেশনের কাঁ্ধ্য-বিবরণ পাঠ, ২। সদস্য-নির্ব্বাচন, 

৩। পুথি ও পুস্তকোপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন। ৪। গ্রস্থ-প্রকাশ-বিভাঁগের কার্ধয- 
বিবরণ। ৫। প্রবন্ধ-পাঠ শ্রীযুক্ত কুগ্তীকিশোর চৌধুরী মহাশয়ের “দেশভেদে বাঙ্গালা 
-, ভাষার আঁকার-ভেদ্” নামক প্রবন্ধ । ৬।* শোক-প্রকাশ,--শবৎকুমাঁব লাঁহিডী মহাশয়ের 

পরলোক-গমনে। ৭। বিবিধ। 

উপস্থিত, 
ডাক্তার শ্রীযুক্ত অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় ( সভাপতি ) 
ডাক্তার শ্রীযুক্ত হরিধন দত্ত ME. শ্রীযুক্ত যোগীন্্রপ্রগাদ মৈত্র 


sn 


শ্রীযুক্ত বি, এলু। চৌধুরী » যতীন্দ্রনাথ দত্ত 
এ ৬ রামেন্রনুন্দব ত্রিবেদী ৬ যতীন্দ্রনাথ সেন 
৬ পণ্ডিত শবচ্চন্দ শাস্ত্রী » বসিকচন্দ্র চৌধুরী 
ূ + ». শৈলেশচন্্র মজুমদার ১ তাঁবকনাথ বিশ্বাস 
-» খগেন্দ্ৰনাথ মিত্র ৬ শিশিরকুমার মৈত্র ন 
হি ৬ চাঁরুন্্র বন্দ্যোপাধ্যায় » মণিমোহন বঙ্গ | 
৮ চিত্তমুখ সান্ভাল ৬ কাঁলিদাঁন বাগ চি 
» শশিভূষণ মুখোপাধ্যায় » গণপতি রায় বিদ্যাবিনোদ 
৮ জ্ঞানেন্্রনাথ ঘোষ » যাঁমিনীরপ্রন সেনগুপ্ত 
» শ্তামলাল গোস্বামী » জ্ঞান্ন্্রমোহন দাস 
৮ গৌরহবি সেন ১ অরুণচন্দ্রসিংহ - 
৬ কিরণচন্্র দত্ত ৮ যাঁমিনীনাথ সিংহ 
এ হেমেন্দ্রনাথ বক্সী ০ বাঁমকমল সিংহ 
৬ সুরেশচন্দ্র সবকার » বিনোদবিহাবী গুপ্ত 
» পণ্ডিত নারায়ণচন্্র বিদ্যারতব » নলিনীকাস্ত চট্টোপাধ্যায় 
Yj » সশতীশৃচন্দ্র মিত্র » স্বর্য্যকুমার পাল 
- « অমৃতগোপাল বঙ্গ *  তাঁরাপ্রদন্ন ভট্টাচার্য্য ll 


শ্রীযুক্ত রাঁয় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী শ্রীকণ্ঠ, এম্‌ এ, বি এল ( সম্পাদক) 


od 


প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম্‌ এ 


» রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ এম্‌ এ 


১৪ 


$ সহকাবী সম্পাদক 


১০২ 


বঙ্গীয়-সাঁহিত্য-পরিষদের 


সভাপতি শ্রীযুক্ত হবপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়েব অনুপস্থিতি হেতু শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র মহা- 
শয়ের প্রস্তাবক্রমে ডাক্তার শ্রীযুক্ত অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সভাপতির আনন গ্রহণ 
করিলেন । অতঃপর সহকাবী সম্পাদক শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক গত অধিবেশনের 
কার্ধ্যবিবরণ পঠিত হইলে পর উহা সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হঈল। অতঃপব গ্রন্থ প্রকাশ- 
বিভাগেব রিপোর্ট গঠিত হইল [ পবিশিষ্ট দ্রষ্টব্য ]। 


তৎপরে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি প্রস্তাব ও সমর্থনেব পব পবিষদের সদস্য নির্বাচিত 


হইলেন ১. 


প্রস্তাবক 


শ্রীহেমচন্্র দাশগুপ্ত 
শ্রীঅ্বিকাচরণ ব্রহ্মচারী 
শ্রীনিত্যানন্দ রাম 
শ্রীসতীশচন্ত্র মির 


জীবায় যতীন্দ্ৰনাথ চৌধুবী 


2 


শ্রীবসন্তকুমাব চট্টোপাধ্যায় 


শ্রীমন্মথনীথ মজুমদাব 


সমর্থক সন্ত 
শ্রীবাখালদ!স বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীঅনাথবন্ধু কর্মকার 
শান্তিধাম, বনগ্রাঁম, যশোঁহব ৷ 
শ্্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত শ্রীপঞ্চানন ভট্টাচার্য্য 
2 বড়বেলুন, বর্দ্ধমান। 
ভ্রীরামকমল সিংহ শরীপ্রতুলচন্্র চট্টোপাধ্যায় 


৩০1৩২ পটলডাঙ্গা গ্রীট। 


শ্রীহেগচন্্র দাশগুপ্ত ডাঃ শরীমঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় পি এচ ডি, 
১ লাভলক ষ্ট্ৰীট । 
£ ° বায সাহেব শ্রীগিরিশচন্দ্র বাগ্চী 
পুলিস হাসপাতাল, ১১৪ আঁমহাষ্ট ষ্ট্ৰীট ৷ 
» বায় বাহাছুব শ্রীদেবে্্রন্দ্র ঘোষ এম্‌ এ, বি এল্‌ 
৫৪ কীসারীপাড়া রোড। 
5 শ্রীকমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এম্‌ বি, 
৩৪ সুরি লেন। 
৫ শ্রী্রেশচন্দ্র মজুমদার 
উকীল, নাটোর। 
রঃ শ্রীনগেন্্রনাথ মজুমদাঁব 
বাণীপ্রেস, ঘোড়াধাবা, রাজসাহী। 
5 ্রক্ষিতীশচন্দ্র চৌধুৰী 
জমিদাব, হরিপুর, পাবনা । 
ys গ্রীবীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী 
জমিদার, হরিপুর, পাবনা!। 


সি 


৮৩৮ 


এ 


প্রস্তাবক 
-- শ্রীমন্মথনাথ মজুমদার 


ছি 


» 


শ্রীশচীন্্রনাথ মুখোপাধ্যায় 
শ্রীরায় যতীন্ত্রনাথ চৌধুরী 


ঠ 


শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী 
শরীশ্তামলাল গোস্বামী 


শ্রীৃতীশচন্ত্র মিত্র 


 শ্রীপ্রমথনাঁথ খান 


কাঁধ্য-বিবরণী 
সমর্থক , 
শ্রীহেমচন্ত্র দাশগুপ্ত 


১০৬ 
সদম্ভ 
রীপুরণচন্্ রায় বি এ 
কাদোবা, সাতবাডিয়া, পাবনা। 
শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য বি এ 


হেড, মাষ্টার--শজুনাথ এচ, ই স্কুল, 


5) 
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গ্রীরায় যতীন্্রনাথ চৌধুরী 


শ্রীসতীশচন্ত্র মিত্র 


Le 


শ্রীহেমচন্ত্র দাশগুপ্ত 


শ্রীব্যোমকেন মুস্তফী 


Le) 
1 


শ্রীহেমচন্ত্র দাশগুপ্ত 


চাটমোহর, পাঁবনা। 
প্রীদিগিন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য 
মোক্তার, পাবনা । 


_শ্রীগিরিজাপ্রসন্ন মজুমদার, বি এস সি 


১৯ বৈঠকথানা রোড । 
শ্রীবিজয়গোবিন্দ মজুমদার বি এল্‌ 
উকীল, জজকোর্ট, পাবনা । 
শ্রীউমাপ্রসন্ন মৈত্র এম্‌ এ 
হরিপুর, পাবনা । 
ডাঃ শ্রীহীবালাল বঙ্গ এম্‌ ডি 
ক্রীক লেন। 
শ্রীহেমলাল দত্ত 
৩৪ কলুটোগ ষ্টীট। 
শ্লীমাজিবর বহমন 
৪ ইলিয়ট, লেন। 
রাজ! শ্রীনাথ রায় বাহাছুর 
«৮ শোভাবাজার স্রীট। 


শ্রীহরিনাঁবায়ণ রায় চৌধুবী সরস্বতী, 
বি এ, বি এল, উকীল, হাইকোর্ট । 


৫৯ বাগবাঁজার স্রীট। 
ডাঃ শ্রীভোলানাথ মুখোপাধ্যায় 
এল্‌ সি, পি এম্‌, বি্ভাসাগব বাটী, 
২৫২৬ বৃন্দাবন মল্লিকের লেন। 
শ্রীরাখালদাস-চট্টোপাধ্যায় 
৪ নীলমণি সরকাবের লেন। 
শ্লীদেবদাস করণ ' 


সম্পাদক,-_“মেদিনী-বান্ধব কোতবাজার, মেদিনীপুর । 


১০৪ 
রস্তাবক 
শ্রীপ্রমথনাথ খান 


শ্রীরামকমল সিংহ 


. শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী 


গ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত 
শ্রীহরিদাস মুখোপাধ্যায় 
শ্রীআবছুল করিম 


শ্রীবায় যতীন্দ্ৰনাথ চৌধুরী 


বঙ্গীয়-শাঁহিত্য-পরিষদের 
সমর্থক সন্ত 
্রীহেমচন্্র দাশগুপ্ত শ্ীমন্মথনাথ নাগ 
সম্পাদক,__“সেদিনীপুর-হিতৈষী,৮ 
বক্সিবাঁজাব, মেদিনীপুর । 
শ্রীশরৎকুমাব রায় 
মুণুলিক্যা, নেড়াদৌল, মেদিনীপুর। 
শ্রীশভূচন্্র বায় 
জমিদার, জাভা, মেদিনীপুর । 
্রীনৃত্যগোপাল পিকৃদার 
| উকীল, গডবেতা, মেদিনীপুর। 
শ্রীসতীশচন্দ্র মিত্র ভরীমধুস্থদন ভট্টাচার্য্য বি এ 
১৭1৩ বৈঠকথান! দ্বিতীয় লেন । 
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৮ শ্ীপ্রবোধকুমাব দাস বি এল্‌- 


১৫ সীকারীটো!লা লেন। 
শ্রীহ্মচন্ত্র দাশগুপ্ত শ্ৰীমুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য .* 
= ৬ গোলোক দত্তের লেন, হাটথোল।। 
শ্রীধীমোদব পাত্ৰৈক 
* দেওয়ান, নরসিংপুর ষ্টেট, গরজাট, উড়িষ্যা। 
শ্রীরাখালদাঁস বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীশচীপতি চট্টোপাধ্যায় 
সম্পাদক,--“বীণাপাণি লাইব্রেরী”, গণপুর, বীবভূম। 
শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত শ্রীসত্যকিস্কর সাহাঁনা' 
০/০ শ্রীহরিদাস মুখোপাধ্যায়, বারগণও্ডা, গিরিডি। 
শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী শ্রীমোহিনীযোহন দাস 
ম্যানেজার,_-কোহিহর প্রেস, উট্টগ্রাম। 
শ্রীসতীশচন্ত্র মিত্র শ্রীচাকচন্দর মুখোপাধ্যায়. 


প বনগ্রাম, যশোহ্র । 


নট শ্রীরাজেন্ত্রনাথ রায় 
বেহালা, ২৪ পঃ। 
রর বাজা প্রীমন্মথনাথ রায় চৌধুরী বাঁহাঁছুৰ 
| ১৬৷১ আলিপুর রোঁড। 
রি  ্শৈলগতি চট্টোপাধ্যায় এম্‌ এ, বি এল্‌ 
২৩১৬ অখিল মিস্ত্ির লেন॥ 


৪ 


LE 


ke 


গু 


কাঁধ্য-বিবরণী ৃ ১5৫ 


প্রস্তাবক সমর্থক সদস্ত 
্রীন্ুবেশচন্দ্র সবকার. শ্রীবিনোদবিহারী গুপ্ত নীক্ষেত্ৰনাথ সিংহ 
২১ হো'গলকুড়িয়া গলি । 
শ্রীশরচ্ন্দ্র শাস্ত্রী ডাঃ শ্রীসতীশচন্ত্র বিদ্যাভূষণ শ্রীরগিকলাল বায় 


Asst. Master, Sanskrit Collegiate 

ৰ 5০০০০! কলিকাতা । 

ডাঃ শ্রীহ্মেন্দ্রনাথ বক্‌সি কি জীঅখিলরঞ্জন মজুমদার এম্‌ ডি 
7“ Senior House Surgeon Isolation 
Hospital Cottage No 4, মেডিকেল কলেজ । 

ভরীষামিনীনাথ ঘোষ এম্‌ বি, 


House Surgeon, Isolation Hospital 
Cottage No. 4, মেডিকেল কলেজ। 
রা প্রীনলিনাক্ষ লাহিড়ী এম্‌ বি, 
ft , 


তৎপরে নিয়লিখিত পু্তক-নকল প্রদর্শিত হইল এবং উপহারদাঁতৃগণকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন 
কবা হইল। 


- উপহারদাঁতা উপহ্ৃত পুস্তক 
শ্রীযুক্ত সুশীলগোপাল বন্গ 4 ১। আর্ধনারী 
শ্রীল মহারাঁজাধিরাজ বিজয়চন্দ মহতাব বাহাছব , ২। মানস-লীলা 
৩। ব্রি-চিত্র / 
৪। বিজয়-গীতিকা (১ম, ২য় ও ওয় খণ্ড) 
শ্রীযুক্ত প্রভাসচন্দ্র সেন ৫। বগুড়ার ইতিহাস (২য় খণ্ড ) 
» ধীরেন্দ্রনাথ বন্থু ঠাকুর ৬। পূর্ব্ববঙ্গে পালরাজগণ ০- 
» দেবকুমার বায় চৌধুরী ৭। সেবা 
»  অনাথনাঁথ পাল ৮1 চৈতন্তাদেব 
» জং বাহাহুর সিংহ এ ৯। অপ্রিয় প্রশ্নাবলী 
"১ জ্ঞানেন্্রনাথ ঘোষ বি এ, ১০। স্বভাব-চিত্র 
» অন্িকাচরণ ব্রহ্মচারী ,২ ১৯  দেবীযুদ্ধ, মঙ্গল-চতীব্রত, পদ্মপুরাণ 
| প্রভৃতি একত্র 
৮ ব্রজেন্দ্রমোহন দত্ত ১২। মা না মহাশক্তি 
“টু ডেণ্টদ্‌ লাইব্রেরী” ১৩। " ছায়া-দর্শন 


(সংগ্রাহক--শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত) -  ৯৪। জানকীর অগ্নিপরীক্ষা 


Ed 


১০৬ 


বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের 


উপহারদাতা 


* শ্রীযুজ ব্রজেন্্রমোহন দত্ত 
(সংগ্রাহক--শ্রীনলিনীরগ্রন পণ্ডিত) 


স্পারিন্টেণ্ডেন্ট ইণ্ডিয়ান মিউজিয়ম্‌ 
শ্রীযুক্ত গোপেন্দুভূষণ বিদ্যাবিনোদ 
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» 


তি 


হ১ 


উপেন্্রনাথ দত্ত. 

জগচ্চন্্র ভট্টাচার্য্য বিদ্বাবিনোদ 
কিব্ণগোপাল সিংহ 
ষোগীন্দ্রনাথ বন্দ বি এ 


১৫ | 
১৬। 
১৭ | 
১৮ 
১৯ | 
২০ 


২১। 
২২। 
২৩। 
২৪। 
২৫ 
২৩ 
২৭। 
২৮। 
২৯। 
৩০ | 


৩১। 


* ৩২ । 


উপহৃত পুস্তক 
প্রমোদ-লহরী হং 
নিশীথ-চিন্তা 
তুষানল 
বৰ্ণাশ্রম-ধ্ম্ম 
নিত্যানন্দ-চবিত 
* হিমালয়-ভ্রমণ . 
সংস্কৃত নাটকীয় কথা 
নবীনা জননী 
কর্মফল 
অবলা-বান্ধব 
বায়োকেমিক চিকিৎদা-দর্পণ 
উচ্ছ্বাস 
প্রতাপ সিংহ , 
ধন্মপদ - | 
ভীস্ম 
জড ভরত 
*গিরি-কাহিনী 
আহোম-স্তী 
মেঘনাদ-বধ কাব্য 
(২য়, ৪র্থও ৯মসর্গ) 
“ঠাকুর সৰ্বানন্দ 
ছেলে-খেলা | 
ইণ্ডিয়ান মিউজিয়মের পরিচয়-প 
ধৰ্ম্ম-পবিচয় ) 
শ্রীচৈতগ্থ-ভাগবত (অস্ত্যলীল!) L 
শরীনাম-মহিনা! 
একখানি চিত্র (ফটো, রসরাজ মহাভাব) = 
জৈনধৰ্ম্ম 
স্ততিপঞ্চকং | র্‌ 
মূৰ্চ্ছনা | 
কঠোপনিষংৎ 


ew 


17২ 


£ 


উগহারদাতা 
শ্রীযুক্ত বাখাল্দাস বন্দ্যোপাধ্যায় 


» হরপ্রসাদ শান্্রী 


_* পুলিনবিহারী দত্ত 


মি 


কার্ধ্য-বিবরণী ১৯৭ 


45, 


46, 


উপহৃত পুস্তক 
Centenary Report of the Indian 
Museum (1814-1914) 
Preliminary Report of the 
operation in search Mss. of 
SBardic Chronicles. 
The British Poets Vols IJ. IV, 
Duties of man Vol. II 
Minua’s Holiday. 
Labourious days, , 
Plays of William Shakspeare— 
Richard III, Henry VIII, 
Cariolanus, Winter’s Tale. 
History of England Vol, I. 
Keightley’s History of Greece, 
Do Do , 0৫ Rome, 


Ravlinson’s Elementary stoics, 


© Euchd’s Elements of Geometry 


Lost in Egypt. 

Ten Thousand & year Vol. I, 

Macaulay . 

Xenophon (Grant) 

Herodotus 

Poems by Sir Walter Scott, 

A Book of Worthies. 

Essays & Treatises on Several 
subjects Vol. III. 

Letters of Charles Lamb, 

Keightley’s History of India, 

Charles Lorraine, 

Crieghton’s History of Rome, 


Young man’s own book, 


ed 


১১৮ 


উপহাঁব্দাত 
শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী দত্ত 


Officer in charge 
Bengal 9996. Beok Depot. 


এ 


Superintendent Govt. 
Piinting, Indi 


চৈতন্ত-লাইব্ৰেরীর সম্পাদক 


শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্ৰ দাশগুপ্ত 


» প্রমথনাথ বস্থ ( বাঁচী ) 
Superintendent Govt, Press 
Madras 


The Registrar 
University of Calcutta.“ 
The Directo: 


19010867081, Survey of India 


বঙ্গীয-সাঁহিত্য-পরিষদের 


উপহত পুস্তক 
70. Advice to the Tans or practi- 
. cal Helps (Incomplete). 
71. Report on the Land Revenue 
Administration of Bengal 
1912-18, 


72, Report on Wards, Attached & 
Trust Estates 10 Bengal for 1912, 
78. Report on the working of the 
Co-oparative societies of Ben- 
gal for 1912, 
74, Report of Agricultural Dept. 
Bengal for 1918. 
5, Report of the Board of Scienti- 
- fic Advice for India 1912-18. 
76. Statistics of British India 
Part IV. (b) for 1911-12, 
77, Triennial Report of the 
° Chaitanya Inbrary., 
78. The Kayastha Prabhus of Bom- 
bay, Baroda, Central India & 
Central Provinces, 


fe 79: Epochs of 01511188010, 


80. A triennial Catalogue of Mss, 
for Govt, Oriental Mss; Library, 
Madras, Vol I. Part I. Sans, 

4A. B.C, 


" 81. University Calendar for 1918, 


Part I, 
Memoirs of the Geological 
Survey of India Vol, XLII 
part l, 


bed 


হরি 


bed 


কার্ধয-বিবরণী , | ১০৯ 
প্রথমে শ্রৎকুমার, াঁহিড়ী মহাশয়ের পরলোকগমনে শোঁকপ্রকাশ প্রস্তাব উতবাপন” 


কালে সভাপতি মহাশয় রলিলেন যে, তিনি একজন ভাল লোক ছিলেন এবং পরিষদেব একজন 


সদস্য ছিলেন। “বসুমতী”-সম্পাদক শ্রীযুক্ত শশিভৃষণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় শবৎকুমারগ্রদঙ্গে 
বলিলেন, সংসাবে অনেক লোক জন্মিযা থাকেন, ধাহাঁরা দেশের কাঁজ করেন, তীহাদের জন্তই 
শোক প্রকাশ করা হয়। শরৎকুমার প্রাত:স্মবণীয় রামতন্থ লাহিডী মহাশয়ের উপযুক্ত পুক্র 
ছিলেন। তিনি স্বাধীন ব্যবসায়ে উন্নতির আদর্শ দেখাইয়াছিলেন। তিনি নান! উৎরষ্ট গ্রন্থ 


* প্রকাশ কৰিয়া জ্ঞানচচ্চার সহায়তা কবিয়াছেন। যে গ্রন্থে সমাজের লাভ হইবে, তাহাই প্রকাশ 


করিতেন। সমাজের অপকারী অথচ লাভজনক গ্রন্থ তিনি ছাপিতেন না। তিনি পিতাব ন্যায় 
সরল ও নির্ন্মলচরিত্রবিশিষ্ট ছিলেন। 

শ্রীযুক্ত শবৎচনত্র শান্্রী মহাশয় এই প্রসঙ্গে যাহা বলিলেন, তাঁহার সার” মর এই, ৮-তিনি 
কুষ্ণনগরেব লোক, সেই সুত্রে তাহার সহিত আমার পরিচয়। তাঁহার সাধুতা বিশেষ প্রশংসনীয়, 
তিনি ব্রাহ্ম হইলেও. প্রাচীন শাস্ত্র ও অধ্যাপকদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতেন । 

অধ্যাপক খগেন বাবু শরৎকুমারের গুণ গ্রাম বপনিকালে বলিলেন, _-শবৎকুমার আমার 
বন্ধু ছিলেন, সুতবা তাঁহার সম্বন্ধে বলা কচিকর নয়। মৃত রজনী কান্ত দেন যখন পীড়িত ও ' 
অর্থাভাবে ক্রষ্টঃ তখন লাহিড়ী মহাশয় তাহাকে সাহায্য না করিলে তাহার পরিবারবর্গের 
বিশেষ কষ্ট হইত্‌ ; আম্রাও ভীহার শেষ কবিতাগুলি ছাপ! দেখিতে পাইতাম,না। বাঙ্গালা 
সাহিত্যের সাহায্যকল্পে তিনি-বিশেষ সচেষ্ট ছিলেন। পরিষদূগৃহে তিনি বহু বার আসিয়াছেন। 
তাহাব আত্মা শাস্তি লাভ করুক। এ. রন 

যুক্ত রামেন্দ্ন্দর ত্রিবেদী সভাপতি মহাশয়ের অনুমতিক্ৰমে নিয়লিখিত বজু তা 
করেন,_-শরৎ- বাবু আমাকে আপনার মত  দেখিতেন। সাহিত্য- পরিষদের সহিত তাহার 
সম্পর্ক আমিই করি। আমি তাঁহাকে এখাঁনে টেনে এনেছিলাম, তিনি স্বভাবতঃ বিনীত ছিলেন, 
নিজে হ'তে অগ্রসর হ'য়ে সুভা-সমিতিতে আসিতে, চানু না; “আমি 'াঙ্গালা ভাষায় কোন 
উপযুক্ত বই প্রকাশ করি নাই” ইত্যাদি বলিয়া আগৃতি' করেন, I ত যঢ়া হউক, গবিষদেব সন্ত 
হওয়ার অন্ন দিন পরেই ভীহাঁব পিতার ছবি আনিয়া পরিষদের জন্য উপহার, দেন। তীহাঁর ইচ্ছ। 
ছিল যে, পরে একটি বড় তৈলচিত্র প্রস্তুত কবাইয়া দিবেন ।' বঁর্লা-দাহিত্যের তিনি একটি যে 
বিশেষ উপকার করিয়াছেন, তাহা এইবার আপনার্দিগকে বলিব। শ্রীযুক্ত দীনেশচন্্ দেন 
কলিকাতা বিশ্ববিষ্ভালয়ে যে বাঙ্গাল! ভাষার অধ্যাপকতা, করিতেছেন, তাহা লাহিড়ী মহা- 
শয়েরই দানের ফল। এই জন্য তিনি পবিষদের বিশেষ ধন্তবাদের পান্র। তিনি আমাকে 
বিশেষ স্নেহ ও শ্রদ্ধা কবিতেন। আমার অন্তখের সময় তিনি প্রায় ছেলে-মেয়েদের 
সঙ্গে নিয়ে আসিতেন এবং. একদিন হারমোনিয়ম নিয়ে তাহার মেয়েদের গানও শুনিয়ে 
দিয়ে যান। / 

অতঃপর সকলে দণ্ডায়মান হইয়! শরৎকুমারের মৃত্যুতে শোকপ্রস্তাব সমর্থন করিলেন। 

১৫ | , 


১১০ ৷ বঙ্গীয়-দাঁহিত -পরিষদের 


অতঃপর শ্রীযুক্ত রবীন্দরনাবায়ণ ঘোষ মহাশয় শ্রীযুক্ত কিশোর চৌধুরী মহাশয়ের লিখিত J 
“দেশভেদ্দে বাঙ্গালা ভাষার আকার-ভেদ্” নামক প্রবন্ধের সাবাংশ পাঠ করিলে সভাপতিকে ১০ 
ধন্তবাদ দিয়! সভাভঙঈ্ হইল। 


শ্রীপ্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় -- শ্রীহ্রপ্রসাঁদ শাস্ত্রী 
সহকারী সম্পাদক । সভাপতি ৷ 


৮৮] 


পরিশিষ্ট 
রস্থপ্রকাঁশ-বিভাগেব কার্য্য-বিববণ 


১। সাহিত্য-পরিষং-পত্রিক--গত মাঘ মাসে বিংশ ভাগ; তৃতীয় সংখ্য! পত্রিকা! বাহির 
হইয়া গিয়াছে এবং চতুর্থ সংখ্যার মুদ্রণ-কার্য্য চলিতেছে। ইহার চতুর্থ ফর্ম্মা ছাপ! হইয়া 
গিয়াছে এবং ৫ম, ৬ষ্ঠ ও ৭ম ফর্ম্মার প্রুফ দেখা হইতেছে) ' ই রর 

- ২। শ্রীভাম্য,__ইহাব আরও ছয় ফর্্মা ছাপা! হইয়াছে। টি 

৩। বাঞ্গাল শব্বকোষ,-গত অগ্রহারণ মাসে ৬৬ ফর্মায় ২য় খণ্ড প্রকাশের পর অন্ত 
পর্য্যন্ত ইহার আরও ১৭ ফর্ম ছাপা হইয়া গিয়াছে | ~ 

8 'বোধিসদ্বাবদানকল্নলতা,-ইহার ৪৭ পল্লব পর্য্যন্ত ছাপা হইয়া গিয়াছে। ফান্ধন 
মাসের মধ্যেই ৫০ পল্পবে ইহাব ২য খণ্ড প্রকাশিত হইবে। 

৫। দুর্ণীম্গল,_ ইহার ১৭ ফর্ম্ম| পর্য্যন্ত ছাপা হইয়াছে। ফাস্তন মাসেব মধ্যে ইহাঁও 
প্রকাশিত হইবার সম্ভাবনা. . - - 

৬। চীদামের পদাবলী, ইহাৰ ৪ রা ছাপ হইয়াছে। I | 

৭। প্রাচীন বাঙ্গাল! পুথির বিবরণ ইহাৰ ৪ ফর্ম ছাপা হইয়াছে। ফান্ন- মালের g 
মধ্যে ইন! প্রকাশিত হইবার সম্ভাবন! । 

৮। মুদ্রিত বাঙ্গালা পুস্তকের তালিকা,__ইহাঁর মুদ্রণ-কার্ধ্য আবস্ত হইয়াছে, এক হইতে 
৩ ফর্ম্মার প্রুফ দেখা চলিতেছে। 


রি 


নবম মাসিক অধিবেশন 


স্থান--বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-মন্দির 


সময়_-২৪ শে ফান্তুন, ৮ই মার্চ, রবিবার, অপরাহ্ণ ৫॥০টা 


আঁলোচ্য-বিষক়--১। - গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পাঠ। ২। সদম্ত-নির্বাচন। 
৩। পুস্তকোপহাব্দাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন | ৪। প্রবন্ধ-পাঠঁ_রাঁয় সাহেব শ্রীযুক্ত যোগেশ- 
চন্দ্র রায় বিগ্বানিধি এম্‌ এ, এফ সি এস মহাশয়ের “কৃতিবাসের জন্মশক” নামক প্রবন্ধ পাঠ। 
৫। দিল্লীতে বনীয়-ফাহিত্য-পরিষদের শাখা-প্রতিষ্ঠার সংবাদ । ৬। বিবিধ। 


~~ 


উপস্থিত 


মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরগ্রসাদ:শান্ত্রী এম্‌ এ, সি আই ই ( সভাপতি ) - 


কুমাব শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রাঁয় এম্‌ এ 
শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র ঘটক বি এ. 
৯ কিবণচন্ত্র দত্ত 
» মন্মথমোহন বন্থ এম্‌ এ 
» প্যারীশঙ্কব দাশগুপ্ত এল. এম্‌ এস্‌ 
৮ বাণীনাথ নন্দী 
সত্যভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় 


কষব্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কাব্যকঠ 
যোগীন্তরপ্রসাদ মৈত্র, j 
?» হ্রগোবিন্দ লাহ! চৌধুরী 
নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত 

বসস্তরঞ্জন রায় বিদ্দ্বল্লভ 

৯ তারকনাঁথ বিশ্বাস 

» রাধাগোবিন্দ গোস্বামী 

» ডাঃ ভুবনমোহন গঙ্গোপাধ্যায় 

» কালিদাস বাকৃচি 

বতীন্দ্রনাথ সর্ধাধিকারী 


যুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী 
» প্রবোধচন্ত্র চট্টোপাধ্যায় এম্‌ এ 


ডাঃ অধোরনাথ চট্টোপাধ্যায় ডি এস সি 


গু 


শ্রীযুক্ত মেঘনাদ সাহা 


সতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
ছুর্ণীশঙ্কর ভট্টাচার্য্য 
আশুতোষ মিত্র 
মন্মথনাঁথ ঘোষ এম্‌ এ 
কৃষ্ণ কিশোর দাস বি এ 
অনস্তকুমার দাশগুপ্ত ' 


= যামিনীকান্ত গঙ্গোপাধ্যায় 


অরুণচন্দর সিংহ 
প্রাণেন্্রনাথ ঘোষাল 
বিজয়ক্ফ্ণ দাশগুপ্ত 
বিনোদবিহাঁরী গুপ্ত 
রামকমল সিংহ 
নলিনীকাস্ত চট্টোপাধ্যায় 
তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য 
হুর্যকুমার পাল . 
ভোলানাথ কোচ 


L সহকাবী সম্পাদক 


১১২ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের 


সভাপতি শ্রীযুক্ত হরগ্রসাদ শাস্ত্রী এম্‌ এসি আই ই মহাশয় সভাপৃতির আমন গ্রহণ 
করিলে পব গত অধিবেশনেব কাঁধ্য-বিবরণ পঠিত ও গৃহীত হইল । হে 


তৎপরে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি প্রস্তাব ও সমর্থনের পর পরিষদের সন্ত নির্বাচিত .. 
হইলেন। 


প্রস্তাবক সমর্থক সদস্য 
শ্রীসতীন্ত্রনাথ রায়চৌধুরী. শ্রীহেমচন্ত্র দাশগুপ্ত শ্রীমৎ শুদ্ধানন স্বামী রর 
5 ্ ২১০।৩।২ কর্ণওয়ালিস্‌ ্ীট । * , 
শ্রীজীবেন্ত্রকুমার দত্ত - ০, ০৫ র শ্রীক্ষেমেশচন্ত্র বক্ষিত 
জমিদার, সদরঘাট, চট্টগ্রাম । 


শ্রীহ্মচন্ত্র দশগুণ শ্রীরায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী শ্রীউমেশচন্ত্র মৈত্র 
নাঁয়েববাঁড়ী, বৈদ্য বেলঘরিয়া, বাজসাহী। 
শ্রীবীবেন্্রনাথ রায় শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় গ্রীননীগোঁপাল বায় 
- কণ্টাক্টর, পাবনা। 


5... শ্রীবিনোদবিহারী অধিকারী এম্‌ এ, বি এল, 
উকীল, পাবন1। * 
্ | শ্রীদীতানাথ অধিকারী এম্‌ এ, বি এল * 
"উকীল, পাবনা। 
এ 5 ্ীপ্রসন্ননাবায়ণ রায়চৌধুরী এম এ, বি এল 
li উকীল, পাবনা। 
রি | ৬ _ শ্রীহ্মন্তকুমার রায়চৌধুরী এম্‌ এ, বি এল, 
উকীল, পাঁবনা। 
৬:41 শ্রীজগদীশনাথ বায়চৌধুরী এম এ, বি এল্‌, 
রি? উকীল, পাঁবনা। 
| টি & 4 গীদুৰ্গাকান্ত চক্রবর্তী এম্‌ এ, বি এল Y 
| ও | উকীল, পাবনা। 
AE এীৱ্ৰৈলোক্যমোঁহন গুহ নিয়োগী 
~ এম্‌ এ, বি এল, কবি-কিবীটা, 
E উকীল, পাবনা। নি 
৮. ২ => ২০ "- ভ্রীগিরিশচন্জ্র সান্তাল এম্‌ এবি এল. 
| উকীল, পাঁবনা। 


aii সমাদ্দার হেমচন্দ্ৰ দাশগুপ্ত ডাঃ পা বরাট এম্‌ এ, এল এম্‌ এম্‌, 
মোরাদপুর, বাকীপুর। 


| প্রস্তাবক সমর্থক _ - সপ্ত 
ঢু শ্রীরায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী - শ্রীসতীশচন্ত্র মিত্র শ্রীনন্দগোপাঁল দত 
5. মজিলপুর, জয়নগর, ২৪ পরগণা। 
5 শ্রীকালীচরণ মিত্রা 
[টি এ ৪৬ মস্জিদবাড়ী ্রাট।, 
হি, ও ৮ . শীমত্যোন্দ্ৰনাথ সেন বি এ 
8 2 ত 
ভা. Ga ৯ ইণ্ডিয়ান মিবর ষ্্রীট। 
g i গীরায় রাজেন্্রচন্ত্ শান্তী বাহাদুর 
চা ৩০ তাঁরক চাটুর্য্ের সীট । 
৪ "১ শ্রীচাকচন্ত্র চট্টোপাধ্যায় এম্‌ এ 
এ সেক্রেটাবী, কলিকাতা করপোরেশন । 
৮ . আ্ীরমণীমোহন চট্টোপাধ্যায় এম্‌ এ 
ভাইস্‌ চেয়ারম্যান, কলিকাতা করপোরেশন । 
শ্রীকালিদাস দত্ত শ্রীমন্মথমোহন বন্ধ শ্রীগোষ্ঠবিহারী চৌধুরী বি এল 
. উকীল, ঘাটাল, মেদিনীপুর ৷ 
= শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী শ্রীবাণীনাথ নন্দী শীদুর্গানুন্দর রায় এম্‌ এ, বি এল 
- | . _ পাবনা। 
্ ৮ শ্রীবরদা প্রসাদ বন্থ বি এল্‌ 
পাবনা । 
yg শ্রীরায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী অধ্যাপক শ্রীতূগতিনাথ দাস 
| বি-এস-সি, ঢাক! । 
'তৎপরে নিয়লিখিত পুস্তক-দকল প্রদর্শিত হইল এবং উপহারদাতৃগণকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন 
করা হইল; - বি, ..$ 
5 উপহীরদাতা - উপহৃত পুস্তক 
শ্রীযুক্ত ছুর্গাকাস্ত চক্রবর্তী এম্‌এ, বিএল - ১। নববর্ণপরিচয় 
৮ কিশোরীমোহন রায় -~ ২।,” কৰ্ম্মফল 
» জ্ৈলোক্যমোহন গুহ নিয়োগী ৩। রোগমুদগরং 
3 ্‌ এহ, ক ২. ৪। মেঘদৌত্যম্‌ 
ঃ ৮ ব্রজেন্্রমোহন দত্ত " ৯৫) ৮০ দিনে ভূপ্রদক্ষিণ 
- "_৬। দেবগণের অভিনব ভারতদর্শন 
~ »- পান্নালাল জৈন মন্ত্রী ৭। জৈনগ্রস্থমালায়াঃ তথ্বার্থরাজবাতিকং 
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৮। সময়্প্রাভৃতং 


১১৪ বঙ্গীয়-নাহিত্য-পরিষদের 


উপহারদাত! , - _ উপহত পুস্তক 
* প্রযুক্ত ডাঃ গণনাথ সেন এম্‌ এ, এল এম্‌ এন ৯। প্রত্যক্ষ-শারীবং (১ম ভাগ) 
» হরিনারায়ণ ভট্টাচার্য্য ১০। ভারত-বাণী 
» দীননাথ বন্থ বি এল ১১। ব্যবস্থা-সংগ্রহ (১ম ভাগ) 
ৰ ১২। ও €েয় ভাগ) 


১৩। বন্গদেশীয় থাজনার আইন পা 
৯ A i 


১৪ । পলীগ্রামের স্বাস্থ্য 


Superinterdent, Govt. 15. Annual Report of Archaolo- 
Printing India gical Servey of India for 
1911~—12. 


তৎপরে শ্রীযুক্ত যোগেশচন্্ রায় বিছ্যানিধি মহাশয় উপস্থিত না থাকায় শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ 
মুস্তফী মহাশয় তাহার রচিত “কৃত্তিবাসের জন্মশক” প্রবন্ধ পাঠ করেন। ( প্রবন্ধটি সাহিত্য- 
পরিষৎ-পত্রিকা, ২*শ ভাগ, ৪র্থ সংখ্যায় প্রকাশিত হইবে )। 

ডাক্তার শ্রীযুক্ত অঘোবনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বলিলেন,--স ও ক্ষ আরবী ভাষায় আছে,_ 
য, খ ও ক্ষ বাঙ্গাল পুথির সর্বত্র ব্যবহৃত হইয়াছে। হিন্দুস্থানীরা 'ভাঁষা” স্থানে ‘ভাখা? * 
বলেন এবং লেখেন। দক্ষিণ-ভারতের লোকেরা তিনটি শ-কা'র ও ছুটি ন-কারের উচ্চাঁরণ- 
পার্থক্য ঠিক রাখিয়া থাকেন। আমাদের দেশে এ সম্বন্ধে কিছু মীমাংসা কর! আবগ্তক। 

সভাপতি মহাশয় বলিলেন,__ডাক্তার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় উচ্চারণ সম্বন্ধে যে কথা 
তুলিয়াছেন, তাঁহাব সহিত প্রবন্ধের বিশেষ কেনি সম্পর্ক নাই। তবে কথাটা বখন 
তুলিয়াছেন, তখন এ সন্ধে আমার মতামত বলিতেছি। আমবা! বাঙ্গালা ও সংস্কৃত শব্ব একই 
রকমে উচ্চারণ করি । আমার মতে ইহাই'ঠিক। খাঁষরা ঠিক কি রকম উচ্চাবণ করিতেন, , 
তাহা যখন কেহই ঠিক বলিতে পারেন না, তখন আঁমব! কি পশ্চিমেব উচ্চারণ, কি দক্ষিণের 
উচ্চারণ, কিছুই ঠিক বলিয়! গ্রহণ করিতে পারি না। “খকারের” উচ্চারণ লইয়া উভয় 
প্রদেশের পার্থক্য অনুধাবন করিলেই সকলে বুঝিবেন। পশ্চিমে খ-কাব বি-বৎ এবং দক্ষিণে 
রু-বৎ উচ্চারিত হয়, »-কাবের উচ্চারণও এরূপে লিবৎ ও লুংবৎ হয়। এরূপ স্থলে 
আমাদের বাঙ্গাল! উচ্চারণের স্বাতন্ত্র্য ত্যাগ করিবার বিশেষ আঁবশ্তকতা কি? তৎপরে প্রবন্ধ 
সম্বন্ধে আমাব বক্তব্য এই যে,--কৃত্তিবাসের জন্মশকের গণন! যোগেশ বাবু যাহা করিয়াছেন, 
আমাব তাহ! ঠিক রলিয়াই মনে হয়। খ্রীষ্টীয় ১৩শ ও ১৪খ শতাব্দীতে অর্থাৎ খ্ৰীষ্টীয় ১২০৫ - 
সাল হইতে ১৪১৭ পর্য্যন্ত সাবা বঙ্গদেশে বাঙ্গাল। বা সংস্কৃত গ্রন্থ লেখাও হয় নাই। এই 
সময়েব মধ্যে বাঁধালাঁই বলুন, আর সংস্কৃতই বলুন, ঞ্রবানন্দের মিশ্রগ্রন্থ ব্যতীত আর গ্রন্থই 
দেখিতে পাই নাই। পুথি'দংগ্রহের কাজ বহুকাল যাবৎ করিয়া আমি এই অবস্থা জানিতে 
পারিয়াছি। তাঁহার পব যেই গণেশ বাঞ্গাপাঁব স্বাধীন রাজ! হইলেন, অমনি -বঙ্দদেশে সাহিত্য 


bd) 


কত 
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চর্চা পুনর্ব্বার জাগিয়। উঠিল, চারিদিকে সংস্কৃত গ্রন্থ রচনাব তাড়া পড়িয়া গেল। গণেশ রাজ! 
হইবাব পূৰ্ব্ব হইতেই প্রভাবমম্পন্ন হইয়া উঠিয়াছিলেন। পাঠানবাঁজ নামে মাত্র রাজা থাকি 
লেও গণেশ নিজে সিংহাসনে বসিবার কিছু দিন পূর্ব হইতেই বিদ্যাচর্চার ব্যবস্থা কবিতে 
শারিষাছিলেন। ১৩৯৮ হইতে ১৪১০ খৃষ্টাবের মধো শ্রীকব অধ্যযু্ণর পুত্র শ্রীনাথ 
স্থৃতিব গ্রন্থ রচনা! করেন। বাঁলালীব লেখা স্থৃতিগ্রস্থের এইথানিই প্রথম। ১৪৩১ খৃষ্টাব্দে 
বৃহস্পতি অমরকোষের টাক! বচন! করেন। ইনি মহিস্ত্যাবংশীয় ( মহিস্ত্যাবংশেব কলিকাতা - 
বাসী এক শাখার উপাধি “মতিলাল” ) শ্রোত্রিয় ছিলেন। ইহার উপাধি রার-মুকুট। 

নবদ্ধীপে চৈতগ্ঠদেবেব জন্মের 5০1২০ বৎসর আগে সংস্কৃতচচ্চার বড় বেশী আগ্রহ হয় । 
ফুলে হইতে কৃত্তিবাঁস বড়গণ্গা অর্থাৎ পদ্ম। পার হইয়া পড়িতে গিয়াছিলেন, ইহা খুব ঠিক 
কথা; কারণ, তখন সংস্কৃত বিদ্যার চর্চাটা গৌড়েই বেশী হইত। গৌড় অর্থে গৌড় নগর 
নহে, গৌড়মণ্ডল অর্থাৎ পদ্মার উত্তব পাড়ে সর্বত্র । ইহা! দ্বারাও যোগেশ বাবুর মত সমর্থিত 
হইতেছে। কৃতিব!সের জন্মশক নিকপণ কবিয়া যোগেশ. বাবু আমাদের বিশেষ ধন্তবাদের 
পাত্র হুইয়াছেন। যোগেশবাঁবু যেবপ ভাবে এ বিষয়ে অনুসন্ধান ও প্রমাণ দিয়াছেন, তাহা 
তৎকাঁলেব প্রতিহাঁসিক অবস্থার সহিত মিলিয়া গিয়াছে এবং গৌড়ে বিগ্াশিক্ষা করিয়া 
কৃত্তিবাঁস যে প্বাঁজা গৌড়েখরের” নিকট তাঁহার “খরা পোহাইবার* সময় উপস্থিত হইয়া 
শ্রোকান্দি পাঠ কবিয়া আশীর্বাদ করাতে “পাটেব পাঁছডা” প্রভৃতি উপহার পাইয়াছিলেন, 


কবির এই বর্ণননাও মিলিয়া যাইতেছে, অতএব এই গণনায় আমর! বিশ্বাস করিতে পারি। 


অতঃপৰ ব্যোমকেশ বাবু দিল্লীতে ,বনদীয়-মাহিত্য-পরিষদের শীঁখাস্থাপন-সংবাদ জ্ঞাপন 
কবিয়া বলিলেন,__দিল্লী এখন ভাবতেব রাজধানী হইয়াছে, মাঝেব ছুইট! শতাব্দী বাদ দিলে, 
ইহাই ভারতের চিররাজধানী বলিলেও বলা চলে। যুখিষিরের সময় হইতে এখানে এতিহামিক 
নিদর্শন বর্তমান আছে। এখানে পরিষৎ-শাখা প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় সে সকলের মৌলিক অন্গু- 
সন্ধান বাঙ্গালী দ্বার! হইবার সুবিধা হুইল। যাহার! এই নূতন শাখা-পরিষদের ভার লইয়া 
ধঁড়।ইযাছেন,-তীহারাঁও এই নকল কথার আশ্বাস দিয়া আমাদিগকে আশাঘিত, করিয়াছেন। 
ফলে সে সকল ফলেন পরিচীয়তে। এক্ষণে ভারতেব বাঁজধানীতে পরিষৎ-শাখ!-প্রতিষ্ঠার 
সংবাদ আনন্দ সহকারে জ্ঞাপন কবিতেছি। A. i 

অতঃপর সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ জানাইয়া সতাভঙ্গ হইল । > 


." জীব্যোমকেশ যুস্তরী ভীহরপ্রসাদ শান্তী. 
সহকারী সম্পাদক । নভাপতি। 


$ 
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পুথি অনুসন্ধানের সংক্ষিপ্ত বিবরণ 


কাধ্য-নির্বাহক-সমিতি কর্তৃক আদিষ্ট হইয়! প্রধানতঃ কাঁশীরামের মহাভারত, কৃত্তিবসের 
রামায়ণ ও কবিকঙ্কণের চীব প্রাচীন পুথির সন্ধানেই বাহির হইতে হয়। পাচেট, নাডাজোড় 
প্রভৃতি স্থানে পুথি পাইবার আশ্বাস ছিল। 

শারদীয় অবকাশের মধ্যে পুথির অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেও প্রকৃত প্রস্তাবে বিগত ওরা 
কার্তিক হইতে কার্ধ্যারস্ত বলিতে হইবে। বাঁকুড়া-েলিয়াতোড় এবং পুরুলিয়া-ঝালদা অঞ্চলে 
যথাক্রমে ১১ দিন ও ১৭ দ্রিন অতিবাহিত হয়। ( অনেক সম্য পদব্ৰজে ভ্রমণ করিতে বাধ্য 
হুই।) এই ভ্রমণের ফলে সংগৃহীত হস্তলিখিত পুথির সংখ্যা ৬৫, , মুদ্রিত গ্রন্থ ১। টা 
নিমিত্ত “টুইলা” নামক একটি বাছষনতর সংগ্রহ কর! হইয়াছে । 

মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত দিগন্বর চট্টোপাধ্যায় মহাশয় কাশীধামে অবস্থান করিতেছিলেন 
এবং মালিয়াড়ার তূম্যধিকারী মহাশয়ের ভ্রাতৃবিয়োগ হওয়ায় তথায় যাওয়! স্থগিদ বাখিতে 
হয়। পুরুলিয়াতে পঞ্চকোটরাজের প্রাইভেট সেক্রেটাবী দক্ষিণারপ্রন বাবুর মহিত পথেই সাক্ষাৎ 
হয়? তিনি স্থানান্তরে যাইতেছিলেন। বুঝিলাম, তাঁহার অনুপস্থিতিকানে পাচেটে পুথি-সংগ্রহের 
সুবিধা হইবে ন!। দক্ষিণাবাবুর প্রতীক্ষা করা এবং এককালীন মাপাধিক প্রবাসে থাকা 
অযৌক্তিক বিবেচনায় নাড়াজোড় না গিয়া গত ৪ঠা অগ্রহায়ণ কলিকাতায় ফিরিয়। আদি। 
উল্লিখিত কারণে রামায়ণ ও মহাভারতের প্রাচীন পুথির সন্ধান হয় নাই বা পুথি সংগ্রহ 
করিতে পারা যায় নাই। এতদ্যতীত.অপর ছুই এক স্থানেও প্রাচীন পুথি পাইবার সম্ভাবনা 
ছিল? শুনিলাম, গৃহদাহাঁদিতে তাহা নষ্ট হইয়া গিয়াছে। যাহা হউক, সত্বর আরও কিছু পুথি 
পাওয়া যাইবে, এরূপ ব্যবস্থা করিয়া আসিয়াছি। দঃ সঙ্গে সংগৃহীত পুথির তালিকা ও 
জমাখরচ প্রদত্ত হইল । 

রাম হাঁজবা-রচিত একথানি সম্পূর্ণ রামায়ণের সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। বর্ধমানাধিপতি 
মহারাজ কীর্তিচন্্র কবিকে পুরস্কাবস্বরূপ ৩৬০/ বিঘ! নিফর ভূমি দান করেন। , মূল গ্রন্থ 
রাঁজবাধ বেলওয়ে স্টেশনের সয়িকট বেহারপুরনিবাসী শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহা- 
শয়ের নিকট আছে। পথিমধ্যে চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ ও কথাবার্তা হয়। 
পুথির উদ্ধার হইতে পারে। - 

বাঁকুড়া সহরে প্যারীমোহন দাঁস স্থত্রধর-বিবচিত একখানি বিরাট পর্বের পুথি দেখিয়াছি। 
ইতিপূর্বে প্যারীমোহনক্বত মহাঁভারতেব কথা জান! যায়'নাই। গ্রন্থ অপ্রাচীন। 

বীকুড়াবাসী কুঞ্জদাঁস বৈরাগী বলে, তাঁহার অধিকারে ৩০০ তিন শত বর্ষের প্রাচীন, তাঁল- 
পত্রে লিখিত সম্পূর্ণ কৃত্তিবাসী রামায়ণ আছে। পুথি গ্রামান্তরে থাকায় দেখাইতে পারিল না, 
দেখাইবে বলিল। চেষ্টা কবিলে উহা পাওয়া যাইতে পারে। 

বিশ্ন্তস্থত্রে অবগত হইলাম, বর্ধমানবাজ স্বর্গীয় আফতাব বাহাদুর বিষ্ণুপুর রাজবাড়ী 
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হইতে, অন্ান্ত কাগজ-পত্রের সহিত বহু হস্তলিখিত প্রাচীন পুথি লইয়া আসেন। এ সমুদায় 
এক্ষণে বর্ধমান রাঁজমহাঁফেজখানায় বহিয়াছে। 

নিয়ে উল্লেখযোগ্য কএকটি স্থান ও মূর্ভিব সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখিত হইল। 

সঞ্রামপুর বা সংগ্রাধপুর বাঁকুডা হইতে উত্তর-পূর্ক্দে ১৮ মাইল। এক সময় এ প্রদেশ 
গভীর জঙ্গলে পূর্ণ ছিল; এখনও যৎকিঞ্চিৎ নিদর্শন বর্তমান। সংগ্রামপুর নামের উৎপত্তি 


_, সহবন্ধে গ্রচলিত জনপ্রবাঁদ হইতে বুৰ! যায়, এতদ্দেশে বাউবী জাতীয় কোন এক ব্যক্তি একটি 
, * ক্ষুদ্ৰ রাজ্য প্রতিষ্ঠিত কৰিয়া স্বীয় স্বাতন্ত্র্য ঘোষ্জা! করে। তাঁহাকে যথোপযুক্ত শিক্ষ। দিবার 


জন্য বিষ্ণুপুর হইতে একদল সৈন্য প্রেবিত হয়। কারণ, উক্ত সকল স্থান মল্লভূমিরই অন্তর্গত 
ছিল। অবশ্য একট! খণ্ডযুদ্ধের অভিনয় হুয়। যুদ্ধে বাউরী-বীর যথেষ্ট বিক্রম প্রকাশ করে 
এবং পরিশেষে পরাজিত হয়। বাজসৈন্তের বিজয়-স্থৃতি-রক্ষণার্থ সংগ্রামপুর গ্রামের উত্তব। 
বণ্যাড়া,_বাঁকুড়ার ১৪১৫ মাইল উত্তরে রণ্যাড়া পল্লী। গ্রামবাসীর! পরম্পরা শুনিয়া 
আসিতেছে, উহা এক সময়ে বৃহৎ ও সমৃদ্ধ স্থান ছিল। এখানে একটি মৃণ্ময়.দুর্গ ও প্রস্তবময় 
মন্দিরাদির বিলুপ্তপ্রায় ধ্ংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া! যায়। এক ইষ্টক-নির্শিত গৃহে ৬মদন- 
মোহন দেবের পাষাণ মুর্তি বিবাজিত। দেবালয় প্রাচীন মনে হয় না। বিষ্ণুপুর দেবন্র 
মহালের ইজারদাঁর নিত্যানন্দবংশীয় পরলোকগত ক্ষুদিবাম গোস্বামী মহাশয় সম্প্রতি উহার 


= সংস্কাব করহিয়াছিলেন। মন্দিরের পশ্চান্তাগে এক নাতিবৃহৎ জলাশয় । বিগ্রহ-সুর্তি কষ্টি- 


পাথরে নির্মিত ও স্তদৃশ্য। শিল্পকলার প্রশংসা ন! কিয়! পারা যায় না। মদনমোহন বীব- 
ভূমির অন্তর্গত “সেনপাহাড়ী” হইতে আনীত। মন্দিবপ্রাঙ্গণে পতিত একখণ্ড প্রস্তরফলকে 
নিগ্িলিখিত কবিতাটি খোদিত আছে; 


৬৭ যট্‌পর্বতগ্রহমিতে গতমন্নবর্ষে 
শ্রীবীরসিংহবৃপতিঃ প্রর্বলপ্রতাপঃ। 
শ্রীরাধিকামদনমোহনতৃপ্তিকামো 
দত্তে শিলারচিতমন্দিরমাঁদবেণ ॥ ৯৭৬ 


~ 


খোদিত লিপি হইতে জানা যাঁয় যে, ৯৭৬ মল্লশকে ( খ্রীঃ অঃ ১৬৭০ ) মহারাজ বীরসিংহ 
কর্তৃক মদনমোহনের উদ্দেশে একটি শিলারচিত মন্দিব উৎস্ষ্ট হয়।' লিপিনির্দিষ্ট মন্দির 
ধ্বংস হইয়া গিয়াছে শিলাফলকের আয়তন দেখিয়! মন্দির স্ুবৃহ ছিল বলিয়াই অনুমান 
হয়। পূর্ক্বোল্লিখিত জলাশয়ের উত্তর পশ্চিম কোণে একটি প্রস্তরময় ভগ্ন মন্দিবমধ্যে দশভুজ! 
তাবাখ্যা দেবীর ভগ্ন মুর্তি দেখা যাঁর |. গুনিলাম ( এবং প্রাচীন সনন্দাদ্িতে পাঁওয়া যায়), 
বিষ্ণুপুরবাজের জনৈক সামন্ত, শীতল মল্প শেষ হুর্গস্বামী ছিলেন। ইনি বিদ্রোহী হইলে 
রাঁজসেনা দুর্গ আক্রমণ করে। শীতল পলাইয়! ডাকাইসিনীর নিবিড় অরণ্যে আত্মগোপনেব 
চেষ্টা করেন এবং অন্থুদবণকারী সৈন্ঘ-হস্তে বিনষ্ট হন। গ্রামকে দ্বিধা, বিভক্ত করিয়া সু্ম 

১৬ 


১১৮: বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের 


হতাকারে “শালী নদী গ্রবাহিত। নদীগর্ভে কৃপাদির চিহ্ন - বিল্পষ্ট। পার্শ্ববর্তী স্থানদমূহে 
প্রাচীন মুদ্রাদি পাওয়া ষযায়। 

সেনাপত্তি-মহল, ( তরফ.) বাবহাজারী প্রভৃতি নাম হইতেও প্রতীতি জন্মে, ও সমস্ত 
ভূম্পত্তি বিষ্ণুপুররাঁজের অধীনস্থ সৈনিক পুকষগণ বৃত্তিরপে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। 

বাঁকুডা জেলাব কতিপয় গ্রামের নামে একট! বিশেষত্ব লক্ষ্য করিবাঁব বিষয় ; যথা, 


বেলিয়াতোড়, মুক্তীতোড। স্থব্ণতোড় ; ওলতড়া, উষাডা, কোচকুঁডা, সাঁকবাভা, শালতডা; ২ 
বিয়ারজোঁড ; সাঁহারজোড়া, বড়জোড়া; কানৱবেড্যা; একাত্যা, ফুলবেড়া? কালভুভী, * 


ফুলবাড়ী ইত্যাদি ইত্যাদি । 

নিজ পুকলিয়াতে অবলোকিতেশ্বরের এক অতি সুন্দর কাককার্য্যযুক্ত প্রস্তরমূর্তি 
দেখিয়াছি । উহ! অবদবপ্রাপ্ত সিবিল সার্জন বায় সাহেব শ্রীযুক্ত অপূর্বকষ্চ চৌধুরী মহা- 
শয়ের অধিকারে আছে। একটু উদ্ভোগী হইলে গাওয়া যাইবে। 

পুকলিয়া হইতে ৭ মাইল পশ্চিমে বেলকুঁড়ী গ্রাম। এখানে পদ্মাসনে উপবিষ্ট। একটি 
্রস্তরময় ক্ষুদ্র চতুভূর্জা মূর্ত্তি দেখিলাম। উহা! সাধাবণ্যে কালী নামে পরিচিতা। সেবা- 
পুজার ব্যবস্থা আছে। গ্রভাবও যথেষ্ট । দেবীমূর্তিব পশ্চাদ্দেশে খোদিত লিপি আছে। 


গ্রামেব মধ্যস্থলে এক জৈন প্রস্তর-মন্দির অবস্থিত, বিগ্রহ স্থানাস্তবিত। . 
ঝাল্দা গ্রামে চাবিটি জৈন এবং একটি হিন্বুমুর্ঠি দেখিয়াছি। . এক দিগম্বব ও অপব নাগ- 
ছত্ৰযুক্ত মূৰ্তি উল্লেখযোগ্য । 


বড়ামের ধ্বংসাবশেষ গড়-দয়পুব রেণওয়ে ষ্টেশন হইতে প্রায় তিন মাইল দক্ষিণে, কাশাই 
নদ্বীব উপর। এখানে তিনটি স্ববৃহৎ ইষ্টক-বচিত দেউল ও কএকটি মন্দিরের ভগ্ন স্তুপ 
_ দেখিলাম। যিনি দেখিবেন, তাহাঁকেই ছুইটি দ্েবীমূর্তির শিল্পনৈপুণ্যেব কথা উল্লখ কবিতে 
হইবে। Dist, 9889১9৩1 এব বিববণের সহিত সামগ্জস্ত রক্ষা হয় না। 


সংগৃহীত পুথির তালিকা 

১ বিভীষণের খোর! রায়বার ( সন ১০৯৩) সম্পূর্ণ। ২ জাগবণ ( মনসামঙ্গল )--দ্বিজ 
বাণেশ্বর, খণ্ডিত। ৩ বৈষ্ণব-বন্দনা--দৈবকীননদন, (১১.০৩)-সম্পূর্ণ। ৪ প্রার্থনা--নরোত্তম- 
দাস, (১১১০) সম্পূর্ণ। ৫ অঙ্গনের রায়বার--কবিচন্দ্র (১০৯৫) সম্পূর্ণ। ৬ মহাভাবত, 
শল্যপর্--কাশীদাস (১০৯৫) সম্পূর্ণ। ৭ প্রসাদচরিত্র-কবিচন্দ্র (১০৯৪) সম্পূর্ণ ' ৮ কুস্তকর্ণেব 
রায়বার__কবিচন্দ্র (১০৯৩), সম্পূর্ণ। ৯ নন্দ্বিদায়_কবিচন্্র (১০৭৫9 বম্পূ্ণ। 
১* মহাভারত, এধিকপর্ব-কাশীদাস, সম্পূর্ণ। ১১ গুকদক্ষিণা-_-শঙ্কবদাঁস, সম্পূর্ণ । 
১২ লক্ষীচরিত্র-- গুণরাজ খাঁন (১২৩৮ ) সম্পূর্ন । ১৩ মহাভারত, স্ত্রীপর্ব--নিতানন্দ ঘোষ 
(১২১৫ ) সম্পূৰ্ণ । ১৪ রাধিকার কলম্কৃভগ্রীন__কবিচন্্র (১২৪৪) মম্পূর্ণ। ১৫ অর্জ্জুন- 
সংবাদ-_ঘিজ মুকুন্দ (১২৩০) সম্পূর্ণ। ১৬ হরিশ্চন্দরের পালা .কবিচন্্র, সম্পূর্ণ । -১৭ ছূর্জয়মাল 


কাৰ্য্য-বিবরণী ১১৯ 
( ১২৬৭) সম্পূর্ণ। ১৮ অতিকায়ের পাঁলা-_কৃত্তিবাঁদ, স্পূর্ণ। ১৯ চৈতন্তমগ্গল, আঁদিখগু-- 
লোচনদাস (১৯০১) থণ্ডতিত।, ২০ রসালগ্রন্থ--বলবাধদাস, খণ্ডিত। ২১ বিরহমাথুর-- 
ধনগ্রয়দাস, থণ্ডিত। ,২২ নৌকাখণ্ড_-জীবনচক্রবর্তী ( ১২১৭ ) সম্পূৰ্ণ । ২৩ চম্পককলিকা, 
অনম্পূর্ণ। ২৪ মহাভারত, যানপর্ব--কাশীদাস (১২৩৯) সম্পূর্ণ। ২৫ রসপুরকারিকা- 
কষ্ণদাস, সম্পূর্ণ। "২৬ অমৃতবসাবলী, (১২২৬) সম্পূৰ্ণ । ২৭ মহাভারত, বিরাটপর্ব (১২৩৯) 
সম্পূৰ্ণ । ২৮ নাবদসংবাদ-- কবষ্ণদাস, সম্পূর্ণ । ২৯ মহাভারত, মৌষলপর্ক--কাশীদাস, সম্পূর্ণ 
৩৪ মহাভাৰত,অশ্বমেধপৰ্ব্ব --কাশীদাস, সম্পূর্ণ। ৬৯ জীকবষ্চবিজয়--দ্বিজ রামনাথ, অম্পূর্ণ। 
৩২ ভক্তিরসালিকা--দীন কষ্ণদাস, সম্পূর্ণ। ৩৩ অঙ্গদের রায়বাব-_কবিচন্্র, সম্পূর্ণ । 
৩৪ বৈষ্ণববিধান গরস্থ-বলবামদাস, সনম্পূর্ণ। ৩৫ গুরুতত্বদার _ব্লরামদাস, অম্পূর্ণ। 
৩৬ উজ্জলরসচন্দ্রিকা, সপ্পূর্ণ। ৩৭ নিতাই অদ্বৈততব্--কবষ্ণদাম, সম্পূর্ণ । ৩৮ দণ্তীক্মিকাঁ_ 
কৃষ্ণদাস, সম্পূর্ণ। ৩৯ রাগমালা, সম্পূর্ণ । ৪০ গৌরাক্স্তব কল্পবৃক্ষ, সম্পূর্ণ। ৪১ নামহীন 
বৈষ্ণব গ্রন্থ, খঙিত। ৪২ ক্মরণদর্পণ-__বামচন্দ্রদাস, খণ্ডিত। ৪৩ গীতগোবিন্দ--গিবিধর দাস, 
সম্পূৰ্ণ । 5৪ প্রলাপ, সম্পূর্ণ। ৪৫-৫৬ প্রেমতরঙ্িণী, ১ম স্কন্ধ হইতে ১২ স্বন্ধ_ভাগবতাচার্য্য, 
সম্পূৰ্ণ । ৫৭ মনদামগগণ-_ ক্ষেমানন্দ (১২০৩, দেবনাগর অক্ষর ) সম্পূর্ণ । ৫৮ অরৃষ্ণ- 
বিলাপ-_কৃফ্দাস (কৃষ্ণকিঙ্কর) সম্পূর্ণ। ৫৯ কৃষ্ণ-নারদ-সংবাদ -বৃন্দাবনদাস (১২২১) সম্পুর্ণ । 
৬৪ কপিলামদল-_কবিচন্ত্র সম্পূর্ণ। ৬১ মহাভাবত, বনপর্ব্--কাশীদাস (১২২৪) সম্পূর্ণ । 
৬২ মহাভারত, শক্কিপর্ব, কাশীদাস, সম্পূর্ণ। ৬৩ শ্রীক্কষ্ণলীলামূত--রামপ্রসাঁদ, মম্পূর্ণ। 
৬৪ ভক্তামরস্তোত্র( রায়মল্লকৃত টাকা সহ) সঙ্পূর্ণ। ৬৫ বৈগ্জীবন টাকা--হরিনাথ গোস্বামী, 
সম্পূর্ণ। তত্বববোধিনী পত্রিকা (শক ১৭৯০ অগ্রহায়ণ, ১৭৯১ চৈত্র) 


টী গরীবমন্তরঞ্জন রায় 


দশম মাসিক অধিবেশন 
_ স্থান--বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-মন্দিব 
সময়--১৫ই চৈত্র, ২৯শে মার্চ, রবিবার, অপবাহ্ণ ৬টা 


আলোচ্য বিষয়,+১। গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পাঠ। ২। পুস্তকোপহারদাতৃ*, 
গণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন । ৩। সদস্য-নির্বাচন। ৪। প্রবন্ধ-পাঠ, (কে) শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী 
মহাশয়ের চণ্ভীদাস-রচিত পকুষ্খজন্মলীল!” নামক পুথির বিবরণ এবং ( খ ) শ্রীযুক্ত হবিনাঁথ 
ঘোষ মহাশয়ের “মানভূমের গ্রাম্য সম্ধীত” নামক প্রবন্ধদ্বয়। ৫। শোঁক-প্রকাশ,-- 
(ক) গোপালচন্তর চক্রবর্তী এম্‌ এ, বিএল, ( থ) উমেশঠুক্র বায় কবিরত্ব, (গ) শৃণিভূষণ 
মুখোপাধ্যায়, (ঘ) শশিভূষণ সরকার মহাশয়ের পরলোকগমনে। ৬ 1 বিবিধ। 


১২০ 


উপস্থিত, 


বঙ্গীয়-সাঁহিত্য-পরিষদের 


মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রদাদ শাস্ত্রী এম্‌ এ, দি আই ই ( সভাপতি ) 
» ডাঃ » সতীশচন্ত্র বিষ্ভাভূষণ এম্‌ এ, পি এচ ডি 
যুক্ত ডাঃ বনওয়ারিলাল চৌধুরী ডি এস্‌ সি শ্রীযুক্ত মন্মথনাঁথ ঘোষ এম্‌ এ 


পণ্ডিত শবচ্ন্ত্র শান্তী 
নন্মখমোহন বস্থ এম্‌ এ 
হরিশ্চন্দ্র নিয়োগী 
সচ্চিদানন্দ দত্ত 
গোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 
চিন্তস্তথ সান্যাল বি ই 
সত্যভুষণ বন্দ্যোপাধ্যায় 
বসস্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ 
গৌরহরি সেন 

রাঁমপদ বন্দ্যোপাধ্যায় 
ফকিরচন্ত্র চট্টোপাধ্যায় 
জীবেন্্রকুমার দত্ত 
বিজয়কষ্ণ দাস গুপ্ত 
যতীন্দ্ৰনাথ সেন 
ভবানীচরণ ঘোষ 
পুলিনবিহারী দত্ত 
জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘে।ষ 
যামিনীরগ্রন সেন গুপ্ত 
চণ্ডীচরণ কাব্যতীর্থ 


»n 


sy 


প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যাষ এম্‌ এ . 
গণপতি বায় বিদ্যাবিনোদ 
মনোমোঁহন গঙ্গোপাধ্যায় 
বিনোদবিহারী গুপ্ত 
তাবাপ্রধন্ন ভট্টাচার্য্য 

সুর্যাকুমার পাল 

নলিনীকাস্ত চট্টোপাধ্যায় 
ভোলানাথ কৌঁচ 

সতীশচন্ত্র মিত্র 

তারাপ্রসম্ন ঘোষ বিগ্ভাবিনোদ 
কালিদাস বাঁকৃচি ? 
যতীন্দ্ৰনাথ দত 

হেমচন্দ্ৰ ঘোষ 

কামাখ্যাপদ চট্টোপাধ্যায় 
কালীপদ্‌ চক্রবর্তী ঢু 
তারকনাথ ভট্টাচার্য্য 

হরিক্কপা চৌধুরী 

বামকমল দিংহ 

আনন্দচন্ত্র সেন গুপ্ত 


*» রবীন্দ্রন্রায়ণ ঘোষ এম্‌ এ 


» প্রবোধচজ্জ চট্টোপাধ্যায় এম্‌ এ 


যতীন্দ্রচন্ত্র ঘোষ * হরেক চন্দ্র 
হাঁরাণচন্দ্র চাকলাদার এম্‌ এ. » দেবেন্্রকৃষণ বঙ্গ 
অমৃতগোপাল বঙ্গ » স্যামলাল গোস্বামী 
হেমচন্দ্র গুহ » নরেন্ত্রনাথ দত্ত 
যুক্ত কবিরাজ দুর্গানারায়ণ সেন শান্তী 
» ব্যোমকেশ মুস্তফী | 


সহকাবী সম্পাদকগণ 


কার্ধ্-বিবরণী 


১২১ 


. ভৎপরে নিয্নলিখিত ব্যক্তিগণ যথাবীতি প্রস্তাব ও সমর্থনের পর পরিষদের সন্ত 


ব্বাচিত হইলেন ১-- 





প্রস্তাবক সমর্থক 
তাবাপ্রসন্ন ঘোষ শ্লীহ্মেচন্্র দাশ গুপ্ত 
জানকীনাথ গুপ্ত শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী 
নীহূর্গানারায়ণ সেন শান্তী -শ্রীহ্মচন্ত্র দাশ গুপ্ত - 


শীনলিনীব্ধন পণ্ডিত 


শ্রীঅমুলাচরণ বিদ্ধাভূযণ 
| প্যমুনা* সম্পাদক, ২২৷১ কর্ণওয়ালিস স্রীট। 


সদস্য 


শ্রীগীরীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বিএ 
দে ট্রাট, শ্রীরামপুর, হুগলী । 
ভীযতীন্দ্ৰনাথ মুখোপাধ্যায় বিএল 
উকীল, চুঁচুড়া। 
শ্রীবাস্থদেব লাহিভী বিএল্‌, 

উকীল, চু চুড়া। 

ডাঃ শীবাজেন্দ্ নাথ মিত্র বিএল্‌, 
চকবাজার, হুগলী । 

শ্রীবাঁজেশ্বর দাস গুপ্ত 

বদিরহাট। 

শ্রীফণীন্দ্রনাথ পাল বিএ, 


ত ys শ্রীননীগোপাল দে 
ld ১ মিসন্‌ রো। 
রাযি যতীক্জনাথ চৌধুরী শ্রীহর্গানারারণ দেন শাস্ত্রী শ্রীনস্বিকাচরণ দত্ত বিএ 
ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট, বসিরহাট। 
আবদুল করিম এ শ্ীহ্য্যকুমার সেন বি এ 


- হেডমাষ্টাব, পটিয়া হাই স্থুল । পটীয়া, চট্টগ্রাম । 


বায় যতীন্দ্ৰনাথ চৌধুবী শ্রীহীরেন্্রনাথ দত্ত" 
রাঁমকমল সিংহ শ্রীহ্মচন্্র দাশ গুপ্ত 


রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী শ্রীসতীশন্তর মিত্র 


ঠ ঞ 


কুমার শ্রীমণীন্দ্রচন্দ্র সিংহ 
পাইকপাঁডা রাজবাড়ী । 
ডাক্তার শ্রীবামনদাস মুখোপাধ্যায় এমবি 
ওয়েলেস্লি স্ীট। 

শ্রীদ্বিজেন্দরনাঁথ বাঁ 
উকীল, বসিরছাট, ২৪ পঃ। 

কবিবাজ শ্রীছূর্ণাপ্রসাদ সেন 
| ৩ কুমারটুলি। 

পণ্ডিত শীহরিদেব শান্তী 

১২৩ ডক্টর্ণ লেন। 





৯ 


১২২ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের 








প্রস্তাবক - সমর্থক সদস্ত 
শ্রীরায় যতীন্্রনাথ চৌধুবী শ্রীসতীশচন্ত্র মিত্র কবিরাজ শ্রীরাখালদাস সেন এল্‌ এম্‌ এস 
- A ২১৪ কর্ণওয়ালিস স্বীট। 
শ্রীচাকচন্দ্র বহ্থ এম্‌ এ, বি এল্‌ 
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মুন্সীবাডী, কুঠীঘাটা, বরাহনগব | 
গ্রীদত্যভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীব্যোমকেশ মুপ্ধফী * শ্ীন্তরেন্দ্রনাথ মিত্র 
৬৫1৪ কলেজ ষ্টরীট ৷ 


শ্রীকামাখ্যাপদ চট্টোপাধ্যায় শ্রীকালীপদ চক্রবর্তী 
| ১৫৮ মুক্তাবাম বাবুব স্ীট 


শ্রীব্যোমকেশ ুস্তফী ভ্ীপ্রবোধচন্ত্র চট্টোপাধ্যায় শ্রীফণীন্দ্রচন্দ্র নিয়োগী 
“নিয়োগী-ভবন”, বাঁগ্বাজার। 
রী শ্রীহরেকু্ণ চন্দ 
৬০১ আহীবিটোলা৷ ষ্ট্ৰীট । 
তৎপরে নিয়লিখিত পুস্তক সকল প্রদর্শিত হইল এবং উপহাঁবদাতৃগণকে “ধন্যবাদ জ্ঞাপন, 
করা হইল )-- 
উপহারদাতা উপহত পুস্তক 


এ 52 


শ্রীযুক্ত রাঁজরাজেন্্ চন্দ ১1০ বঙ্গবীর-চবিত ( ১ম সংখ্যা) 
২। কুলকল্পলতিকা (১ম ভাগ) 
৩। গীতিকবিতা (১ম হইতে ৪র্থ ভাগ) 
৪1 শুভম্করী আধ্যা (১ম ভাগ) 
৫। চিন্তরঞ্জিনী (১ম ও ২য় বর্ষেব ১ম, 


২য়) ওয় সংখ্যা ) * 
শ্রীযুক্ত ক্ষেমেশচন্দ্র রক্ষিত ৬। গীতাচ্ছায়া 
৭। শ্রীমদ্তগবতী গীত! 
৮। মানস-কুসুম 
৯। চগ্ডিকামলল 
- - ১০। আমার খেয়াল 
যুক্ত বসন্তরঞ্জন ধায় বিদল্লত - ১১। শ্রীচৈতন্তভাগবতের ব্যাখ্যা ও বক্তব্য 


শ্রীলশ্রীযুক্ত বৰ্ধমান মহারাজা ধিরাঁজ ১২। পঞ্চদরশী 
বিজয়চন্দ মহতাঁপ বাহাদুর কে সি, এস, আই ১৩। কমলাকাস্ত নাটক 
্রীযুক্ত হরগোবিন্দ লঞ্ধর চৌধুবী ১৪। দশীনন-বধ মহাকাব্য 





J কার্ধ্য-বিবরণী "১২৩ 
| উপহারদাতা | 
A যুক্ত ডাঃ কামাখ্যাচবণ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৫। স্ত্রীশিক্ষা 
IE ১১ । স্থমস্তান লাভের উপায় 
০ কবিবাজ অমৃতলাল গুপ্ত কবিভূষণ ১৭। প্রাচ্যবিজ্ঞীনা 
f » আনন্দচন্দ্ৰ সেনগুপ্ত ১৮। পণগ্রহণে বিবাহ 
১ দেবক বাগচী ১৯। হেস্তনেন্ত 
«এ হবিনাথ ঘোষ বি এল * ২০। লালসিংহ ( হুইখানি ) 
৮ সুরেন্দ্র রাষ চৌধুরী ২১। মালদহ উত্তব-বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনের 
কার্য্যবিববণ (১ম ও ২য় ভাগ ). 
! Officer in-charge 22, Bengal Districts Gazettsers 
‘Bengal Sectt. Book Depot’ | (Vol I to XXX) 
| 28. Eastern Bengal Dist. Gaz-tteers 
( Vol. 1. 5. 10, 11 & 12 
24. Eastern Bengal & 45580) 5 
Vol. I Bogrs, 
»  (Ohittagong Hill Tracts) 
| Vol II. 
নর ্ e 25. Bengal District Gazetteers B Vol, 
J ( Dist Statistics from 1900-01 19 
রর 1910-11), Birbhum, 80278) Darjee- 
; ling, Divajpur, Faridpur, Howrah, 


উপহৃত পুস্তক 


~ 


ৰ Jalpaiguri, Khulns, Midnapure, 
t a be Murshidabad, Rajshabi, 
; রর 24 Pargannas, 
26, Dist. Gazetteers Statistics from 
1901 to 1902 Angul, Backerganj. 


Balasore, Bankura, Bhagalpur, Bir- 


EE 


bhum, Bogra, Burdwan, Calcutta, 
Champaran, Chittagong, Chitta- 
gong Hill Tracts, 

Chota Nagpur Tributary States, 
Cooch Behar State, Cuttack, Dacca, 


১২৪ | বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের 
























উপহারদাত। উপহৃত পুস্তক 
Officer in-charge Darbhanga, Darjeeling, Dinajpur, x 
73908519806, Book Depot, Furidpur, Gaya,  Hazaibaghgal 


Hooghly, Howrah, Jalpaigui 0৩৬৩ 
sore, Khulna, 11201910010) Malda,™- 
Midvapure, Monghyr, Murshida- 
badg Muzaffarpur, Mymensingh, 
Nad, Noakhali, Orissa Tributary 
States, Pabna, Palamau, Patna, 
Puinea, Puri, Rajshahi, Ranch, 
Rungpur, Saran, Sababad, Simg- 

চু bbum, Sikkim State, -Sonthal Par- fs 
gannas, 24 Pargannas, Tippéra. 


1 


27, Progress of Education in Bengal 
1907-08 to 1912, 


28, Supplement to Do 
(4th qumquennial Review) 
Superintendent 29, Statistics of Cotton spinning & 7 
Govt. Printing, India, Weaving for Deor, 1918. 07? 
Superintendent 80, List of Sanskrit, Jaina & Hindi 
Govt, Press United Prov. India. MSS. 1911-12, 
81. List of Sanekrib & Hindi manus- 11 § 
cripts 1912-18. ূ ন্‌ nf 
Superintendent. 32. Statistics of Cotton Spinning টন | 
Govt. Printing, India | Weaving in Indian Mills in Jan. £ 
- - উপহৃত পুথি | 
শরীবুক্ত মাখনলাল দত্ত . ৩৩। সত্যনারায়ণের পাঁচালী < 
৩৪ ৷ ও রি 


অতঃপর শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় চণ্ডীদাস-বচিত “কৃষ্ণজন্মলীলা” নামক এক্‌ 
খানি পুথির বিস্তৃত বিবরণ পাঠ করিলেন। ব্যোমকেশ বাঁবুব প্রবন্ধ হইতে জান! যা! 
যে, এই পুথির বচয়িতা চণ্ডীদাস ও প্রসিদ্ধ পদাবলী-রচয়িতা চত্তীদাস এক ব্যক্তি নহেন 


এই পুথি হইতে এই কবিব “দীন চণ্ডীদাস” এই ভণিতা৷ ব্যতীত আর কিছু জানিবা 
< 









কার্ধয-বিবরণী- . . ১২৫ 


পাঁয় নাই। কবি চ্ডীদান এই কৃষ্চজন্মলীল।-বর্ণনা গ্রপঙদে অনেক অবাস্তব কথার অবতারণা 
ধরিয়াছেন। ভাগবত, ব্রহ্মবৈবর্ত প্রভৃতি প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব পুরাণে যে সকল কথার বর্ণনা 
» কিন্তু কবি চণ্ীদাস সেগুলি নিজের মন-গড়া কথা বলিয়া গ্রচাব কবিতে অসম্মত' 
ঠ-ণা লিঙ্গার্দি পুবাণেব ষথাধথ অধ্যায় এরিয়া নজির দিয়া গিয়াছেন। ছুই এক স্থানে 
' সদ্ধপুরাণে, ব্যাসের বর্ণনে” লিখিয়া ব্যাপোক্ত এক অভিনব পুরাণের সংবাদ দিয়াছেন। 
+ সিদ্ধপুরাণ নামট! ধরিয়া অনুসন্ধান চলিতে পাবে। এই চত্তীদাসের পবিচয আলো- 
. চনায় ব্যোমকেশ বাবু পদাবলীকার চঞ্জীদাস, কলঙ্কভগ্রনকার চণ্ডীদান এবং এই ক্বষ্ণ- 

জন্মলীলার চণ্তীদাস--এই তিনজন চণ্ভীদাসের মস্তিত্ব দেখাইয়াছেন। এই নবীন কবিকে 

ব্যোমকেশ বাবু কবিকষ্কণের সদকালযত্তী বলিতে চাহেন। পুথিখানি ১৫০ বৎসরের 

হইবে। 

এই প্রবন্ধ পঠিত হইলে মহামহোপাধ্যায় ডাঁক্তাব গরদতীশচন্ বিদ্ধাভূষণ মহাশয় 

, হজিলেন,-_ব্যোমকেশ বাবুর প্রবন্ধ সুন্দর ও .সরস হুইয়াছে। ইহাতে মৌলিক গবেষণার 

পরিচয় পাওয়া ষায়। পুথিখানিও অভিনব রীতির গ্রন্থ । সিদ্বপুরাণ নামটি বাপ্তবিকই 

কৌতুহলোদ্দীপক । উহাব সম্বন্ধে বাস্তবিকই অনুসন্ধান করা আবশ্যক। ব্যোমকেশ 
* বাবুকে এই প্রবন্ধের জন্ত ধন্যবাদ করিতেছি। 

অতঃপর কবিরাজ শ্রীযুক্ত, যামিনীরঞ্জন সেনগুপ্ত মহাশয় বলিলেন,__-এইরূপ প্রাচীন 

কবি ও পুথির আলোচনায় বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রাচীন কালের অবস্থা সম্বন্ধে অনেক কথ! 
নিতে পারা! যায়। পুথিব বিবরণ প্রকাশ করিয়া সাহিত্য-পরিষৎ এই সকল বিষয় 
আলোচনার স্থবিধ। করিয়া দিতেছেন। * প্রাচীন পুথিতে হস্তাক্ষর নানাকপ দেখ! যায়। 
এই অক্ষরের আকৃতি দেখিয়া কবির সময় নিৰূপণের চেষ্টা করিতে পারা যায়। 
| পবিষদের এ চেষ্টা করা উচিত । 

৮ অতঃপর সভাপতি মহাশয় বলিলেন,--বাঙ্গালা অক্ষব সম্বন্ধে 1201০ হওয়া আবশ্যক, 
'ফসর বুলাব ১২০০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত অক্ষরের আঁকার-ভেদের 1219 তৈয়াব করিয়া 
নাছেন। তাহার পর হইতে করা আবশ্যক । পরিষদে প্রাচীন বাঙ্গাল! পুথি যাহা আছে, 
অহা হইতে যতদুর পাব! যায়, তাহার একটা 191০ করিতে চেষ্টা করা উচিত। ' 
| ব্যোমকেশ বাবুর প্রবন্ধে যে সিদ্বপুরাণের কথা জান! গেল, উহা জিনিষটা যে আদলে 
কি, তাহা জানা গেল না। -সন্দেহ হয়, এই সকল প্রসিদ্ধ পুরাণেবও পূর্বে “পুরাণ” 
ন।মে একটা না একটা কিছু ছিল, তাহা হইতেই এই সকল পুরাণের উপকরণ সংগৃহীত 
স্মাছে। কারণ, গৃহস্থত্রে “পুরাণং” পাঠ আছে, অর্থাৎ একথানি পুরাণের উল্লেখ 
প টি প্রষিদ্ধ অষ্টাদশ পুবাণে একটা জিনিষ আছে, তাহাই পুবাণের প্রধান লক্ষণ 

ংশাবলী, সৃষ্টি প্রকরণ ভূবনবিষ্থাস ইত্যারদি। এইগুলি সকল পুরাণেই এক 
এক মূল হইতে সংগৃহীত বলিয়া সব এক। সিদ্ধপুরাণ বলিতে এমন অর্থও হয় যে, 









cB পাপ পিন 


১২৬ বঙ্গীয়-মাহিত্য-পরিধদের 


যে পুরাণবাক্য দর্বথা সিদ্ধ, অর্থাৎ authenticated, কিন্ত এখানে একখানি পৃথক্‌ পুরাণ 
বলিযাই মনে হয়। এই পুথিতে কাত্যায়নীর যে গর আছে, নবাবিষ্কত কবি ভা 
নাটকে তাহা অন্তরূপে দেখা যায়। কাত্যায়নী নাম ভাসের নাটকে ও এই পুথতে পা 
একটু কৌতুহল বর্ধিত হইয়া রহিল। যাহ! হউক, ব্যোমকেশ বাবুর এই পুথিখানির্ব 
আলোচন! কবিয়৷ অনেকগুলি নূতন বিষয় জানিতে পারা গেল । 

তঃপব মানভূমেব উকীল শ্রীযুক্ত হরিনাথ ঘোষ মহাশয়ের লিখিত “মানভূম জেলার 
গ্রাম্য et নামক প্রবন্ধ শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তধীই পাঠ করিলেন। 







ডাক্তার বিগ্াভ্ষণ মহাশয় এই প্রবন্ধ'লেখককে ধন্যবাদ জানাইলেন। শ্রীযুক্ত জীবেন্্রকুমা 
দত্ত বলিলেন,_-সকল জেলাঁতেই এইরূপ গ্রাম্য সঙ্গীত আছে। বিভিন্ন জেলার লোকে? 
সেগুলি সংগ্রহ কবিলে অতি উপকার হয়। পবিষং উপযুক্ত লোক লাগাইয়া এই লকদ' . 
গ্রাম্য গীত সংগ্রহেব ব্যবস্থা করুন । ই 

সভাপতি মহাঁশয়ও প্রবন্ধলেখকেব প্রশংসা! করিয়া বলিণেন,--জীবেন্দ্র বাবুর প্রস্তা $ 


অতি সাধু। তিনি নিজে কবি, চট্টগ্রামে ভাঁহাৰ বাড়ী। তিনি যদি চট্টগ্রামের গ্রাম্য গীত 
সংগ্রহ করিবাব ভার গ্রহণ করেন, তাহা হইলে বেশ ভালই হয়। আশা কবি, তিন 
এই ভাঁব গ্রহণ করিয়া আমাদের সুখী করিবেন। 2 
অতঃপর শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় মৃত সদপ্ত ৬গোঁপালচন্দ্র চক্রবর্তী এম্‌ এ, 
বি এল্‌, ৬উমেশচন্দ্র রায় কবিরদ্র, শশিভূষণ সরকাব এম্‌ এ মহাশয়ের পরলোক-গমন- 
ংবাঁদ জ্ঞাপন করিয়া শশিবাবু সম্বন্ধে জানাইলেন যে, শশি বাবু বঙ্গবাসী কলেজের 
ছাত্রপ্রিয় অধ্যাপক ছিলেন। তাহার অকাঁলমবণে শিক্ষাবিভাগ একজন শ্রেষ্ঠ অধ্যাপ 
হাবাইলেন। - 
অতঃপব শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ রি সুপ্রসিদ্ধ সংবাদপত্রপরিগালক, সুবক্তা, সরস বাক্পটু 
শশিভ্ষণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের মৃত্যু-সংবাদ জ্ঞাপন করিয়া বলিলেন, শশিবাবু স্বলভে ইংর 
ংবাঁদপত্ৰ প্রচারেৰ অগ্রণী ছিলেন। তিনি power and guardian, Echo, Beaver, pow 
€5870150 প্রভৃতি ইংবাজী সংবাদপত্রের সম্পাদক, প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালক, ছিলে, 
হিতবাদী ও বঙ্গবাসী প্রথম প্রচারের সময় ইনি তাহাদের মধ্যেও জনৈক পরিচালক | 
লেখক ছিলেন । ব্যঙ্গ রচনায় কি ইংরেজিতে, কি বাঙ্কালায় ইহার অসাধারণ শক্তি ছিল 7: 
সুলভে ছাপাখানা চালাইবার জন্য তিনি ওঁ ব্যবসায়ের নানা ভেদ শিক্ষা করিয়! অতি, দি 
নিপুণত1 লাভ করিয়াছিলেন। নুলভে সচিত্র সংবাদপত্র প্রচারের জন্য. তিনি ফা 
গ্াফী এবং ছাপাখানার সংক্রান্ত বহু ব্যাপার নিজেই উদ্ভাবন ও শিক্ষা করিয়া ছি 
খানি বড় সংবাদপত্র বাহিব করিবার আয়োজন করিতে করিতেই ইহলোক ত 0 
কবিয়াছেন। অল্প বয়সে তাঁহার নাট্যান্ববাগও ছিল। লক্ষৌ অবস্থানকালে { « 
নটকুলশেখর অর্দেন্দুশেখরের শিষ্যত্বে অতি সুন্দরভাবে অভিনয় করিতে শিখিয়াছিতে 
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তাঁহার ন্যায় সদালাগী, সংপরাধর্শদীতা, অমায়িক বন্ধু সহজে মেলে না। তিনি সৌভাগ্য- 
টি বান্‌ পুকষ ছিলে না। বহু বৃহৎ কার্যেব অনুষ্ঠানে প্রথমে সিদ্ধিলাঁভ কবিয়া শেষে ক্ষতিগ্রস্ত 
-| হইয়া পড়িতেন। শশিবাঁবুর মৃত্যুতে সংবাঁদপত্র-সম্পাঁদকবর্থের মধ্যে একজন বহুদর্শী 
তেজস্বী লেখকের অভাব হইল। এই সকল কাবণে বঙ্গীধ-সাহিত্য-পরিষৎ ইহার মৃত্যুতে 
বিশেষ দুঃখিত । যথাণীতি এই সকল মৃত ব্যক্তিব পরিবারবর্গকে সমবেদনা জানাইয়া 


পত্র লেখা হউক। ১ 
অতঃপর সভাপতি মহীশয়কে ধন্যবাদ দ্জানাইয়া সভা ভঙ্গ হইল। 
শ্রীরায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী 
সম্পাদক । র্‌ সভাগতি। 





